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"sk { 5 | 
সাহিত্য পরিক্কা সম্পর্ক জ্ঞাতব্য 


সাহিত্য পত্রিকা বর্ষায় ও শীতকালে বৎসরে দ্বার প্রকাশিত হবে। বাংলা ভাষা 
ও সাহিত্য এবং এদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণামূলক লেখা 
এতে থাকবে । ধারা এ উদ্দেশ্টে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদের রচনা এ পত্রিকায় 
সাদরে গৃহীত হবে | 
সাহিত্য পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছুটাকা। এর গ্রাহক হতে হলে বার্ষিক 
. উীঁদার টাকা অগ্রিম নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। 


এজেন্টদেরকে শতকরা . ৩৩৩ ভাগ কমিশনে পত্রিকা দেওয়া হবে। দশ কপির 
কম নিলে এজেন্সী দেওয়া হবে না। এজেন্টদেরকে অগ্রিম টাকা জমা দিতে হবে । 
বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো! হবেন৷।। 
| অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 
রমনা, ঢাকা । 





মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্ালয়, রমনা, ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত ও রেনের্সীস্‌ প্রিন্টার্স, ১০, নর্ঘরুক হল রোড, ঢাক! থেকে মুদ্রিত 1 


প্রচ্ছদ-শিক্পী £ কাইয়ুম চৌধুরী 


সুচী পত্র, 


মুহম্মদ আবদুল হাই 
ংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ॥ ১ 


ৰ মুনীর চৌধুরী 
বসন্তকুমারী নাটক £ মীর মশাররফ হোসেন ॥ ২৯ 
আনিসুজ্জামান 
‘সায়ের’ ফকির গরীবুল্লাহ্‌, ॥ ৪১ 


মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 
বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাব ॥ ৯৩ 


মুহম্মদ মনস্তরউদ্দীন 
হারামণি £ লালন শাহ. ফকীরের গান ॥ ৯৭ 


আহমদ শরীফ " 
গ্রন্থ-পরিচঘ্ ॥ ১৯৯ 


টি উন si 8 মর 


সি 


এই : সঙ্গে পড়ুন =" 


পুধি- পারীটিভি 
মরহুম আবছুল করিম সাহিতাবিশারদ-সংকলিত মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের 
পুথি-পরিচয়। সম্পাদন! করেছেন অধ্যাপক আহমদ শরীক। সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠার 
এই বইটিতে প্রায় ছ শো পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ' দাম বিশ টাকা । 


বাংলা লাহিত্যেন্ন ইতি 
অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান-রচিত। আধুনিক 
যুগের মুসলিম-লেখকদের সাহিত্য- -সাধনা সম্পর্কিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ । 
দাম ছ টাকা ! 


আল্াউল-বননাচিত “তোহফ? 
অধ্যাপক আহমদ শরীফের সম্পাদনায় আলাউলের র্‌ কাব্যগ্রস্থট সর্বপ্রথম মুদ্রিত 
- হল। দাম ছুটাকা। 


সাহিত্য পত্রিকা ৪ বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৪ | 

‘এমন সুসম্পাদিত মূল্যবান প্রবন্ধ সম্বলিত সাহিত্য-পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ হইতে 

একটিও প্রকাশিত হয়না। বাংল! সাহিত্য সম্বন্ধে ধাহাদের বিন্দুমাত্র মগত| 
আছে, তাহারা অচিরাৎ এই পত্রিকা সংগ্রহ করিবেন? 

“শনিবারের চিঠি £ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫ 


প্রাপ্তিস্থান 2. 
নওরোজ কিতাবিস্তান নলেজ হোম ংলা বিভাগ, 
বাংলা বাজার, ঢাকা “নিউ মার্কেট, ঢাকা ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় 
্্াণ্ডার্ড পাবলিশার্স, 


কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা 


সাহিত্য পত্রিকা! 
দ্বিতীয় বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা 


বর্ষা, ১৩৬৫ 





বাংলাত্র সংযুক্ত ব্যঞ্জনধবানি 


(Compound Consonants) 
যুহন্মদ আব্দুল হাই 


ধ্বনি 'ও হরফ যে এক নয় তার আর একটা বড়ো প্রমাণ হলো বাংলার 
যুক্তাক্ষরগুলো । তার কারণ 16৮: তথা অক্ষরের সংযুক্ততার দিক থেকে 
লায় আড়াইশ’র মতো! যুক্তাক্ষর রয়েছে, কিন্তু যথার্থ যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বা 
eG REA) Consonant cluster রয়েছে মাত্র ছত্রিখটি। শব্দের 
সং ধ্বমির সংস্যাগত শুরুতে এ ছত্রিশটি ধ্বনিরই সংযুক্ততা অক্ষুণ্ন থাকে। দোস্ত, 
Ei গোশত, কার্ড, ব্যাংক প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী শব্দে 
. ছাড়া শব্দের শেষে বাংলাতে কোনো যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি নেই । সুতরাং শব্দশেষে 
' এদের হ্রাস বৃদ্ধির কিংবা রূপান্তরের কোন প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু শব্দের মাঝখানে এদের . 
কোনে! কোনোটি আবার সংযুক্ততা হারিয়ে ধ্বনির পারম্পর্য অনুসারে নিছক অসংযুক্ত 
ব্যঞ্জনধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। শব্দের মাঝখানে এদের কোন্টি  অসংঘুক্ত 
ব্যঞ্জনধ্বনির মতো উচ্চারিত হয় সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে। 
বাংলার লেখন-পদ্ধতি অনুসারে শব্দের মাঝখানে পাশাপাশি অবস্থিত ছটো ধ্বনি 
সাধারণ্যে যুক্তাক্ষর নামে পরিচিত | --প্ত (সুপ্ত), পা (চেপ্টা) _ক্ত (ভক্ত), 
_ এক শব্দের অন্তত ছুই --দ্ধ (মুগ্ধ), _জ্জ (লজ্জা), _্ব (গর্ব), --ডড_ (আড ডা), 
পারি রা -ক্য (বাক্য), -_ঠ্য (পাঠ্য), পন কি) প্রভৃতি শবে 
ধ্বনির প্রথমটির উচ্চারণ যুক্তাক্ষরগুলোর রূপ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় এবং বাংলায় এ 
ধরণের পাশাপাশি সকল প্রকার ব্যবহার্য ধ্বনিই স্মরণীয় । শব্দের মাঝখানে পাশাপাশি 


২... সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 


অবস্থিত এ' ধরণের দুটো ধ্বনির মধ্যে প্রথমটি স্পর্শধবনি হ'লে তার উচ্চারণ 
সংস্কতের হলন্ত ব্যপ্রনের মতো ; তার অন্তনিহিত স্বরধ্বনি এ ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয় না.। 
পাণিনি, প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিবিদ ব্যঞ্জনধবনির এহেন অসম্পূর্ণ উচ্চারণকে 
“অভিনিধান নামে অভিহিত করেছেন এ সকল দ্ষেত্রে স্পৃষ্ট্বনির প্রথমটি 
তার উচ্চারণ-স্থান ও রীতি অনুসারে মুখবিবরের নির্দিষ্ট স্থানে কিংবা ঠোটে 
ইংরেজী ‘act’ (@kt), ‘begged’ (১০৪৭), ‘apt’ (৪০) প্রভৃতি শব্দের . 
‘৮,৪’ ও P’ ধ্বনির মতো গঠিত হয় কিন্তু মুক্ত হয় না । ফলে তাদের 
উচ্চারকেরা (401০3181079) ধ্বনিটিকে তার স্বস্থানে গঠন ক'রে সেখানে কিছুক্ষণ 
অবস্থান করে, কিন্তু তাকে পুর্ণরপ দেবার জন্যে দ্রুত মুক্ত: হ'য়ে না গিয়ে 
উক্ত অবস্থায় থাকতে থাকতে তার পরবর্তী ধ্বনির স্থান গ্রহণ করে এবং সেটিকে 
পূর্ভাবে রূপায়িত করবার জন্যে তারা দ্রুত মুক্ত হ'য়ে যায়। প্রথম স্পর্শধ্বনিটি 
এ পরিবেশে এ কারণে পরিমাণগত (90105) দিক থেকে কিছুটা দীর্থাকৃত হয় ।1 


* “One of the most important features noted by our treaties goes 
by the title of ‘abhinidhana’, ‘close-contact’. This refers to the non- 
release of a consonant, more particularly a stop, when followed by a 
stop. ... The significance of the ‘term is indicated -by thé Indian 
statements e.g. weakened, deprived of breath and voice; it takes place 
when a stop is followed by a stop; it is also called ‘arrested’ 
(asthapita).”’ ; রা 

—W.S. Allen : Phonetics in Ancient India .( Oxford University Press, 
1955), pp 71--72. | 
11 back closure were completed before the initiation of the 
‘front release, the result would be ‘abhinridhana’; if the front release 
were effected before the initiation of the back closure the result would 
be full ‘svarabbakti’.’? Ibid, p 74. 

See also Siddheswar Varma : Critical studies in the Phonetic obser- 
vations of Indian Grammarians (London, 1929), p 137. 


1 বাংলায় এ স্পর্শধবনিগুলো ছুই স্বরধ্বনির মাঝখানে পাশাপাশি বসে শব্দগঠন করে 
এবং তাদের প্রথমটি হলস্ত বা অমুক্ত উচ্চারণ লাভ করে: 


বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি 


(ক) 


খে) 
গে) 


(ঘে) 
চে) 


ছে) 


(জে) 


বিভিন্নস্থানজাত (heterorganic plosives) স্পরশর্ধবনি 
কৃ+চ-চাকৃচিক্য।, 
কৃ+ট =খট্‌*৷, আট্কানো, মট্কা। 
কৃ+ঠসঠুক্ঠাক। ্‌ 
কৃ4-ঢ = ঢাক্‌ঢাক 1 
কৃ+ত-ভকৃত (ভক্ত), মুক্তি (যুক্তি), তকৃতক | 
কৃ+থ-থকৃথক।' 


-কৃ+দ-তকৃদির। 


কৃনধ-ধিকৃধিক । 

খ.+ত_তখত, সুখ তলা, এখ তিয়ার 
গশ-জ= জগ জগ, বাগ জাল। 

গ্‌+ডলডুগড়ু গি, বাগ ডব্বর | 

গুদ =বাগ্দী,ৎদিগ দর্শন, বাগদেবী, দগদগে। 
গু ধল মুগ (মুগ্ধ), দগধ (দগ্ধ) দুগ্ধ (ছুগ্চ)। 
গশফ ভাগ ফল। 

গ 1ব-দ্িগবালা, বেগবান, ডিগ.বাজি, থথেদ | 
গ4ভ্‌্ দিগত্রম। 

ঘা ৮ -9 

চ4ক মুচকি, বোচ.কা, ছেঁচ্‌কি, কুচকুচে, কোচ.কানে!। 
চ.+গ-গোচগরাচ। 

চ১7ঘ- ঘিচখিচ,। 

চ.4+ট-পীচ.টা। 

চ.+ব-্বাচ বিচার, কে।চ.বাক্কা । 
চ.+প-পচপচ। 

ছ.+পল্পিছপা। 

ছ_+ট=পিছ টান । 

জ.+ক-্মজ.কুর। রাজ কুমার । 


৪. ২ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 


' জ.4খস্বাজখাই। 

জ.+গ-আজগুবী। গুজগুজানী | 
জ২+দ-মজডুর। . 
জ্‌+পল= রাজ পুত, বাজপেয়ী । 
ভ+ফ-্মাজফুপ। . ১ 
জ.+-ব-মজ বত, বজবজে। 

(ব) ঝ.4+ x =0 | r 

(ট) উ+ক-টাট্‌্কা, চট্কা, ঝট্‌কা, চুট্‌কি, আট্‌কুড়ে, মট্কা, ফট্কা। 
ট+থ-বাট্খারা, লট্খট। 
উ+ঘল ঘুট্‌ঘুটে । 
ট+প- ছট্পট, পিট্‌পিট, বাট্‌পাড়, লট্পটে। 
ট+ফ-্ফিটৃফাট। * 
ই+বল্লট্বহর, ফুটুবল। | 

(5) ঠ4+ত-উঠতি। টি 
ঠ+ব-উঠবন্দী। | | 
ঠ,+য-্হঠ.যোগ। 

(ড) ড.4ভ- এ্যাড ভোকেট, এ্যাড ভান্স (ইং) ; বাংলা শব্দ =0 

(5) ০+১৮-০ - 

(ত) ত.+ক- _উৎকঠা, শীত কার, হোৎকা, কৌত কা, উ উৎকুষ্ট। 
ত+খ-্উৎক্ষেপ। 8 
ত.+4পি- উৎপাদন, উৎপল, উৎপাটন । ॥ 
ত_+ফ= উৎফুল্ল । 

| ত.+ব-খোতবা (আঃ)।। 

(খ) থ+১৮-০ রর 

(দ) দৃ+ক-্সাদৃকা আোঃ)। 
দৃ+খ-্দাদ্খানি। | 
দৃ+-গ=উদ্বৃগার, উদ্গাতা, .উদ্গীরণ, গর, সদ্গতি । 
দ7ঘস বিদ্ঘুটে 1 


- বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি "7... . রা, 
দৃ+জ= =উদ জান। 
দৃ4+-ব=উদ্বস্ত, সদ্বিচার, তদবির, অসদ্যবহার । 
দ +ভ-্উদ ভব, উদ ভট, উদ্ভিদ, উদ তান্ত, সত্তাব, তন্তুব। 

(ধ) ধ+%=0 - | 

পে) প.+ক=টপকানো, রূপকথা । ক 
প.+চ-কপচানো, ঘুপ চি, ধুপ.চি। 
প্‌+ছল্ছিপছিপে। , 
প+উস্ঘাপটি, চিপটে, লেপ টানো, জাপ টানোঃ ঝাপটা, টুপ টাপ, চ্যাপ টা। 
প্‌+ড=ঢপ ঢপ, টিণ.টিপ। 
প_+তল=আপ্ত, কোপ্তা, গুপ্ত, ক্ষিপ্ত, তৃপ্ত | 
প্‌_+-দ =চোপ দার, দুপ_দাপ। 
প-ধতধপধপে। 

(ফ) ফ+%=0 

(ব) ব+ক-্চাবকানি, বকৃবকে | . ৭ 
বগস্গুবগাব, আবগারী। 
ব4ছ-স্ভাবছে। 
ব+জ-্জব,্পবে, কবজা। : 
ব+ডহড্যাব ভেবে । 
ব ২ঁটল চর ঢবে। 
ব্‌+দ=জুন্দ, শব্দ, দে সার) আব্দার, চোৰ দার। 
ব্‌শ-ধল্ক্ষু্ধ, সাব দান, লু্ধ, ধব_ধবে। 

ভে) ভ.+৯৮ ৮0 


স্পর্শধ্বনি +নাসিক্য ব্যঞ্রনধ্বনি 


কৃ+ন -্শুকৃনো, ছাকৃনা, চিকৃনা, পিকৃনিক, নেকনজর। 
কৃ+মস্ঝকৃমক। তকৃমা, হিকৃমত। 
গন -মাগনা, অগ্নি, রুগ্ন, ভগ্ন। 
গ +মল্বাগ মী, ভগমগ। 


পা 


/ 
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চ+ন-নাচনা, ঘাচ.না (যাচ এল)। 
চ.মন্খ্যাচ ম্যাচ, মুচ মুচ, মচ মচ, মচ মচে । 
ছ্‌_+ন=জোছ না, তছনহু। 
জ_+নশথাজনা, আজ না, বাজ না, সজনে। 
জ.+ম-এজ মালি, মেজ মান, ম্যাজ ম্যাল । 
ট+ন-বাট্‌না, চাটনি, পাটুনা । 

ট4ম-মট ষট। 

ত+নসযড্র, থুত নি, পত্নী, খাত না। 
থ.ন-মোথ শা। 

দ.1ন-্লাদনা। 

দ্র 4+ম-বদ মাস। 

ধ্শন=দধনা। 

পন স্বপ্ন, পাপনি । 

ব.নল যাবা, ভাবনা, পাবন!। 


স্পর্শধ্বনি + পার্থিক (1206721) ধ্বনি 


কৃ+ল- ফোক্লা, তকৃলি, তকৃলিফ, বাকৃলা, চাকৃপা, লিকৃলিকে । 

থ +4ল-মআদেখলা। 

গ+ল-আগ.লা, পাগলা । ৃ ১ 
চ.+ল-যুচলেকা। 

. জ লস আশাজলা, মজলিপ। 

ট7ল-পেট্লা। 

ত.+ল-তোত-লা, পুতলি, পুতলা, পাতলা, মাত লামি। 

থ+ল-উথলা। 

দ-+ল-উদ লা, বাদ লা। 

ধ-ল-আধলা। 

প+ল-থেপলা, শাপ.লা। 

বল স্বাবলা, ছ্যবল1১ কেবলা, তবলা, মব,লগ, ছোবলানো, হাবলা। 


ংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি 





স্পর্শধ্বনি + প্রকম্পনজাত (011) ধ্বনি 


কৃ+র-এক্রার, চাক্রানী, থাকৃরা, বকৃরী, ছোকরা, তকৃরার। 
খ৭রস্পোথখ রাজ । 

গ. পর. নাগাজ, শাগ রেদ, আগ. রা, ঘাগ রা। 
চরল্খুচরা। 

জ+-র-্নঞ্জ পানা, পাজ বা, হিচ্ষরী, গুজ রানে) বজ.বা। 
ট+র-ম্যাট্রা, পেঁট্রা, টেট্রা) 

ত4রস্উত বানো, কাত বানি, খাত বা। 

থ+বর-চিথ বা, পাথরী। 


'ঘ7র-বদ বা, আদ রা, দাদ বা। 


ধ+রস্শুপরানো। 


পর ্চাপ রাশি, ছাপ রা। 
ফ.+র-জাফ রান। 
ব4রসউন্রানো, ড্যাব রা। 


স্পর্শধবনি + তাড়নজাত (241১) ধ্বনি 


কৃ+ড়-কীকৃড়া, নেকুড়ে, মাকৃড়া, মাক্ড়ি। 

খ.1ড়- আখড়া । 

গড়ৰগড়া, খাগ ড়া, রগ ড়া, বিগড়ানো, দাগড়া। 
চ+ড়-আচড়ানো, ক্যাচ ড়া, মুচড়া, ছেঁচড়া। 
ছ.4ড়-আছদ্ড়া। 

জ.+ড়-আজংড়া, হিজড়া, কুদ্ধড়া। 
দ+ড়-আদড়া, বিদড়া। ' 

পশঁড়স্থুপ,ড়ি, পাপড়ি, ছাপড়া। 

ব+ড়-্চুবড়ি, ছিব ড়ে, আব,্ড়া, .তুবড়ি, খুব ড়! । 


স্পর্শব্বনি + ঘর্ষণজাত (2308015) ধ্বনি 
কৃ+স-পাকৃসাট, বাক্স, কীঁকৃসানো, টা কৃশাল, থাক্সার । 


৯ 
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এক শব্দের মধ্যেকার ছুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি অবস্থিত ছুটি 
ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি প্রকৃতিগত দিক থেকে স্পৃষ্টধ্বনি না হ'য়ে অন্য ধ্বনি অর্থাৎ ঘর্ষণ- 
জাত (1০87০), তর্লধ্বনি (11010 £ পাশ্বিক (ল) কিংবা প্রকম্পনজাত (র) ) 
তাড়নজাত (897) এবং নাসিক্য ধ্বনি হ'লে এরাও স্বরবিহীন 
এক শব্দের অন্তর্গত ছুই স্বর- 
ধ্বমির মধ্যবর্তী দুইটি ঝঞন- অবস্থায় উচ্চারিত হয় সত্য কিন্ত স্পৃষ্টধ্বনির Hei মতো 
ধ্বনির অস্পৃষ্ট (॥০n-p!০৪৷৮৪) ‘অভিনিবানজাত’ অসম্পূর্ণ উচ্চারণ পায় না। তার কারণ 
প্রথম ধ্বনিটির উচ্চারণ । 
ধ্বনি উচ্চারণের প্রকৃতিগত দিক থেকে তাড়নজাত নি ছাড়া 
এদের প্রত্যেকটিই C০ni॥খ॥a৷ বা প্রলস্বিত ধ্বনি। অন্তনিহিত স্বরধ্বনির সঙ্গে 
ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হ'লে তাদের পূর্ণ স্বরূপ উদঘাটিত হওয়া স্বাভাবিক । এজন্যই 
বোধহয় স্বরধবনি ছাড়া যে ধ্বনি উচ্চারণ করা যায় না তা-ই ব্যঞ্জনধ্বনি, এ্যারিষ্টটলের 
যুগে ব্যঞ্জনধ্বনির এমন সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছিল । স্পুষ্ট (31০91০), ঘৃষ্টস্পৃষ্ট 
(affricate) এবং তাড়নজাত ধ্বনির কথা বাদ দিলে ঘর্ষণজাত, নাসিক্য ও তরল 
ধ্বনির প্রকৃতিই এমন যে তাদের অস্তনিহিত স্বরধ্বনি ছাড়াই তারা স্বমহিমায় ফুটে 
উঠে দীর্ধতা লাভ করতে পারে। আর “মড়কা+ ‘ভড় কা’ প্রভৃতি শব্দের মধ্যে 
তাড়নজাত ধ্বনিটি হলস্ত উচ্চারণ পেলেও তার ধ্বনিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য 
স্পুষ্ট কি ঘৃষ্টধ্বনির উচ্চারকদের মতো তার উচ্চারকদেরকে দ্রুত আটকে দিয়ে 
এক জায়গায় বদ্ধ রাখা যায়না ব'লে এ ধ্বনিটি অভিনিধানপ্রাপ্ত হলস্ত ব্যঞ্জনের 
মতো “আড়ুষ্ট ও ‘পীড়িত’ হয় না। এ ধ্বনিটির উচ্চারণে জিভের ডগার উল্টো 
পিঠ দন্তমূলকে স্পর্শ ক'রে দ্রুত নীচের পাটি দাতের উপর উদ্ছলে পড়ে দেখে 
শব্দের মাঝখানে অন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগেও তার উচ্চারণগত প্রকৃতি অক্ষুণ্ন থাকে। 
ফলে ‘মড় কা’, ‘ফড়.কা’ প্রভৃতি শব্দে এটি হলত্ত উচ্চারণ পেলেও নড়নক্ষম প্রত্যঙ্গের 


গ+সস্লাগসই। 

ত+স-কুৎসা, উৎসব, বৎস, উৎসুক? 

দ+শ-্বাদশা। 

প4-স- চিপস, চুপ.সা, লাপ সি, লিল্সা, ভাপ সা, জুগুগ্সা । 
ব4+শ-্হাবশী | 


ৃ A 


বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি 8. ক ৯ 


দ্বারা উচ্চারিত হওয়ার জন্যে এর উচ্চারণ অসম্পূর্ণ থাকতে পারেনা ; এ পরিবেশের 
প্রল্িত (Continuant sound) ধ্বণিগুলোর মতো পূর্ণভাবেই: উচ্চারিত হয়ে 
যায়। একারণে ব্ঞ্জনব্বনির গ্যারিষ্টটলীয় সংজ্ঞা শুধু অসম্পূর্ণ নয়, অচলও | 
শব্দের ভেতরে “ধ্বনির উচ্চারণই যদি ধ্বনিবিগ্লেষণের নির্ভরযোগ্য অবলগ্বন হয় 
তাহ'লে এসব ক্ষেত্র থেকে তাড়নজাত, ঘর্ষণজাত, তরল ও নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর 
যথার্থ বৈশিষ্ট্য নিন্নপণ করা যাবে। তাই দেখা যায়, একই শব্দের ভেতরে ছুই 
স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি ছুটো ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যেকার প্রথমটি স্পৃষ্ট কিংবা 
ঘৃষ্ট ন! হ'য়ে অন্যান্য 'ধ্বনি হ’লে (যেমন . কল্কি, বলগা, আল্গা, বোরখা, চর্কা, 
মুস্কিল, মস্করা, আস্কারা, আন্মান, ঝন্বন্‌, ঠুনকো, ঝুঁম্‌কো, গামূলা, আম্লা” 
আম্লকি, কান্ুুন্গো। ভড়ুকা, মড়কা, আড় কাঠি প্রভৃতি শব) তারা ব্বরহীন 
তথা হলস্ত অবস্থাতেও পূর্ণ উচ্চারণ পায়-_এ পর্যায়ের পষ্টধ্বনিগুলোর মতো 
অত নিপিষ্ট পীড়িত’ ব। 'প্রগপিত' হরনা। 
বাংলার লেখনপন্ধতি অনুসারে শব্দমধ্যবর্তী পাশাপাশি অবস্থিত এহেন 
ছুটো ব্যঞ্জনধ্বনি অর্ধবিকৃত, বিকৃত বা সুম্পষ্ট-_যেমনভাবেই লিখিত হোক না কেন 
এদের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনিটি নিশ্বাসের দুটো স্বত্ব প্রয়াসে উচ্চারিত হয়; 
এক প্রয়াসজাত উচ্চারণ এরা নয়। এজন্টে-যুক্ত হরফৈর সাহায্যে লিখিত হওয়া 
‘সংযুক্ত ধ্বনির ৰ সত্বেও যেসব ধ্বনি স্বতহভাবে এবং উচ্চারকদের স্বতন্ত্র প্রয়াসে 
ME i 88777557157 
দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি নিশ্বাসের একই প্রয়াসে এবং উচ্চারকদয়ের সজোর পেশী 
সঞ্চালনের ফলে উচ্চারিত হ'লে তারা আপন বৈশিষ্ট্যেই সংযুক্ত ব্যঞ্জনধবনির রূপে ' 
নিজেদের আসন চিন্কিত ক'রে নেয়। উদাহরণস্বরূপ ক্ত' (কৃত) এবং প্র” 
এ ছুটো সংযুক্ত অক্ষর (19৮০7) এর বিশ্লেষণ করলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে । 
‘ভক্ত’ শব্দটিতে ‘কৃ’ এবং" ত’ হরফচিহ্নিত ধ্বনি ছুটি যুক্ত' (যেমন ক্র) বা স্বতন্ 
(যেমন ‘কৃত’) যে কোনো পদ্ধতিতেই লিখিত, হোক না' কেন, তাদের. উচ্চারকদের 
একবারের পেশী সঞ্চালনের: ফলে তারা উচ্চারিত হয়না । এক কথায় তারা ‘৪€খue- ' 
ntial articulation’ z ‘one breath-articulation’ নয়। এক্ষেত্রে ‘ক’ 
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এবং ত’ স্বতহভাবে উচ্চারিত হয়। তবে. শব্দে দের মাবখানে ‘ক’ ধ্বনিটি তার 
অস্তনিহিত স্বরধ্বনি-বিবর্জিত অবস্থায় অসম্পূর্ণ ভাবে উপরিউল্লিখিত ‘অভিনিধান'জাত 
উচ্চারণ পায় ব'লে এখানে তার উচ্চারণের বেলায় তার উচ্চারকেরা পৃথক হয় 
না, ফলে বায়ুপ্থও উন্মুক্ত হয় না। কিন্ত প্লাবন’ কিংবা ‘আগ্নত’ শব্দ ছুটির 
প্লে” ধ্বনিটি. ছুটি হরফের সাহায্যে লিখিত হলেও এবং তাদের পরস্পরের ছুটি 
উচ্চারণস্থান থাকলেও তাদের উচ্চারকদের একটি সম্মিলিত সজোর প্রয়াসেই 
‘তারা উচ্চারিত হয়, ফলে ধ্বনি ছুটির একটা মিলিত গ্যোতনা, শোনা যায়। 
প্ল’ ধ্বনি সংগঠনে এবং উচ্চারণে পপ" এর জন্যে ছ ঠোঁট এবং ‘ল’. এর জন্যে 
জিভের ডগা একই সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে। - ‘প’ উচ্চারণের জন্যে ঠোঁট ছুটি 
আবদ্ধ হ'তে না হ'তেই ‘ল’ এর জন্যে জিভের ডগা দস্তমূলে সন্গিকৃষ্ট হয় আর ' 
সেই মুহুর্তেই . ঠোঁট দুটো আল্গা হ'য়ে যাওয়ার ফলে এরকম একটি মিলিত 
ধ্বনির উৎপত্তি ইয়। এ ধ্বনি ছুটোর উচ্চারণে সমস্ত প্রক্রিয়াটি এত দ্রুত নিষ্পন্ন 
হয় যে এদের ভেতরের . পারম্পর্য বা 5686০ অনুভব করাও শক্ত হ'য়ে 
ওঠে। এজন্যে বক্তা. এবং শ্রোতা উভয়ের মনেই এরা এক প্রয়াসজাত (০n€- 
breath articulation) ধ্বনি হিসেবে প্রতিভাত হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হবে 
যে বিভিন্নস্থানজাত ' একাধিক ধ্বনি নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হ'য়ে যদি 
একাত্মতা লাভ করে তাহলেই তা যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি বা consonant cluster 
নামে অভিহিত হবার যোগ্যতা অর্জন করে। ট 

বাংলার যুক্তাক্ষর (conjunct letter) এবং সংযুক্ত ধ্বনির (০০7]070 বা 

cluster-sound) যে আনুপাতিক 'তারতম্যের কথা বললাম তা ভালো বোঝা, 
যাবে নিম্নের যুক্তাক্ষর তথা সংযুক্ত হরফগুলো থেকে। শিশুপাঠ্য 'বাংলা পুস্তকে 
.. “ফলা? বা যুক্ত বর্ণের সাহায্যে যুক্তাক্ষর র (conjunct letter) শেখানোর ব্যবস্থা 
:. _স্বপ্রাচীন। উক্ত ফলা-সংযুক্ত হরফগুলোকে এভাবে সাজানো যায়ঃ 

নার না ফলা -ক-ছছেককা+ আক্কেল), "ক বেস্কার) ক্ষ (উল্কা), 
প্রত্যেকটির সাহায্যে গঠিত ্ষ (পরিষ্কার), -স্ক ন্ট স্বন্দ )। 
কমপন্গে একটি শ শব্দের উদাহরণ ক্ষ ফলা __ -জ্ঞ(আকাজ্ঞা) । | f 


! 


f 
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খ ফলা-__ শখ (শঙ্খ), -স্ব শ্বেলন, পদক্থলন)। 

গ » - ন্ঈ (সঙ্গ, বঙ্গ) ডগ (খড়গ), -জ্ (বল্ল), -দৃগ (উদ্গার)। 

ঘন (সঙ্ঘ, জঙ্ছা)। 

চ +১ -_ ক্ৰ (বঞ্চনা), -শচ (নিশ্চয়), -চ্চ (উচ্চারণ) । 

ছ ৮» "্ (বাঞ্ছা), -শ্ছ (নিশ্ছিদ্র), -চ্ছ (কচ্ছপ) । 

জ ৮ -_ -প থেগু), -জ (কুজ), জ্জ (সজ্জা) । 

ঝ , -- গচ (বঞ্ধা)। | ্‌ 

এ ৮ 7 -জ্ঞ (জ্ঞান, ধর্মজ্ঞ) | 

ট » -- -্ (ষ্টেশান, বেষ্টন), -্ট (স্টোর, খৃষ্টাব্দ), - ফ্যাক্টরী), 
-ট হট্টগোল), ন্ট (সিমেন্ট)। | 

ঠ » __ -& (অবগুণ্ঠন), - (ষষ্ঠ)। টড 

ড » -_ -গু (গণ্ডার), -ডড (আড্ডা)। 

৭ » - -ফ (বিষ্ণু, -হু (অপরাহ্ণ), "ক্ষ (তীক্ষ)। 

ত ৮» -_ -ক্ত (ভক্ত), -ত্ত (সত্তর), -স্ত (স্তব, বিস্তর), -স্ত (সন্তান), “পয (সুপ্ত) । 

বড (উত্থান) স্ব (স্থবির, প্রস্থান), সহ (পান্থ) 1 

দ » -_ -ন্দ (মন্দ) -দ্দ (খদ্দর), -ব্দ (জব্দ) । 

ধ ৮ - “দ্ধ (বৃদ্ধি), -ন্ধ (গন্ধ), -বৃ (ক্ষুব্ধ), -প্ধ (দুগ্ধ) । 

ন ৯7 "প্র কেগ্ন)ঃ -ত্র (যত্ন), হন (বহ্নি), -স্ন (শত্রুত্ন), “প্র (স্বপ্ন), -ম (নিয়), 
"সন (স্নান, অস্গাত), -নন পান্না), সর গর) । 

প » __ “স্ন (গল্প), -স্প স্পর্ধা, পরস্পর), -স্প (বাষ্প), -গ্প খেগ্পর) J 

ফ » -_ -ক্ষ (স্কুরণ, আস্ফালন), -ক্ফ (পুক্ফ), “ক্ষ (নিক্ষল)। 

ব » _- -ক (কাথ, পক), ছু (উচ্ছাস), "জব (জ্বালা, উজ্জল), -ট, (টা) 
-ত (ত্বরা, খত্বিক), “তব (তত), -দ্ব (দ্বিপদ, উদ্ধাহ, বিদ্বান), ধব- 
(ধ্বনি), -স্ব (অন্বয়), -স্ব গুশ্বজ), -ন্ব (পল্বল), শ্শ্ব শ্বোপদ, অশ্ব), 
-স্ব (স্বভাব, বিদ্বাদ), -হব (জিহ্বা), "বব (আবৰা, জব্বার), কক্ষ 
(প্রচ্ষেড়ন)। এ 
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ভফলা-_-ন্ত (গন্তীর, সম্ভব), সত (সভভাব)। 
ম » -_ -ত (আত্মা), -দ্ম পেন্স), -্ম (জন্ম), ন্ম (সম্মান), সম (যক্ষ), 
-ন্ধ (ব্রহ্মা), -আ্ম (বান্ময়), -ল্ম (গুল্ম), -গ (বাণী), শ্ম-শ্মেশান), 
,.. শম্ম (বিস্ময়) -স্ম (ভীগ্ব), -ঝস (রুক্মিণী), "খা (আধ্াত)। 
য * -7 -ক্য (বাক্য), -খ্য (সখ্য), -গ্য (ভাগ্য), -ঘ্য (অৰ্ঘ্য), -চ্য (চ্যাবন, বাচ্য), 
| -জ্য (জ্যা, রাজ্য), -ট্য ট্যাংরা, অকাট্য), -ঠ্য ঠ্যোভা, অপাঠ্য), 
-ড্য (জাড্য), -ঢ্য 'ঢ্যাঙা, দার্টয), -ন্য (গন্য), -ত্য (ত্যাগ, . সত্য), 
সখ্য (পথ্য): -_দ্য (খান্ত), -খা (ধ্যান, বাধ্য), ন্ট (ন্যায়, অন্তায়), 
-পা (আপ্যায়িত), -ফ্য (ফ্যালফ্যাল), -ব্য (ব্যবহার, কাবা), 
সভ্য (ভ্যাড়া, লভ্য), -মা“গমা), যয (শয্য), -ল্য (কল্যাণ), 
" শস্য (শ্যালক, কশ্যপ), না (শিষ্য), -স্তা (মৎস্য), -হ হ্যাট, ভ্যাংলা, 
বাহ) । 4 ৃ 
র ৮7 "কু, ক্র) (ক্রান্তি, আক্রান্ত), শখ (খৃষ্টাব্দ) গ্ৰ (গ্রহণ, বিগ্রহ), 
থু, (ঘ]াণ” ব্যাঘৃ), -ছ (উচ্ছ য়), -জ (বজ), ওর ট্ৰাম), - 
(ডাম), "ত্র (ত্রাণ, শত্রু), -৫_ (থ7)+ -দ্ৰ (দ্ৰব, বিদ্রোহ), "প্র (প্রণয়, 
আপ্রাণ), -ফ, (কক), বক্র (ত্ৰত, প্রত্রজ্যা), -ভ্ৰ (ভ্ৰম, . বিভ্রান্ত), 
-অ (অিয়মাণ, .আত্র), -শ্র শ্রম” বিশ্রাম), -অ (আস্টা, সহজ), 
হু (হৃদ), প্র ফ্রেব)। | 
এ “ক (কৃত, প্রকৃত), -তৃ (তৃপ্তি, পরিতৃপ্ত), সদ (দৃপ্ত, আর, "ধু (ধৃত, 
বিধৃত), শন (নৃপতি, অন্ত), শপ (পৃথক, ব্যাপৃত), “বৃ (বৃত্তি, আবৃত্তি), 
ভূ (ভৃত্য, পরভূত), মৃ (মৃত্যু, অমৃত) -শু (শৃগাল, বিশৃঙ্খলা), 
'সস্থ (স্থষ্টি), -হৃ (হৃদয়) ৷ 
ল ; __ ক্ল (ক্লান্ত, অক্লান্ত), -গ্র (গ্রানি), প্র (প্লাবন, আপ্লুত), -র্র (রাউজ), 
ক্ষ ফ্ল্যাট), - ক্লোন, অম্লান),  (গ্লেষ, আগ্লেষ); -হল (আহ্লাদ), 
"স্ন হেল্প), -স (সেট) । 
রেফ নি হরফ -_ ক (তর্ক), *খ ঘুর্থ) ঁ (অর্গল), “ধঁ (অৰ্ঘ), - (চৰ্চা), 
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-ছ মু), জঁ (অৰ্জন), -ট (শাৰ্ট; আৰ্ট), - (কাৰ্ড), (বৰ্ণ), 
-ত (গর্ত), "ৰথ ( স্বাৰ্থ ), ০ (পৰ্ব), স্ব মধ) -্প কেপুরি), -ব (গৰব), 
" -ভঁ গে), *্ম (উস), -ধঁ কাৰ্য), -্ল (মহৰ্লোক,বালি), -শঁ (অৰ্শ), 
-§ঁ মেহধি), -হঁ (বহ)। 
তিন হুরফের সংযোগ -_ -ক্ত (বক্তৃতা), -ক্র, (যোক্ত), -র (পুজ্), -ত্ব (সত্ব), 
-স্ব (সাস্ধনা), ব্য (সান্ধ্য); ক্র (যন্ব), বন্দর (চন্দ্ৰ), বধ পেরক্ধী), 
-ত্র্য (ত্র্যক্ষর), তা (অস্ত্যজ), : (কর্তৃত্ব, ₹ত্য (অমর্ত্য), 
নয (্বার্থ), বদর (আদ্র), শার্য (সৌহার্দ্য), ন্ঘ (অত্তদ্বার), 
"গ্রা (জমদগ্নয), -্ছু (উচ্ছাস), -চ্ছ, (উচ্ছ য়), ন্দ(আগ্রিমান্দ্য), খু 
(ধ্রুব), -জ্ৰ। (অজ্বি,), অন্প্র (সম্প্রতি), -স্ (সন্ত্রম):শ্ব (পাৰ্শ্ব), 
-ক্র (নিক্তিয়), -ক্ক (পরিষ্কৃ), -প্র (প্রাপ্য), -স্থ (স্থৃতি,বিস্থতি), 
স্তর (স্ত্রী, -স্ত (বিস্তৃত), -্পৃষ্পৃহা), -স্থস্প্ৰি), -ঠ্য (কণ্ঠ), 
-গু, (পুণ্ড ), -্টা (্ট্যাম্প), ব্য (সূৰ্য্য) । . 
চার হরফের সংযোগ --- "দ্ধ (উদ্ধ)। 

উপরে উধৃত যুক্তাক্ষর (186০7) গুলোর মধো যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি রক্ষিত 
হয়েছে শুধু এ কয়টিতে, অন্য কথায় বাংলার সংযুক্ত ধ্বনির (conjunct or com- 
pound sound) যথার্থ প্রতিকৃতি হচ্ছে এ কুটি হরফ ৫- 

স্ব স্ব, ষ্ট, সত, স্থ, স্ন, শ্র, স্প, ক্ষ, স্পৃশ্পর), স্তর, ক্ৰ(কৃ), 
খ.(খু), গগন), আ(ঘু), ছ ছে), জজ্‌), উর, ড, ত(তৃ), থু» দে), 
ধু), হু, প্রপৃ) ক্র, ব্রন), অভ), আমু) অ), অ), 
ক্ল গ্রঃ প্রঃ ফল, র, এবং অ। 

‘<? ফলার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিটি ‘অ’ বলে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে তার পরবর্তী 
যে কোন স্বরধবনির সঙ্গেই তা ব্যবহৃত হয়; (যেমন দ্রব (0:5০), ত্রাণ (tr), 
খ্ৰীষ্টাব্দ (khristabdo), বিশ্রুত (bissruto), বিদ্রোহী (biddrohi), ক্রেতা 
fee ‘0 : (০7৩5) ইত্যাদি), কিন্তু €? র অস্তনিহিত স্বরধবনি “ই” হওয়ার 


ন 


মত অভিন্ন জন্যে পরবর্তী স্বরফ্বনি ‘ই’র সঙ্গেই তার ব্যবহার সীমিত 


তা 
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থাকে (যেমন কৃত (00570) মৃত (mrito), প্রকৃত (prokrito), অমৃত (ammrito,) 
ইত্যাদি) ৷ এ ছাড়া উচ্চারণ কিংবা শ্রুতির দিকে থেকে কার ও. ফলার মধ্যে কোনো 
পার্থক্য নেই। স্ৃতরাং সংযুক্ত ধ্বনিমূল হিসেবে বিচার করলে তারা এক বই ছুই নয়। 


শর’ ও অর মধ্যেও ধ্বনিগত কোনো তারতম্য নেই । €? ফলার সঙ্গে 


শর 


যুক্ত হওয়ার জন্যে উভয়েই অগ্রদস্তমূলীয় ভাবে উচ্চারিত হয়। (তুলনীয় শ্রাবণ, 


আও শ্র বিশ্রী, সহজ, অস্ত, অষ্টা, স্থ্টি ইত্যাদি) অবশ্য একালে 
মূলত অভিন্ন পশ্চিম বাংলার অঞ্চলবিশেষে বিশেষ ক'রে কলকাতার 


কোনো! কোনে মহলে শ্রী ও শ্রীমতী শব্দে শ্র”র পশ্চাৎদস্তমূলীয় একরকম 
কেতাছুরস্ত “ফেসান? উচ্চারণ (3011) শোনা যায়। ধ্বনি বিশ্লেষণের জন্যে এ রকম 
ফ্যাসান উচ্চারণ সব সময় নির্ভরযোগ্য নয়। . 


_ বাংলায় তিন কি চার হরফ সংযোগে যুক্তাক্ষরের সৃষ্টি হলেও সংযুক্ত 
ধ্বনিগত দিক থেকে এ ধরণের অক্ষরের সমন্বয় নিতান্ত আকন্মিক নয়। কেননা 
এ রকম ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে প্রবহমান ধ্বনিআ্োতের মধ্যে সাধারণত প্রথম হরফটির 

বাংলার স্থনির ধ্বনি যদি অক্ষু৪ও থাকে তাহ'লে সেটি ম্বত্রভাবে আগেই 


ন্যুনতম একক (ইউনিট) উচ্চারিত হ'য়ে যায় আর তার পরবর্তী দুটো ধ্বনি মিলিত 
ঘট ধনির উধ্বে নয ভাবে সংযুক্ততা রক্ষা করে। “নিক্রান্ত’ (niskranto), 


“বক্তৃতা? (boktrita), ভিচ্ছি য়া’ (ucclriz) প্রভৃতি শব্দের য্‌+ক্র; কৃ+তৃ, 
‘চ্‌+ ছু, ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ.থেকেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। আবার 
তিন হরফ সম্বলিত স্ব .(সাস্ধনা), স্ত্য (অন্তযজ), তর (অমর্ত্য), দ্ব“ (অস্তদ্ব1র), 
কিংবা চার হরফ সম্বলিত দ্ধ (উদ্ধ). প্রভৃতি সংযৃক্তাক্ষরগুলোর মধ্যে দেখা যাবে 
যে ধ্বনির সংযুক্ততা আদৌ রক্ষিত হয়নি। এ রকম ক্ষেত্রে অক্ষর যতই থাক না 
কেন ধ্বনির দিক থেকে মাত্র ছুটো ধ্বনি রক্ষিত হ'য়ে থাকে এবং তারা একটার পর 
একট! স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয়। 


উপরে বাংলার যে ৩৬টি বিশেষ সংযুক্ত ধ্বনির কথা বলেছি শব্দের 
শুরুতে ব্যবহৃত হ'লে তাদের প্রত্যেকটির উচ্চারণে সংযুক্ততা বা ধ্বনির cluster 


ংলার সংযুক্ত af, | ২:১৫ 


or গত রূপ- বজায় থাকে কিন্তু শব্দের মাঝখানে ব্যবহৃত 
দর্মণজাত ধ্বনিমংষ্্ট নঘুজ হলে ঘর্ষণজাত (£5০১৮০) ধ্বনি সংশ্লিষ্ট যুক্তধ্বনিগুলো 


' ধ্বনির: রূপ পরিবর্তন $ 


শব্দের আদিতে ও মধ্যে সংযুক্ততা (হারিয়ে পারম্পর্ষগত (5equential) স্তন 

উচ্চারণ পায়। তার একটি বিশেষ কারণ এই যে উক্ত 
শব্দগুলোর উচ্চারণকালে ঘর্মণজাত ধ্বনিটি পূর্ববর্তী সিলেবল্‌*এ এবং তার সংলগ্ন 
ধ্বনিটি পরবর্তী ‘সিলেবল্‌’এ গিয়ে .পড়ে। এ থেকে প্রমাণিত হবে যে শব্দের 
গোড়াতে বাংলার যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনির সংখ্যা ৩৬টিই কিন্তু শব্দের মাবখানে (ক, 
স্থ, ষ্ট, স্ত,স্থ,ন্ন,স্প, ্ফ) এ আটটি বাদ দিয়ে ২৮টি । নিয়ে উদাহরণগুলো 
থেকে আমার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে ঃ 


সংযুক্ত ক্ত ধ্বনির স্বরূপ ' শব্দের শুরুতে. শব্দের মধ্যে 
স্+ক-স্ক স্কন্দ ($kanda),  . বিস্কুট (biskut), 
| স্কুল(5kU]) আকস্কারা (shksr) 
স্+খ-স্য '  স্যলন (skhalan) . পদস্থলন (padashkhalan) 
' ষণ+টল্ষ্ট - ষ্টেশান (steshan) "বেষ্টিত (bestita) | 
L ষ্টোভ (stobh) রা 
স্+ত-স্ত স্তুপ (stup) a বস্তি (9033) 
স্+থলস্থ. স্থাপন (sthspan) অবস্থা (abasths) 
স্+নলক্ | স্নান (জা | বিষ্ণু (01909) 
স্+প-স্প Ee স্পর্শ (sparsha) "পরস্পর (parashpar) 
স্+ফলন্ফ '  স্ফোটক (Gsphotak) আক্ফালন (হshphalan) 
-স্+প+রলস্পব ' স্পৃহা সেন) 2 অস্পৃশ্য (ashprishsha) :-. 
স্+ত+রল্স্ত্র স্ত্রী (str) মিস্ত্রী (mistri) 


. ঘর্ষণজাত (৮i০aiv০) ধ্বনি-সংশ্লিষ্ট এ সংযুক্ত ধ্বনিগুলো ছাড়া তন্যান্তগুলো 
বি অর্থাৎ পাৰ্শ্বজাত ‘ল’ ও কম্পনজাত রঃ তথা তরলধ্বনি-ঘটিত 

'র' ও ‘ল' এর স্থান ; সংযুক্ত ধ্বনিগুলোর শুধু যে শব্দের আদি ও মধ্যে সমভাবে 
তাদের ধ্বনিগত সংযুক্ততা (৫1856) রক্ষা, করে তা-ই নয়, শব্দের মাঝখানে এ সংযুক্ত 
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ধনি ্লোর প্রথম উপাদানটি 'ধ্বনিগত দিক থেকে দ্বিত্ব লাভ কারে দীর্ঘীকিত 
হয় এবং প্রবল ব্যঞ্জনার স্থষ্টি করেঃ যেমন ৪ 


_ সংযুক্ত ধবমির স্বরূপ শব্দের শুরুতে ' 


ক্রকে) 


খ, খে) 


. খৃষ্ট (10569) 
গ্রহ (raha) 
গৃহীত (grihito) 
ঘ্রাণ (ghran) 
ঘৃত (ghrita) 

X 


জভ্তণ (Jrimbhan) 
ট্রাম (ছা) 
ট্রেন (tren) 
ডাম (৫1507) 
ডিল (dril) 
- ত্রাণ (tran) 
' তূণ (trina) 
থে! (thro) (ইং) 
দ্রব (91219) 
দৃপ্ত (dripto) 
গ্রুব (7879০) 


শব্দের মধ্যে 


'_" ক্ৰান্তি (0510) . আক্রান্ত (akkranto) 
কৃত (109) _ প্রকৃত (prokrito, prokkrito) 
উপকৃত (upakkrito) 2 
খ্ৰীষ্টাব্দ (khristabdo) ১ 


বিগ্রহ (biggroha) 
অনুগুঈগীত (anuggiihita) 


আত্রাণ (agghran) 


কৃচ্ছ, (kricchra) 
উচ্ছ জ্বল (ucchringkhal) 
বজ (bajjra) | 

; রর 


৯৫ 
পুত্র (28815) 
বিতৃষ্ণা (bittrisns). 
১৫. 
ভদ্র (bhaddro) 
আদৃত: (5377০) 
বিধৃত (biddhrito). 


বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি 


সংযুক্ত ধ্বনির স্বরূপ 
 শ্রপ্ডে) 
প্র (পৃ) 


ক্র (ফ) 


ফী (990) 


্ৰ ৰব 


শব্দের শুরুতে 
ধৃত (dhrito) 

প্রায় (pray) 

পৃক্ত (prikto) 
ফ্রেম (phrem) ই 


০ 


ব্রাহ্ম (97850010170) | 
বৃত (brito) 


ভ্রান্ত (bhranto) 
ভৃত্য (bhritto) 
ভিয়মান (mriyoman) 
মৃত (mrito) 

শ্রাবণ (s"5ban) 
শৃগাল (srigzl) 

নৃত্য (nritto) 

ক্লান্ত (k]&nto)) 

গ্রানি (৪1803) 
প্লাবন (Pl aban) 

ফ্লাট (ইং) 

রা জ (015) (ইং) 
ম্লান (00150) | 
শ্লেধ (slesh) 


১৭ 
শব্দের মাঝখানে, 
আপ্রাণ (4ppran) 
সম্প ক্ত (samprikto) 

Zz ১৫ ’ " 


অব্রাহ্গণ (abbrammhan)’ Ek 
আৰৃত (abbrito) 


"- আবৃত্তি Gabbritti) 


অত্রান্ত (2bbhranto) 
পরভৃৎ (parabbhrit) 
অমৃত (ammrito) 


বিশ্রী (bissri) 


অনৃত (annrito) . 


. অক্লান্ত (2kklanto) 


X 
আপ্লুত (&ppluto) 
X 


X i 
অম্নান (20021), 
আল্লেষ (8551651) 


ওপরের উদ্দাহরণগুলো থেকে বাংলার যথার্থ সংযুক্ত ধনিগুলোর গঠনপ্রকৃতি 
সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌছোনো যায়। তা এই যে, হয় দস্তমূলীয় ঘর্ষণজাত মূলধ্বনি 
বাংলার সংযুক্ত ধ্বনি ' “শি তথা তার সহধ্বনি ‘স’ ও ‘যব’ কিংবা তরলধ্বনি ছুটি 
গঠনের মুল উপাদান. তথা পার্শ্বজাত ‘ল’ ও কম্পনজাত “র'ই বাংলার সংযুক্ত ধ্বনি 
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গঠনের মূল উপাদান। স্বত্ব পরিবেশে এদের উচ্চারণের কিছু পার্থক্য লক্ষিত 
হলেও এ তিনটি মূলধ্বনি ছাড়া বাংলার যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি গঠনে অন্য কোনো 
উপাদান নেই। ‘ল’ এবং ‘র’ সংযুক্ত ধ্বনির উপাদানরূপে ব্যবহৃত হলে তারা স্পষ্ট 
al ঘর্ষণজাত ধ্বনি কিংবা নাসিক্য ধ্বনির পরে আসে । (তুলনীয় ক্ল’, শ্লি” পিং, 
কক) ‘অ’ত্ৰে, সু), অই), ‘বব’ ইত্যাদি ।) কিন্তু ঘৰ্ষণজাত ধ্বনিটি যদি এর উপাদান 
হয় তা হ’লে তা স্পৃষ্টধ্বনি, তরলধ্বনি এবং নাসিক্য ধ্বনির পূর্বে সে । (তুলনীয় 
ক্ষ স্থিত স্পা আছে), আঃ) 
কোন্‌ কোন্‌ ধ্বনির সঙ্গে তরল ধ্বনি ছুটো এবং ঘর্ষণজাত ধ্বনিটি সংযুক্ত 
ধ্বনি স্থষ্টি করে নিয়ের এ ধরণের একটি তালিকার তাদের স্বরূপ বিষত করা যায় £= 


ইংগিত £_(ক) সংযুক্ত ধ্বনি ছুটির প্রকৃতি 
থে) তরলজাত ও ঘর্ষণজাত ধ্বনি ছাড়া সংযুক্ত মানি অন্য ধ্বনিটির প্রকৃতি 











(গ) মন্তব্য | 
ক | খ ূ রিয়ালে, 
অঘোষ | অঘোষ ঘোষ ঘোষ ূ 
অন্পপ্রাণ | মহাল্র।ণ| স্বল্পপ্রাণ | মহাপ্ৰাণ 
স্প.& +তরল £ 
(১) পণ্চাত্তালুজাত রু খ, গ্লু. ঘু, খ, শুধু ইংরেজী থেকে 
স্প ষ্টধ্বনির সঙ্গে ক. ‘গ্ৰ কুতখণ শব্দে ঃ খুষ্টাবা, 
্‌ খ্ৰীষ্টান 
(২) প্রশস্ত দস্তমূলীয় ছু. জং 
স্পপ্টধ্বনির সঙ্গে 
(৩) দত্তমূলীয় মূর্ধণ্য ট্‌। . ড় তুংঁট্‌াম, টেন ডেনঃ, 
স্প ষ্টধ্বনির সঙ্গে ইংরেজী থেকে কৃতখণ শবে 
(৪) দন্ত্য তথ, দ্র প্র তুংথে৷!ঃহইংরেজী 


স্প ষ্টধ্বনির সঙ্গে টি কৃতথ৷ণ শব্দ 


বাংলার সংযুক্ত ব্যপ্রনধ্বনি ১৯ 


























্ ূ = গ 
অঘোষ | অঘোষ | ঘোয | ঘোষ 
অল্পপ্ৰাণ | মহাপ্রাণ | স্বল্পপ্রাণ | মহাপ্র।ণ 
(৫) ও্ঠ্য প্র ফ্রু ক্র ফু ক্রু, রঃ 
স্পষ্টধবনির সঙ্গে প্র ফু ত্র ভ্র ইংরেজী কৃতখণ শব্দ 
ক্যাট, ফ্লাযনেল, ফ্রক, : 
ফ্রী, ব্রাউজ ইত্যাদি 


ঘ্ষণজাত + তরল 2 শল 
শর (অ) 


নাসিক্য +তরল 2 মল" 


ৰ 
নব 
ঘৰ্ষণজাত + স্প& ৪ 
(১) পশ্চান্তালুজাত সক ' স্থ স্কঃ স্বন্দ (সং) এবং স্কুল, 
সপ ষ্টধ্বনির সঙ্গে স্কেল প্রভৃতি ইংরেজী 


কৃতঝণ শব্দে 


(২) দত্তমূলীয় মূর্ধণ্য 
স্প্টধ্বনির সঙ্গে স্ট (ইট) 


(৩) দত্ত্য স্ত স্ব 
স্পঞ্টধ্বনির সঙ্গে স্তর 

(৪) ওষ্ঠ্য স্প ক্ষ 
স্পট ধ্বনির সঙ্গে স্পং 

(৫) ঘর্ষণজাত +নাসিক্য স্ন 


২০ এ . এ: সাহিত্য পত্ৰিকা | বৰ্ষা সংখ্যা*১৩৬৫ , 
ব্যঞ্জনধবনির দ্বিত্ব ০ or doubling. of Consonants) 


ওপরের আলোচনা থেঁকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির 

উপাদানগুলো রিভিন্ন স্থানজাত হলেও নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হ’তে 
লেগে তারা শুধু যে তাদের উচ্চারক (211০9120025) দের বলিষ্ঠ পেশী সঞ্চালনের 
ফলেই উচ্চারিত হয় তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে একাত্মতাও লাভ করে। ঘ্মান ক্লান্তি 
স্থলন” ত্ৰুটি’, ‘প্রেম’, প্রভৃতি শব্দে ন’, ক্ল’, স্ব’, “ক্র”, «প্র ধ্বনিগুলোর উচ্চারণই 
একথার সত্যতা প্রমাণ করে। এদের অসংযুক্ত রূপের উচ্চারণের তুলনায় এ সংযুক্ত 
: উচ্চারণ যথারীতি বলিষ্ঠ, বিশিষ্ট ও একাত্মতা প্রাপ্ত । সেজন্যে এদের উচ্চারণ 
“অবস্থা, প্যত্ব প্রভৃতি শব্দের স্+থ, এবং “ত+ন” প্রভৃতি ব্যঞ্জনধবনির 
পাশাপাশি অবস্থানজনিত ধ্বনির মতো পারম্পর্ষগত “নয়, এমনকি “ছক্কা, “খচ্চর» 
“সোতৃত” (সত্য) শব্দনধ্যবর্তা “ক” ০৮১, “তত প্ৰভৃতি দ্বিত্প্ৰাপ্ত ধ্বনির মতোও 
নয়। শব্দের মাঝখানে বাংলায় যে সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্বলাভ করে তাদের 
প্রথমটির উচ্চারণ রীতিমত জোরালো এবং উচ্চারকদ্বয়ের দৃঢ়পেশী সঞ্চালনজাত | 
দিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ বজ্তগন্ভীর দৃঢতাব্যজক" হ'লেও ঘরে” “প্র” প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানজাত সংযুক্ত ধ্বনিগুলোর মতো একাত্মতাপ্রান্ত হয় না। তাদের প্রথমাংশ 
-স্কৃত হলত্ত ধবনিগুলোর মতো অসম্পূর্ণ উচ্চারণ লাভ করে, ফলে তাদের পারম্পর্ষগত 
উচ্চারণই . রক্ষিত হয়। পক্‌ কো (পঙ্ক), সোত্‌ তে! (সত্য), প্রভৃতি শব্দের 
অক্ষর (5/1191)16) ভাগ করলেই এ উক্তির যাখার্থ্য প্রমাণিত হবে । 


বাংলার দ্বিত্বপ্রাপ্ত (double 0০75079176) ব্যগ্জনধ্বনির প্রকারভেদ 


(ক) সমস্থানিজাতীয় (00000788010) স্পৃষ্টধ্বনি 8 
(১ অঘোষ ্বল্পপ্রাণ +অঘোব স্্পপ্রাণ 8. 
-কৃক [অকা, ছক্কা, বাক্কো বোক্য)) -চচ [খচ্চর, উচ্চারণ], -উ 
[অট্টালিকা] -ত্ত [সত্তর, সোত্‌তো (সা), খিক, পে [গল্প, 
খগ্পর, আপ্যায়িত] I 


~ 


. বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ২১ 


(২) ঘোষ হল্সপ্রাণ + ঘোষ স্বল্পপ্ৰাণ £ 


(৪) 


-গ্‌গ [শীগতীর, ভাগগো (ভাগ্য), -জ্জ [সজ্জা, ভাজজো (ভাজ্য), 
শষ্য! (শষ্যা)], ড্ভ [আড্ডা, বড়ডো], -দ্দ [পদ্দো (পদ্ম), খন্দর, 
বিদ্দান (বিদ্বান), পোদ্দো (পদ্য), ওদ্‌দো (অগ্য)], -ব্ব [সব্বাই। 


জুববা]। 


অঘোষ স্বল্পপ্রাণ + অঘোষ মহাপ্রাণ ৪ 
-কৃথ [পক্খে। (পক্ষ), সোকুখো (সখ্য), -চছ [কচ্ছর] -খ [পোত্থো 
(পথ্য), উত্থান] । 

ঘোষ ক্বল্পপ্রাণ+ঘোষ মহাপ্ৰাণ 8 

জ্‌ঝ [বাজঝো (বাহা)], -দ্ধ [বুদ্ধি,সাদ্ধী (সাধ্বী)], ব্‌ভ [গব্ভো 
(গর্ঠএর ভগ্ন উচ্চারণ), জিবভা (জিহ্বা), -ডড [বুড়া ২ হিন্দী 
কৃতখণ শব্দ] ৷ 


(খ) শিসধ্বনির দ্বিত্ব (Doubling of fricatives) ৫ 


-শ্‌শ [বিশ্‌শাশ (বিশ্বাস), আশশাশ (আশ্বাস), অশশো (অশ), 
গ্রীশ্‌শে! (গ্রীষ্ম), বিশশপ্য (বিস্ময়), বিশ্‌শাদ (বিস্বাদ)]। 


(গ) তরল ধ্বনির দ্বিত্ব (Doubling of liquids) ¢ 


(১) 


(২) 


পার্্জাত ধ্বনি $= 

স্বল্পপ্রাণ + স্বল্পপ্রাণ ঃ 

স্ল (আল্লা, বোল্লা, পল্পল (পন্বল), কোল্লো (কল্য)]। 
হল্পপ্রাণ + মহাগ্রাণ ঃ 

ল্ল্হ [আল্লহাদ (আহ্লাদ), প্রল্লহাদ (প্রহ্লাদ)]। 
কম্পনজাত ধ্বনি £ 

স্ব্নপ্রাণ + ব্বন্সপ্রাণ £ 

-র্র [হর্রা, গর্রা, ছর্রা]। 

স্বল্পপ্রাণ + মহাপ্ৰাণ ৪ 

র্র্হ [বর্হ (বর্র্হ)] 


২২ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 


(ঘ) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব (Doubling of nasal consonants )}— 

(১) দ্তমূলীয় +দন্তযূলীয় ঃ 

স্ব্পপ্রাণ + স্বন্পপ্রাণ £ 

"নন [কান্নাঃ রান্না] । 

স্বল্পপ্রাণ+মহাপ্রাণ $ 

-ন্ন্হ [চিন্ন্হ (চিহ্ন), বন্ন্হি বেহ্নি)]। 
(২) ও +ওষ্ঠ্য 8 

স্বল্পপ্রাণ + স্বল্পপ্রাণ £ 

-ম্য [সন্মান, ধন্ম, কম্ম]। 

স্বল্পপ্রাণ + মহাপ্ৰাণ £ 

ম্ম্হ [ত্ৰম্‌ম্‌হ৷, ভ্ৰহ্ম]। 


- দুজন দন্দযোদ্ধ! যুদ্ধ করতে করতে যখন “কেহ কারে নাহি পারি সমানে 
সমান’ অবস্থায় গিয়ে পৌছে তখন কোন একটি প্যাচ মেরে উক্ত অবস্থায় শক্তভাবে 
যেমন তারা কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করে, দিত্বপ্রাপ্ত একই 
ধ্বনির প্রথমাংশ উচ্চারণ করতে গিয়ে উচ্চারকঘয়ের সে 
অবস্থা হয়৷ তাদের পরস্পরের কসরতের ফলে ধ্বনিটির 
' স্থষ্টি হয়, কিন্তু সে অবস্থা থেকে তারা সহসা মুক্তি পায় না দেখে শক্তিস্পৃষ্ট হ'য়ে 
তার প্রথমাংশ গুরুগ্ভীর ব্যঞ্জনা লাভ করে। ছন্বযোদ্ধাদের একজন পা্যাচবদ্ধ 
অবস্থা থেকে আর একজনকে সুযোগ বুঝে যেমন ঝটিতে ছুপ্ড়ে ফেলে দেয় তেমনি 
দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমাংশে অবস্থানরত উচ্চারকদ্বয় দ্বিতীয়াংশে পৌছতে না 
পৌছতে ফট্কার মতো শব্দ ক'তে দ্রুত পৃথক হ'য়ে যায়। এজন্যে দ্বিত্বপ্রাপ্ত 
সংযুক্ত স্পুষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে মেঘসংঘর্ষের মতো দৃঢ়তা, গম্ভীর নির্ধোষ এবং 
প্রবল অনুরণন শোনা যায়। 


দ্বিতবপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণের দিক থেকে ধ্বনির পারম্পর্য অনুসারে 
ছু অক্ষরে (11216) বিভক্ত হ'য়ে গেলেও তারা. যেমন উচ্চারকদের বলিষ্ঠ 


দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যগ্জনধ্ধনির 
উচ্চারণ প্রত্তিয়া 


. বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ্‌ ২৩ 


সানা (এও) পেশী সঞ্চালনজাত উচ্চারণ পায়, ঠিক তেমনি বিভিন্ন বর্গীয় 
নাসিকা ও বর্গীর ব্য্নধ্বমির স্পুষ্ট ধনিগুলো তাদের স্ব-বগীয় নাসিক্য ধ্বনির পরে এলে 
উচ্চারণ দু অক্ষর (5৮119))1০)এ বিভক্ত হওয়া সত্বেও জোরালো 
" এবং একাত্মভাবে উচ্চারিত হয়! এ" এবং “ক (স্ব), এ” 
শু, ন্দ,-ক্, স্প, স্ব” এবং চি কে), পা এবং টি ও), ‘ন’ এবং ত’ স্তে) 
| মম" এবং ‘প’ (ম্প) প্রভৃতি ধ্বনির নাসিক্য ব্যঞ্জন এবং তার 
পরবর্তী স্পৃষ্টব্বনি প্রকৃতিগত দিক থেকে ধ্বনি হিসেবে স্বতন্ত্র হলেও তারা সহজাত 
(homorganic) ব'লে তাদের উচ্চারকদের একবারের সংস্পর্শতার সাহায্যেই 
উচ্চারিত হধ।' এ ধরণের স্পৃষ্টববনির পূর্ববর্তী নাসিক্য ধ্বনিগুলোর উচ্চারণের 
জন্যে কোমল তালু ঝুলে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা ধ্বনিটির বৈশিষ্ট্য অনুসারে 
মুখবিবরের বিশেষ স্থানে যেমন পশ্চান্তালুতে, দাতের. গোড়াতে, দাতে কিংবা ঠোটে 
বায়ুপথ রুদ্ধ হ'য়ে গিয়ে নাসাপৃথ দিয়ে যখন বাতাস বেরুতে থাকে তখন 
উচ্চারকদের নাসিক্য ধ্বনিজনিত সংস্পর্শতামুক্ত হবার পূর্বেই পরবর্তী স্পৃষ্টধবনি- 
লো সেখানেই গঠিত হ'য়ে যায় এবং উক্ত অবস্থায় উচ্চারকের! কিছুক্ষণ 
অবস্থানের পর পৃথক হবার. স্থযোগ পায়। এ ধরনের নাসিক্য ও তৎপরবর্তী 
ব্যঞ্জনধ্বনির মিলিত উচ্চারণে নাসিক্য ধ্বনিটি-শুধু শক্তি লাভই করে না, প্রলস্বিতও 
হয়। ফলে সমগ্র প্রক্রিয়াটি একটি গম্ভীর মনোহর অন্গুরণনশীল ব্যঞ্জনার স্থপ্টি 
করে এবং শ্রুতির দিক থেকেও চাননি মতো মধুর হ'য়ে তার পরবর্তী 
ধ্বনিগুলোকে সংক্রামিত করে । 
নাসিক্য ধ্বনি সংশ্লিষ্ট সহজাত (॥০m০৮৪৭ni০) স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি এগুলো ৪-- 
ক বগীয় £-্ক (পঙ্ক), -আ (শঙ্খ), - (সঙ্গ), _জ্ঘ (সঙ্ঘ) । 
চবগীয়ি £ -ঞ (সঞ্চয়), "পন (বাঞ্ছা৷), -প্ৰ (গঞ্জন), বি (বেঞ্চ) । 

(চ বরগীয় ধ্বনিগুলোর সব কটিই প্রশস্ত দস্তমূলীয় স্পৃষ্টধবনি (0০73০-81৬৩010 
01031 502720)। এ কারণে একই শব্দের মধ্যে তার পূর্ববর্তী সমস্থানজাত 
ন’ ও প্রশস্ত দত্তমূলীয় তথ! ঞ রূপে উচ্চারিত হয়। ‘এ এখানে “ন'এরই 
একটি বিশেষ অন্তর্ধনি (a]lophone) |) 
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ট বগীয়ি ? -্ট (বণ্টন), -১ (কাণ্ঠাঁ; =গু (কাণ্ড)। 

(ট বগীয়ি ধ্বনিগুলোর প্রত্যেকটিরই উচ্চারণ দস্তমূলীয় যুর্ধ্ড । সেজন্যে 
এদের পূর্ববর্তী সমস্থানজাত ‘ন’ও জিভের ডগা ছুমড়ে যাওয়ার ফলে দস্তমূলীয় 
ূরধন্তরূপে উচ্চারিত হয়। এ পরিবেশের il মূর্ধন্য ধ্বনি মূলত দস্তমূলীয় 
‘ন’ রই সহধ্বনি ৷) 

ত বগীয় £ -স্ত (সাস্ধন), -স্থ (পন্থা), -ন্দ (মন্দা), দ্ধ (গন্ধ) । 

l (ত বগীয়ি ধ্বনি চারটির উচ্চারণ দম্ত্য। সেজন্যে এদের পূর্ববর্তী সমস্থানজাত 
' নাসিক্য ধ্বনি ন"ও এ পরিবেশে দত্ত্যত্ব প্রাপ্ত হয়।) 

প বর্গীয় £ স্প (বম্প), -ক্ফ গুক্ষ), "স্ব (গুন্বজ), -জ্ত (গম্ভীর) । 

যুক্ত (simple consonant sound ) ব্যপ্রনধ্বনির তুলনায় ওপরে 
আলোচিত যুক্ত ব্যঞ্রনধ্বনির উচ্চারণে নানা শক্তির লীলা লক্ষ্য করা যায়। 
পিতা -“কৃত’, “বদ? -ট্ঠ’, প্রভৃতি শব্দমধ্যবতাঁ “অভিনিধান'জাত ব্যঞ্জনধ্বনি 
পর লা, প্রা? ফা, তৰ’, দা’, অ’, অ’, স্ব’ প্রভৃতি এক প্রয়াসজাত যথাৰ্থ 
সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি, -‘কৃক’, “ল্ল’, -টউ ভিড? “তত, ন্ন’, এম, 
প্রভৃতি দ্বিত্বপ্রাপ্ত বাঞ্জনধ্বনি এবং -স্ক’, জা জী; “ভা, ঝি ১ “কনা, 
“লট, =, ০১ স্পা, -ক্ষ’, “স্ব, -্ত’। প্রভৃতি সমস্থানজাত ব্যঞ্জনধ্বনি 
--এদের গঠন: ও ধ্বনিপ্রকৃতি যেমনই হোক না কেন এদের প্রথমাংশের উচ্চারণে 
সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীগুলো ক্ষণিকের জন্যে অর্গলবদ্ধ হ'য়ে গিয়ে মুক্তিলাভের জন্যে 
অস্তরিত পরাক্রমে সংগ্রামে রত হয়। উচ্চারকদ্বয়ের এ ধরনের অর্গলবদ্ধ অবস্থার 
জন্যে উক্ত ধ্বনি উচ্চারণে অধিক সময় নেয় ; ফলে উক্ত ধ্বনিগুলোর quantity 

বা কালপরিমাণগত দিক আপনা থেকেই বৃদ্ধি পায়। 
সত বানধানি পর বাংলার মাত্রাবৃত্ত ও ক্ষেত্রবিশেষে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সংযুক্ত 
দ্বিমাতিক হওয়ার কারণ। ধ্বনির পূর্বস্বর যে সাধারণত গুরু বা দ্বিমাত্রিক হয় তাও 
এ কারণেই । এ সব ক্ষেত্রে সময়ের প্রলম্বন এ ধরনের 


সংযুক্ত ব্যপ্রনধ্বনির পুর্বন্ঘরে না সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ছুটির প্রথমটিতে তা অনুভূতি 
সাপেক্ষ । গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে এ রকম ক্ষেত্রে সময়ের 
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প্রলম্বন যত না স্বরধ্বনিতে তারও চেয়ে বেশী ক'রে সংযুক্ত ব্যঞ্রন'বনির প্রথমটিতে ৷ 
ব্যঞ্জনধ্বনিও যে প্রলম্িত হয় এ সকল ক্ষেত্র তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ । এ সম্পর্কে 
ধ্বনিগুণ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। তা যা হোক এসব ধ্বনি 
উচ্চারণে উচ্চারকদের সংশ্লিষ্ট মাংসপেশী এমনভাবে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে যে তার 
ফলে নির্গত ধ্বনিগুলো যেন প্রবল ধাক্কায় উৎক্ষিপ্ত হ'তে থাকে। বক্তা এ ধরনের 
ধ্বনি উচ্চারণে ধ্বনির মহিমা ও অনস্তনিহিত শক্তির লীলা উপলব্ধি করে 
আর শ্রোতার কানেও এরা গন্ভীর তরলাভিপাতের স্ষ্টি করে। তাই সাধারণ 
কথাবার্তায়, বক্তৃতায়, গণ্য ও পদ্ধের আবৃত্তিতে বিশেষ ক'রে কবিতায় যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির 
জলদগন্ভীর-নির্ঘোষে ধ্বনিমুগ্ধ মানুষ স্বতই উল্লসিত না হ'য়ে পারেনা। 
প্রসঙ্গক্রমে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের বিভিন্ন প্রকারের সংযুক্ত 
ব্যঞ্জনধ্বনি সমন্বিত গদ্য ও পগ্যের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত ক'রে বারংবার আবৃত্তির 
সাহায্যে তাদের গুরুগন্তীর অনুরণন ও উদার উদাত্ত ছন্দবস্কার আস্বাদন করা 
যেতে পারে £-- 
এই সেই সকল গিরি তরঙ্গিণী-তীরবর্তাী তপোবন ; গৃহস্থগণ বানপ্রস্থ 
ধর্ম অবগন্বন করিয়া সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্ঞামন্থখ-সেবায় 
সময়াতিপাত করিতেছেন | ***এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তা প্রত্রবন-গিরি ; এই 
গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সমীর সঞ্চরমানজলধর-পটল-সংযোগে 
নিরস্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কত, অধিত্যক| প্রদেশ ঘন-সন্িবিষ্ট বিবিধ বন- 
পাদপ সমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমনীয়, পাদদেশে প্রসন্ন 
সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। 
(বিদ্যাসাগর) 
এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী 
শোভে তব বক্ষস্থলে হে নীলান্বস্বামী, 
কৌস্তভরতন যথা মাধবের বুকে, 
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি? 
(মধুসুদন) 
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সেদিন সে উজ্জয়িনী প্রাসাদশিখরে 


. কীনা জানি ঘনঘটা, বিছ্যৎউৎসব,. .. / 


উদ্দাম পবন-বেগ, গুরু গুরু রব! 
গম্ভীর নির্ধোষ সেই, মেঘ সংঘর্ষের : 


জাগায় তুলিয়াছিল সইশ্র বর্ষের . 


অন্তগূর্ট বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন 
একদিনে । ছিন্ন করি কালের বন্ধন 
সেই দিন ঝরে পড়েছিল অবিরল 
চিরদিবসের যেন ক্রুদ্ধ অশ্রুজল 
আদ“ করি তোমার উদার. প্লোকরাশি। 
তি. নর পি (মেঘদুত £ রবীন্দ্রনাথ) 
ঘূর্ণচক্র জনতা সঙ্ঘ 
তারি. মাঝে আমি করিব ভঙ্গ . 
আপন গোপন স্বপনে ৷: 
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ " 
পড়িব নিম্নে উড়িব উচ্চ, 
ধরিব ধৃওকেতুর পুচ্ছ 
বাহু বাড়াইব তপনে। 
| (নগরসংগীত £ রবীন্দ্রনাথ) 


পউষপ্রথর শীতে জর্জর, বিল্লি মুখর রাতি 


(সিদ্ধুপারে £ রবীন্দ্রনাথ) 
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অলৌকিক আনন্দের ভার 
বিধাতা যাহারে দেন, তার বক্ষে বেদন! অপার 
তার নিত্য জাগরণ ; অগ্নিসম দেবতার দান 
উধ্বশিখা জ্বালি চিন্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ । 
(ভাষা ও ছন্দ 3 রবীন্দ্রনাথ) 


আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া 
্‌ মত্ত হাহাবে 
বঞ্চার মঞ্জীর বশাধি? উন্মাদিনী কালবৈশাখীর 
নৃত্য হোক তবে। 
'ছন্দে ছন্দে পদে পদে ‘অঞ্চলের আবর্ত আঘাতে 
উড়ে হোক ক্ষত 
ধুলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত 
| নি্ষল সঞ্চয় ৷৷ 
(বর্ধশেষ $ রবীন্দ্রনাথ) 


'পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একী, সন্ন্যাসী 
মা ' বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে 
'ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে" উঠে নিশ্বাসি - 
| অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে । 
(মদনভন্মের পর $ রবীন্দ্রনাথ) 


হে হংস বলাকা, 
'বঞ্জামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা! 
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে 
.বিশ্ময়ের জাগরণ তরপিয়া চশিল আকাশে । 
(বলাকা ? রবীন্দ্রনাথ) 
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মেঘলা থম্থম্‌ সুর্য ইন্দু 
.ডুব্ল বাদ্‌লায় ছুল্ল সিদ্ধ 
হেমকদন্বে তৃণস্তম্বে 

ফুটুল হর্ষের অক্রুবিন্দু । 


(ছন্দহিন্দোল £ সত্যেন দত্ত) 


লঙ্ঘি এ সিদ্ধুরে গ্রলয়ের নৃত্যে 
“ওগো কার তরী ধায় নিউকি চিত্তে 
. অবহেলি' জলধির ভৈরব গর্জন * 
প্রলয়ের ডঙ্কার ওক্কার তর্জন। | 
\ (খেয়াপাৱের তরণী £ নজরুল ইসলাম), 


উপরি উদ্ধত যে কোনো একটি অংশ জোরে জোরে বারংবার আবৃত্তি 
করলে (মনে মনে পড়লে এর মনোহারিত্ব ও গাস্তীর্ঘ ধরা পড়বে না) দেখা যাবে 
এর প্রবল গম্ভীর ধ্বনিসম্পদ চিত্তকে বিহ্বল ক'রে দিয়েছে; তখন ধ্বনির অপরূপ 
কলকল্লোল ও জলধি-গর্ভন ছাড়া যেন আর কিছুই কানে প্রবেশ করতে চায় না। 
এ কারণেই কবিতা কিংবা শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনার ছন্দ-সৌন্দর্য ও ধ্বনিমাধূর্য উপলব্ধি 
করতে হ’লে জোরে জোরে আবৃত্তি করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং এও সত্য 
যে যথাযথ. উচ্চারণ ও আবৃত্তি করতে পারলে যে কোন উৎকৃষ্ট কবিতার 
অর্ধেক অর্থ স্থুপরিস্ফুট হয় এবং তার থার্থ স্বাদগ্রহণও সম্পুর্ণ সম্ভবপর হয়। 


বসন্তক্ুমামী নাটক ৪ মীৰ মশানঘফ হোসেন 
মুনীর চৌধুরী 


মীর মণাররফ হোসেন রচিত ১২৯৪ সালে প্রকাশিত বসস্তকুমারী নাটকের 
একখানি ‘দ্বিতীয় সংস্করণ” রাজসাহী বরেন্দ্র মিউজিয়মে সংরক্ষিত: আছে। এই 
দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশ করেছেন আইনদ্দীন বিশ্বাস । ছাপা হয়েছে ময়মনসিংহ 
থেকে, চারুচন্্র প্রেস, ম্যানেজার প্রীউমাকান্ত রক্ষিত কর্তৃক । নাট্যাংশের পৃষ্ঠা 
সংখ্যা ১১৯, দাম রাখা হয়েছিল আট আনা মাত্র । 


প্রথম বারের ‘বিজ্ঞাপন টি এই “দ্বিতীয় সংস্করণে’ও পুনমূদ্রিত হয়েছে । তা 
থেকে জানা যায় যে এ বই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মাঘ মাসে, ১২৭৯ সালে, 
১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে । সাহিত্য সাধক চরিতমালায় ভ্রজেন বাবু এই তারিখই গ্রহণ 
করেছেন এবং এ একই সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত ‘গোরাই ত্রীজ বা গৌরী সেতু’ 
কাব্যগ্রন্থকে মীর মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় রচনা এবং বসস্তকুমারীকে তৃতীয়গ্রন্থ বলে 
অভিহিত করেছেন। উভয় গ্রন্থের প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান মাত্র তের দিনের । 
কিন্ত মুদ্রিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশের সনতারিখের সংগে রচনাকালের ধারাবাহিকতার 
মিল সব সময়ে নাও থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে বসস্তকুমারী পরে ছাপা 
হলেও লেখা হয়েছিল আগে এবং রচনাকালের ক্রম অনুসারে: মীর মশাররফ 
হোসেনের গ্রন্থসমূহের পরিচয় দান করতে হলে বলা সঙ্গত হবে যে তার প্রথম 
সথট্টি রত্ববতী উপন্যাস, ১২৬৭ সালে বা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে । দ্বিতীয় রচনা বসম্ত- 
কুমারী নাটক, ১৮৭৩ সনে। তৃতীয় গ্রন্থ গোরাই সেতু, কাব্য, ১৮৭৩ সনে। 
বসন্তকুমারী নাটকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে মীর মশাররফ হোসেন নিজেই 
বলছেন-_-“আমার অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম বসস্তকুমারী নাটক প্রক্ষুটিত হইল 1” 


মীর মশাররফ হোসেনের জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত পরিমিত 
এবং অসম্পূর্ণ । তার. রচনার সংগেও আমাদের পরিচয়ের বহর দুঃখজনক ভাবে 
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সীমাবদ্ধ । তিনি পঁচিশ থেকে ছত্রিশ খানা বই জিখেছেন। তার মধ্যে আমরা 
কেউ পাঁচ থেকে সাত খানার বেশী পড়িনি । শীগগির যে পড়তে পারব এমন 
কোন সম্ভাবনাও দেখ! দেয়'নি। সমসাময়িক যে সমস্ত পত্র পত্রিকা শিল্পীর 
কর্মজীবনের নানা দিকের পরিচয় প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে ধারণ করে আছে 
সে সমস্ত সামরিক পত্রের কোন হদিস এখন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না! সেইজন্য 
বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটন! এবং তার রচনার এক অতি ক্ষুদ্রাংশের উপর নির্ভর 
' করেই আমরা মীর মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পী-মানসের পূর্ণ 
পরিচয় দিতে প্ৰয়াসী হই। এই বিচার ও মীমাংসা অনেকখানিই কল্পনানির্ভর | 
মীর মশাররফ হোসেনের “বিষাদ সিন্ধু" এমনকি “এসলামের জয়” যে জীবনবোধের 
পরিচায়ক তার মধ্যে এক ধাঞিক প্রেমিক-স্বাগ্নিক পুরুষ-গ্রতিভার হৃৎস্পন্দন অনুভব 
করা যায়। মনে হয় যেন এই শিল্পী কোলাহলের নয়, নিসঙ্গতার ; সমাজের নয়, 
জীবনের ; প্রতিষ্ঠানের নয়, হৃদয়াসনের | এই রকমই একটা ধারণা জন্মে যে, দেশের 
আন্দোলনের বিক্ষোভের অংশীদার হয়ে জাতির বিড়ম্বিত ভাগ্যকে কল্যাণমপ্ডিত 
করে তোলার চেয়ে এই শিল্পীর অধিকতর আগ্রহ নিয়তি-নিগীড়িত মানুষের দেহের 
পরিসীমার মধ্যে যে বেদনা-দাহ-মন্থন-জাত হলাহল-অমৃতের স্থ্টি হয় তারই বন্দন| 


করা। এবং এই ধারণাই আরও প্রশ্রয় পায় যখন জানি যে জীবনের অধিকাংশ. 


কালই তিনি কাটিয়েছেন মহানগরী কলিকাতার বর্মমুখর ঘূর্ণাবর্ত” থেকে অনেক 
দুরে গ্রামে- ময়মনসিংহে, দেলছুয়ারে । এইজন্যে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই 
তার একটি স্থলিখিত তথ্যবহুল প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে “মশাররফ হোসেনের 
সাহিত্যিক জীবনে এক আশ্চর্য নিলিপ্ততা লক্ষ্য করা যায়। এ নিলিপ্ততার তর্থ 
শিল্পী জীবনের নিঃসঙ্গতা; সমাজ সম্পর্কে উদাসীনতা নয় । তার সমাজ সচেতনতা 
যে অত্যন্ত তীক্ষ ছিল তার “জমিদার দর্পণ” “গাজী মিয়ার বস্তানী” এবং 'বাজীমাৎ, 
প্রভৃতি গ্রন্থই তার সাক্ষ্যবহন করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোন রাজনৈতিক 
ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবেও তিনি জড়িত ছিলেন ন|। 
কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভংবে জড়িত ন! থাকার জন্যে তিনি যে ভার 
সমকালীন গুণী ব্যক্তিদের গুণ গ্রহণ করেন নি তাও নয়। তার সাহিত্যগুর কাঙ্গাল 


বসস্তকুমারী নাটক ৫ 'মীর মশাররফ হোসেন ৩১ 


হরিনাথের প্রতি তীর স্বাভাবিক আসক্তি ছিল এবং মুসলিম সাহিত্য ও জাতিপ্রাণ 
নবাব আবছুল লতিফের নামে তিনি তার বসম্তকুমারী -নাটকও উৎসর্গ করেছিলেন। 
নবাব আবদুল লতিফের উদ্যোগে এবং সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মনীষীদের 
সহায়তায় মুসলমানদের কৃষ্টি সচেতন করে তোলার জন্য ১৮৬৩ খুষ্টাব্বের দিকে, 
কলকাতায় Muhamedan Literary Society নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে 
এরং ভার জীবদ্দশায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিও. js হয়, তবুও এগুলোর, 
সংগেও তার সমগ্র সাহিত্যিক জীবনে কোন যোগ দেখি না ॥---... জীবনের হৈ চৈ কি 
মান্ুযের সঙ্গে দহরম মহরম তিনি খুব পছন্দ করতেন না রঃ (বাংলা সাহিত্যের 
ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৭০--৭১).. | 

এই উক্তি মীর মশাররফ হোসেনের কবিমানসের জটিলভাকে যে পূর্ণরূপে 
চিত্রিত করে নাঃ এরূপ মনে হওয়া অসঙ্গত নয়। কারণ তার নানা গ্রন্থে তীক্ষ 
সমাজসচেতনতা৷ সেই সমাজের নানা গ্লানি ও আবিলতা সম্পর্কে তার ক্ষোভ ও 
রোষ..ব্যঙ্গ বিদ্রপের বহ্িশিখায় প্রদীপ্ত হয়ে শিল্পরূপ লাভ করেছে। “জমিদার 
দর্গণে' তার স্বাক্ষর এত জলন্ত যে বঙ্কিম পর্যন্ত এর নাটকীয় সার্থকতাকে স্বীকার 
করেও এর ভাবের অগ্নৃদগরণকে নিরুদিগ্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। “গাজী 
‘মিয়ার বস্তানী'র নির্মম উল্লাসপূর্ণ কশাঘাতে সমসাময়িক মুসলিম অভিজাত জমিদার 
শ্রেণী যে মর্মান্তিকরূপে পীড়িত ও অপমানিত বোধ করেছিলেন, এতে কোন সন্দেহ 
নেই । এমন কি “বিবাদ সিদ্ধু'র শোকতরঙ্গ প্রবাহের অন্তরালে লেখক সমসাময়িক 
মুসলিম সমাজের ধর্মীয় কৃপম্ুকতা এবং 'অনুদার শিল্পবোধের বিরুদ্ধে সরাসরি 
আঘাত হানতেও' কার্পণ্য করেন নি! তৎকালীন সমাজ জীবনের নানা বিচ্ছিন্ন ও. 
সংঘবদ্ধ - আলোড়নের সঙ্গে তার যোগাযোগ যে খুবই প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ছিল এগুলো 
তারই ইঙ্গিত বহন করে। "উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলিম পুনর্জাগরণের 
শেষ কম্পিত শিখা__ওয়াহাবী আন্দোলনের মুছুতম বিকাশকেও যখন ব্রিটিশ সরকার 
কঠোর হস্তে একেবারে নির্বাপিত ও নিশ্চিহ্ন করে দিলেন মুসলিম চেতনার সেই - 
নিরানন্দ অন্ধকার যুগে মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাব। তার সাহিত্যখ্যাতির- 
উন্মেষকালে মুসলমানের আত্মসচেতনতার নবীন . প্রচেষ্টাস্বরূপ যে সমস্ত সাহিত্য 
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প্রতিষ্ঠান ও মতনির্ভর দল গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে মীর মশাররফ হোসেনের 
কোন সম্পর্ক ছিলনা একথাও হয়ত পূর্ণ সত্য নয়! সে সম্পূর্ক হয়ত নিরবচ্ছিন্নরপে 
মৈত্রী বা সহযোগিতার ছিল না, কিন্তু তাই তাকে উদাসীন বা নিলিগ্ত বলে কিছুতেই 
ভাবা যায় না। বরঞ্চ এ রকম সন্দেহ করার কারণ আছে যে সে সম্পর্ক 
ক্রমে ঘোরতর বৈরীভাব ও পূর্ণ বিরোধিতায় পরিণতি লাভ করে মীর মশাররফ 
হোসেনের জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শ তাকে  বঙ্গদর্শন-প্রদীপ-ভারতীর পরিমগ্ডলের 
দিকে আকৃষ্ট করেছে, বস্কিম-অক্ষয় মৈত্র সেই মৈত্রী. স্থাপনের সেতু হিসেবে কাজ 
করেছেন। অন্যপক্ষ্যে কাব্যবিশারদ কায়কোবাদ, সমাজসেবক রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী 
মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্মকে গ্রহণ করেন নি। তার জীবনদর্শনের 
প্রতি সরব ধিক্কার জানিয়েছেন, তার সামাজিক মৈত্রী স্থাপনের অবাস্তব প্রচেষ্টাকে 
আদালতের কাঠগড়ায় টেনে নিয়ে তিরফ্কৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন ৷ রেয়াজুদ্দীন 
মাশহাদীর “অগ্নিকুকুট আজও তার সাক্ষ্য, কায়কোবাদের “মহররম শরীফ’ কাব্যের 
বিদ্রপাত্মক ভূমিক| তার প্রমাণ । এমনকি উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত 
সাহিত্য সভা সমিতিতে যোগদান ন! করার সচেতন সংকল্পের কথা “বিবি কুলসুম’ 
বইতে পর্যন্ত একবার ইশারায় বলা আছে। তখনকার দিনের মুসলিম পরিচালিত 
খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকা -ও প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে যে তার কোন যোগ বা সম্পর্ক 
ছিল না বলে আজকে . আমাদের যে ধারণা, তা এই কারণেই ভ্রমযুক্ত বলে. 
মনে হয়। নতুবা, Muhamedan Literary 990161 র সঙ্গে তার সাংগঠনিক 
সম্পর্ক না থাকলেও শ্রীযুক্ত মৌনুভী আবছুল লতিফ খাঁ বাহাছরের” প্রতি 
যে মীর মশাররফের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার ও কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিলনা তার প্রমাণ 
মীর মশাররফ হোসেনের ' “অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম” বসন্তকুমারী নাটকের 
উপহার-লিপি। 

“পরম অদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মৌলভী আবদুল লতিফ খা বাহাছর শ্রদ্ধাম্পদেষু 
-ম্হামহিম মিত্র! আপনি 'আমাদের সমাজের একটি রত্ন ।-**** বঙ্গ সাহিত্যের 
প্রতি আপনার অকপট স্লেহ'***** 1? ইত্যাদি 

বসন্তকুমারী নাটকের শিল্পরূপ ও ভাবকল্পনার মধ্যে তেমন কৌন মৌলিকতা 
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বা বিশিষ্টতা নেই। তবে শিল্পীর সাহিত্যসাধনার পরীক্ষা নিরীক্ষার কালের রচন! 
হিসেবে এ নাটকটি বিশদভাবে আলোচনাযোগ্য । নাটকের বিভিন্ন চরিত্রসমূহ 
মুসলমান সমাজ থেকে গৃহীত হয় নি” এমন কি তারা সমাজের সাধারণ মানবগোষ্টির 
মধ্যেও পড়েন না। রাজা-বিছ্ষক, রাজপুত্র-রাজমন্ত্রী এবং রাণী-রাজকন্তার জীবন 
নিয়ে লেখা নাটক। তাদের আচরণে-আলাপে কর্ম ও আবেগে এ জাতীয় কাহিনীর 
বাহিক কাঠামোর কোন ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু তবু তারই রন্ধ্রে রক্তে, হৃদয়ের 
প্রগাঢ় দন্দববিক্ষোভ চিত্রণে, বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর-গত সুক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য সম্পাদনে 
ক্রিয়াময় রঙ্গরস-্থজনে মীর মশাররফ হোসেনের নাট্যপ্রতিভার সজীব স্পন্দন 
মাঝে মাঝে অনুভব না করে উপায় নেই। 

নাটকের প্রস্তাবনা”, সংস্কৃত নাটকের যে রীতি রঙ্গমঞ্চে তখন প্রায় 
সকলের উপরই ভর করেছিল, তার অনুকরণ মাত্র। কিন্তু প্রাণহীন রীতিও 
যে প্রাণবন্ত কল্পনার স্পর্শে, আবেদনক্ষমতায় কত বিদ্য-্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে, 
“িসত্তকুমারী নাটকের’ প্রস্তাবনা তার এক প্রকৃষ্ট নজীর । J 

নটী । নাথ আপনিও আমোদ প্রমোদ নিয়েই আছেন। তা যা হোক, 

আমায় কি করতে হবে আজ্ঞ। করুন । yl 

: নট । আজকাল ভদ্র সমাজে নাটকের অভিনয়ই প্রধান আমোদ বলে গণ্য 

হয়েছে। অতএব প্রিয়ে ! তোমায় আজ একটি নূতন নাট্যাভিনয় করতে হবে। 

ক (কিঞ্চিৎ স্তব্ধ থাকিয়া) কিছুদিন হোলো শুনেছি বসম্তকুমারী নামে 

। একখানি নাটক প্রকাশ হয়েছে, অদ্য তারই অভিনয় করা যাক। 

_. নটা। বসন্তকুমারী!!! কার রচিত? | 

নট ৷ কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশাররফ হোসেন রচিত । 

নটা। ছি!! এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোল্লেন! 

নট । কেন? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্ত হলো? 

নটী। তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয়? হাজার 

হোক মুসলমান! ্‌ 
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নট । অমন কথা 'সুখে- আনিও না। এ সর্বনেশে কথাতেই ভারতের 
সর্বনাশ হচ্ছে। পারে | ll 
‘নটী । নাথ। ক্ষমা করবেন। আপনার আজ্ঞা আমার : শিরধার্য্য ৷ 

নটীর এবং সেই সঙ্গে জাতিবৈর ভাবে আচ্ছন্ন দর্শকমণ্ডলীর চিত্তগুদ্ধির 

এই কৌশলী প্রক্রিয়ার পর নট প্রথমে কিঞ্চিৎ নৃত্যগীত দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত 

করার- জন্য নটাকে অনুরোধ করে পটীয়সী নটী তার স্বভাবজজাত চুল সলজ্জতার 

"প্রদর্শনী করে সে অনুরোধ রাখতে রাজী হতে চায়না। তখন নট বলছে = 
“দেখ প্রিয়ে। এটি তোমাদের স্বভাব । পারে! সব, করে! সব, কেবল লোকে 


বলেই লজ্জা জানাও ৷” 
অতঃপর. নৃত্যগীত এবং নাটক আরম্ভ । 
ইন্দ্রপুরের . রাজা বীরেন্দ্রসিংহ বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক হয়েছেন। দ্বিতীয় বার 
: দারপরিগ্রহের কোন গোপনাভিলাসও তার হৃদয়ে নেই । তিনি তরুণ যুবরাজকে 


ডি বিবাহ দিয়ে তাকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখতে চান। কিন্তু রাজমন্ত্রী বৈশম্পায়ন 


বিচক্ষণ লোক। রাজকার্য পরিচালনায় বার্ধক্য যে কেবল আশীর্বাদস্বরূপ তা নয় 

একেবারে অপরিহার্য সে বিষয় তার কোন সন্দেহ নেই। তিনি রাজার মনোবাঞ্ছার 
প্রতি কোনরকম অসম্মান প্রদর্শন না করেই বলছেন ই 

যুবরাজ প্রজারঞ্জন কোরে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন কোরবেন, তাতে বিন্দু 

মাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু যৌবন কাল অতি ভয়ানক কাল ।**"ভূপতিগণের, 

ভূপতিগণের কেন- মন্ু্য মাত্রেই প্রধান শত্রু কাম রিপু ।+"স্বরলোকেও""। 

দেখুন সেই ভয়ানক শত্রু দমনে. অক্ষম: হয়ে স্থরপতি ইন্দ্র গুরুপত্ধী হরণ 

করে কেমন ছূর্দশায়, পতিত হয়েছিলেন ।*.* কেবল এই অদমনীয় রিপুর 
ছলনায় লঙ্কাধিপতি সবংশে বিনাশ হয়েছেন। 

কিন্ত তা হোক। রাজা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । যুবরাজের বিবাহ অবিলম্বে সম্পন্ন 

করতে হবে, এবং তার পূর্ণ অভিষেক ক্রিয়! সম্পাদনের আয়োজনও শুরু হয়। 

: অন্যদিকে রাজমন্ত্রীর সঙ্গে যোগদান করেছে রাজবিদূষক প্রিয়ন্দ | পত্নী বিরহিত ' 

জীবন যে কী ছুধিসহ, কী য্ত্রনাময়, কী শূন্ততাপূর্ণ, একথা প্রিয়ন্বদ রাজাকে 
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দিয়ে উপলব্ধি করাবেই। পুষ্পোগ্ানে প্রকৃতির শোভাগয় স্থুরভিত অমৃত সুধা 
পানে রাজা মুগ্ধ ও তুষ্ট। কিন্তু প্রিয়ন্বদ ত! স্বীকার করতে নারাজ ঃ 
“ফুল দেখলে মন খুশী হয় এও কি একটা কথা! কোথায় ফুল আর 
কোথায় মন! অন্বন্ধও ভারি! কী মজার কথা, ছেশবনা» খাবনা, 
দেখেই খুশী এমন মনকে আর কি বলব মহারাজ ! ***দেখুন এই উদর, 
এই অর্থভাগ্ডার, ইনি পূর্ণ থাকলে ফুল না সঁকলেও মন খুশী হয়।"** সে 
কি মহারাজ? বলেন কি? কিসের বয়েস? আপনার চুল পাকছে? কৈ 
আমিত একটিও পাকা! দেখতে পাইনা । একটিও ত কাল হয় নাই। যেমন 
সাদা, তেমনি ধবধব করছে। তবে আপনি বিয়ে করবেন না কেন? 
কিসের বয়েস? আপনার যে বয়েস, এরচেয়ে কত অধিক বয়েসে কত শত 
লোকে বিয়ে করে বংশ রক্ষা কৌরেছে। সামান্য কথায় বলে থাকে যে স্ত্রী 
মলে ঘর শূন্য হয়। আপনার কোটা ঘর বলে কি আর শুন্য হবেনা?” 
এমন শক্তিশালী যুক্তি ও আবেদনের সামনে রাজা অটুট থাকতে পারলেন না। 
তার চিন্তশক্তিতে একটু একটু করে ফাটল ধরতে শুরু হোলো এবং ক্রমে 
কোন নবীনা যুবতীকে স্ত্রী হিসেবে হৃদয় ও রাজপুরীতে গ্রহণ করাই স্থির করলেন। 
ওদিকে ভোজপুরের বসন্তকুমারী পটাঙ্কিত যুবরাজ নরেন্দ্র সিংহের চিত্র 
দেখা অবধিই একরূপ বিবশ-বিহ্বল অর্ধমৃত অবস্থায় দিনপাত করছিলেন । পটের 
চিত্র প্রথমে তার সকল স্বপ্নকে গ্রাস করেছে, তারপর তার জাগ্রত চেতনায় 
প্রতিফলিত বিশ্বকে পর্যন্ত 'লুপ্ত করে দিয়েছে। ধ্যানমগ্রা রাজকুমারীর 'পশ্চাৎ 
দেশ থেকে তার সখীও যদি ছুটে এসে ছুই হাতে চোখ ঢেকে ধরেন তখনও রাজ- 
রুমারীর মনে হয় এ কোমল পেলব হাত নিশ্চয় বীরবর সির চমকিত ভাবে 
বলে ওঠেন ঃ 
“আর কেন জ্বালাও, দুখানি পায়ে ধরি, অবলা বালা, অন্তরে আর আঘাত 
দিও না। নাথ ! আমি বালিকা, এ চাতুরির অর্থ আমি কি বুঝিব।” ইত্যাদি 
বসন্তকুমারীর পিতা কুমারী কন্যার এই অহেতুক বিকার, এই শোকাহত মুর্তি, 
এই রুগ্ন-বিবশা রূপ দেখে বিচলিত হয়ে তাকে ডেকে পাঠান। এবং কারণ 
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জানতে চান, যাতে সম্ভাব্য সকল রকম প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যায় । পাঁচ 
পৃষ্ঠাব্যাপী বসস্তকুমারী আপন হ্ৃদয়ভাব প্রচ্ছন্ন রাখার যে করুণ এবং নাটকীয় 
প্রয়াসে লিপ্ত হচ্ছেন তা উল্লেখ করার মৃত। প্রথমে সখীকে ঃ 


“আমার কিছু হয় নাই । আমি তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমার মাথা 

খাও, আমাকে বিরক্ত কোরোনা ৷--- 

(রাজাকে মৃদুন্বরে) আমার কোন অসুখ হয় নাই ।--- 

(কাদিতে কীদিতে) পিতঃ আমার কোন অস্থুখ হয় নাই।' আমাকে কেউ 

কোন কথা বলে নাই । কোন কথায় অবজ্ঞা করে নাই । আমার মনেও কোন 

কষ্ট নাই ক্রেন্দন)। 

পিতঃ আমার কোন গীড়া হয় নাই । বৈষ্য, চিকিংসক, গণকের কোন নি 

নাই। আমার কোন প্রকার ওষধের প্রয়োজন নাই । আমি (ক্রন্দন)... 
এরপর অবশ্য গণকঠাকুর রহস্ত ভেদ করেছে এবং মিলনা তক পৰিণতি 
আভাস দেওয়া হয়েছে। 


কিন্তু রাজপুত্রের বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হবার আগেই রাজার নিজের বিবাহ 
ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে। বৃদ্ধ বয়সে রাজার এই তন্বীভার্য্যা গ্রহণ নিয়ে পুকুর 
পাড়ে মেয়েদের নানা রকম গল্প জমে । একজন বলে £ “রাজার ত চোক ছিল ?” 
জবাব ঃ “চোক থাকলে কি হবে? মন যে এখনও হামাগুড়ি দেয়।»% 
রাজপথে প্রজাদের কেউ কেউ প্রকাশ্ততই ঘোষণা করে ঃ “বেটা উচ্ছিন্ন যাক। 
এমন মাগী-পাগলা রাজার রাজ্যে কি থাকতে আছে? যে মানুষ মেয়ে মানুষের 
গোলাম সে কি মানুষ!” (প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে উপরোদ্ধত বাক্যের অকথ্য শব্দটি 
সর্বত্র সেকালে হালের হেয় অর্থে ব্যবহৃত হোতো না ৷) কেউ প্রতিবেশীকে কটাক্ষ 
করেই বলেঃ 


“বুড়ো বয়সে বিয়ে কল্পে সকলেরই এ দশা হয়? পবা 1” 
“এত না 
---“বড় লোকে আর ছোট লোকে অনেক তফাৎ” 
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এর পরেই আমরা পরিচিত হই রাজার এই নবপত্নী রেবতীর সঙ্গে ৷ 
নাটকের নাম বসন্তকুমারী “হলেও এই নাটকের প্রাণ রেবতী ।. মীর মশাররফ 
হোসেনের কবিমানস বসস্তকুমারীর জটিলতাহীন নমনীয় সরল আবেগের গতিপ্রবাহের 
চেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছে রেবতীর প্রখর জটিল দন্দবিক্ষুব্ধ হৃদয়দাহের প্রতি । 
কারণ সেখানে নাট্যকার খুজে পেয়েছেন জীবনের মোহনীয় স্মরগরল,. মানুষের 
দেহনেশার ভীষণ মধুর রূপটি । সেই প্রেরণ! স্থষ্টর দিক থেকে সম্পূর্ন সফলতা 
লাভ না করে থাকলেও, মীর মশাররফ হোসেনের পরিণত রচনার শিল্পরহস্যের 
মর্মভেদ করতে হলে, তার সত্য-সাক্ষাৎকারের স্বরূপটিকে উপলব্ধি করতে হলে, 
তার জীবনারস্তের এই রেবতী চরিত্রের পরিচয় নেয়া বিশেষ প্রয়োজন । 


ইন্্রপুরের রাজপ্রাসাদে রাগী এবং যুবরাজ-মাতা হিসেবে প্রবেশ করে এই 
নবীনা নারী মৃত স্বপত্বী-পুত্র নরেন্দরের রূপমোহে মুগ্ধ হোলো । সম্পর্কবিরুদ্ধ 
প্রণয়ের সর্ববিস্মরণকারী ছুর্বার আবেগ তার সকল ওঁচিত্যবোধ ও বিবেকবুদ্ধি 
লুপ্ত করে দিল। রূপজ মোহে অন্ধ হয়ে প্রেমপত্র রচনা করল নরেন্দ্রের উদ্দেশ্যে, 
কিন্ত সে পত্র প্রেরণের পূর্ব মুহূর্তে রাজার প্রবেশ এবং সে চিঠির প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ। তখন রেবতী লালসাপ্ররীপ্ত উদ্‌ ভ্রান্ত প্রেমের সে নিবেদন লিপির এমন 
স্বাভাবিক ব্যাখা করল যে রাজা মনে করলেন যে পত্র তাঁকে উদ্দেশ্য করেই 
রচিত হয়েছে, তার পুত্রের প্রতি নয়। নরেন্দ্র বিমাতার পত্র .পেয়ে শিউরে 
উঠেছে এবং সংকল্প করেছে তার সন্মুখীন কখনো হবেন না । কিন্ত রেবতী তার : 
রূপলালসার প্রেমপিপাসার নিবৃত্তির জন্যে কোন কৌশলকেই আজ আর হেয় 
মনে করে না। তাই রাজাকে বলছে £ 


দ্নাথ! তোমার বিবেচনা নাই। দেখ দেখি, আমি তোমায় কতদিন 
বলছি যে, যুবরাজ নরেন্দ্রকুমারের মুখখানি দেখতে বড়ই সাধ গেছে। : আমার 
গর্ভ-জাতই না হোলো, আপনার সন্তান ত, তা মহারাজ! আমাকেও আপনার 
মত দেখতে হয় । একটিবার দেখা দিতে নাই? আমারও সাধ আছে ত! 
আপনার পুত্র ত, আমার গর্ভে না হোলো, তাইতে কি আমি তারে স্নেহ 
কোরবোনা, ভালবাসবো না? কেমন কথা বলছেন? **'মহারাজ আমি 
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বিমাতা বটে, কিন্তু আমার, মন তেমন নয়। ভগবান আমায় __করেছেন, 
কাজেই নরেন্দ্রের মুখপানে চেয়ে থাকতে হয়। মহারাজ, যুবরাজ আমায় 
ভালবাস্থন আর না বাস্থন, আমি তাকে আপনার প্রাণের চেয়েও 
ভালবাসি ৷” ইত্যাদি । | 


রাজার সঙ্গে নরেন্দ্রে নিকট লিখিত প্রণয়পত্র নিয়ে করি বিমাতার 
_ পুত্রন্নেহের অন্তরালে দয়িতের প্রতি তীব্র কামনার অব্যক্ত -আবেগকে ভাধ! 
দেয়ায় মীর মশাররফ .হোসেন নাটকীয় সংলাপ রচনার অপূর্ব কৌশল প্রদর্শন 
. করেছেন। কিন্তু এত করেও রেবতী তার ভয়ঙ্কর কামনার বিষময় ফলকে এড়াতে 
পারল না। নরেন্দ্র প্রকান্ঠত তাকে প্রত্যাখ্যান করল, তার প্রতি হৃদয়ের অবিমিশ্র 
ঘৃণা প্রকাশ করে বিদায় নিল। ক্রদ্ধ ফণিনীর মতো. গর্জন কবে উঠল রেবতী, 
স্বামীকে ডেকে এনে নরেন্দ্রের বিরুদ্ধে এক কুৎসিৎ অভিযোগ. শোনালো তাকে £ 
[.. “মহারাজ! সে বড়ে! ভয়ানক কথা। আমি সে মুখে আনতে 
পারিন!। আমার ' মরণই ভাল ।. পুত্রের, এই কাজ! আমি না হয় 
বিমাতাই হলাম ।. *****, (কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে কাদিতে কীদিতে) মহারাজ! 
ছিঃ! ছিঃ! বড় ঘৃণার কথা! আপনার কোন অপরাধ নাই, আমার 
মাথা আমিই খেয়েছি। নরেন্দ্রকে অস্তঃপুরে' ডেকে এনে. শেষে এই ফল 
হোলো! মহারাজ! ও দুরাচারের মাথা কেটে তুমি. তোমার হাত অপবিত্র 
-কোরোনা” কখনই কোরোনা, আমি বলছি, আমার সম্মুখে - কুলাঙ্গারকে 
জ্বলন্ত অনলে প্রবেশের অনুমতি কর । ওর মৃত দেহ যেন আর চক্ষে দেখতে 
না হয়। **'যদি পারেনঃ তবে আমায়, পাবেন। নচেৎ পুত্রের মায়া করেন, 
ৃ তবে আমার মায়া ত্যাগ করেন।” হি . 
‘এর পরের পরিণতি শোকাবহ। . ভয়াবহ । দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণের” শেষ 
দৃশ্যের মত দ্রুত পতন ও মৃত্যুতে আকীর্ণ। নরেন্দ্র অগ্নিতে প্রবেশ করেছে। তার 
সগ্ধ পরিণীতা বধু বসস্তকুমারী ' তার অনুগামী হয়েছেন। রেবতী-লিখিত প্রেম 
: পত্র রাজার হস্তগত হয়েছে। তীক্ষ তরবারীর আঘাতে তৎক্ষণাৎ তিনিও 
রেবতীকে ইহজগত- থেকে বিলুপ্ত করে দেন ও নিজে মূৰ্ছিত হয়ে হয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ 


. বমস্তকুমারী নাটক £ মীর মশাররফ হোসেন | ৩৯ 
করেন।- এই পরিণতির ইশারা করেই. নাট্যকার বসম্তকুমারী নাটকের অন্ত নাম 
রেখেছেন ৪ “বৃদ্ধস্ত তরুণী ভার্য্যা’। আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনা ও ভাবের 
সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে একুশ বছর আগে প্রকাশিত (১৮৫১) প্রথম বাংলা 
বিয়োগাস্ত মৌলিক নাটক জি.সি. গুপ্তের ‘কীত্তিবিলাসের’। কিন্তু যা জি.সি. গুপ্ত 
নেই, তা হল “বসম্তকুমারী'র কাহিনী গ্রন্থনের সুস্ংবদ্ধতা, সংলাপের বিচিত্র 
চাতুরী এবং এক সর্বাঙ্গীন প্রাণবন্ত ভাবপরিমণ্ডল । যা “বসন্তকুমারী'তে নেই 
তা আছে ফরাসী. নাট্যকার রাসিনের Phedrএaতে যেখানে স্বপত্বীপুত্র 
Hyppolytusaর প্রতি স্মরাহৃত হয়ে রানী তার ক্ষতাক্ত হৃদয়ের শোণিত . 
দিয়ে গড়ে তুলেছে সংলাপের উত্তাপকে, তার অপমানিত প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের 
রোবক্ফুলিঙ্গ দিয়ে করে তুলেছে সে ভাষাকে প্রদীপ্ত, শাণিত। রেবতীর সংক্ষুব্ধ 
হৃদয়ের বিষজ্বালা এই গাঢ়তা, এই অমোঘতা, এই অনিবার্ধতা নিয়ে বিসস্তকুমারী 
নাটকে’ বাস্তবতার বিভ্রম স্থষ্টি করতে সমর্থ হয় নি। 

"না, হোক। তবু িসন্তকুমারী নাটক’ মীর মশাররফ হোসেনের রচনা 
সমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এজিদ জায়েদার সার্থক 
অষ্টার শিক্ষানবিশী কালের এই রচনা ভবিষ্যৎ পরিণতির বিশিষ্ট বীজ বহন করে 
বলেই. এই গ্রন্থের এত বিস্তৃত আলোচনা । 


সায়েৰ’ ফাকৰ গন্রীনুল্লাহ্‌. 
| আনিসুজ্জামান 


কোন দেশের সাহিত্যে এমন একটি তারিখ পাওয়া দুঞ্চর, যেখানে আমর! 
নিশ্চিতভাবে একটি যুগের সমাপ্তি ও অপরটির সুচনা: নির্দেশ করতে পারি। 
তবুও সাহিত্যের ইতিহাস রচন! করতে বসে এমন যুগবিভাগ না করে উপায় 
নেই।*% বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তাই সাধারণভাবে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মধ্যযুগের 
অবসান ও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আধুনিক যুগের সুত্রপাত বলে গণ্য করা হয়েছে। 
অবশ্য ১৭৬০এর পরও মধ্যযুগের আদর্শ. বহন করে রামপ্রসাদ - কাব্যসাধন! 
করেছিলেন এবং ১৮৬০এর অনেক আগেই বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পূর্বনুচন। 
করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। তবু এ সত্য অনস্বীকার্য যে এদের কালে মধ্যযুগের 
কাব্যাদর্শ অক্ষুণ্ন ছিল না এবং যথার্থ আধুনিকতার বিকাশ হয় নি। স্থতরাং 
১৭৬০ থেকে ১৮৬০ ---এই একশো বছরকে আমর! মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের 
অন্তর্বর্তী -ক্রান্তিকাল হিসেবে গণ্য করতে পারি । | 
এই ক্রান্তিকালের আগে ও পরে বাংলার কাব্যক্ষেত্রে ধারা আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন, তারা ‘কবি’ বলেই পরিচিত। কিন্তু এই একশো বছরে বাংলা কাব্যের 
আসরে ধারা প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন, তাদের পরিচয় কিবিওয়ালা, আর 
‘সায়ের’ বলে (একালের অন্যতম বিশিষ্ট রীতির কাব্যরচয়িতারা “দায়ের? নামেই 
নিজেদেরকে আখ্যাত করেছিলেন )। মধ্যযুগ অপস্থত হবার আগেই এই ছুই 
ধারার সুত্রপাত হয়েছিল এবং আধুনিক যুগের উন্মেষের পরও তার অস্তিত্ব 
অব্যাহত' ছিল, তবু এই ক্রান্তিকালই হচ্ছে এ"দের কাব্যচর্চার যথার্থ সময়। 








কু the history of a nation and still more in its intellectual 
history—there comes no point where we can say with perfect satisfaction 
and confidence, Here ends a ‘period. Yet, for practical reasons, such 
dividing lines must be made.’— Browne: Literary History of Persia, 
Vol. IL, p 542, 


৪২ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 

ফকির গরীবুল্লাহ বাংলার প্রথম “দায়ের । অর্থাৎ পূর্বস্থরীদের তুলনায় 
হ্রতগ্ন একটি কাব্যধারার' প্রবর্তন করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন, যে ধারায় 
পেয়েছিলেন তিনি বহু উত্তরসাধক। এই কাব্যদর্শের স্বরূপ নির্ণয় করতে হয় 
প্রধানত ভাষার“দিক দিয়ে আরবী, ফারসী ও হিন্দী শব্দের বহুল মিশ্রণের ফলে 
এ ভাষ! একটা আলাদা চেহারা নিয়েছে । আর ভাবের দিক দিয়ে এর বৈশিষ্ট্য, 
ফারসী উপাখ্যানের অন্ুবাদ-অন্থুসরণের. মাধ্যমে প্রণযুকাহিনী এবং ইসলামকেন্দ্রিক 
জীবন ও সাহিত্যের প্রতি অতিশয় আগ্রহের প্রকাশ, আর যা কিছু উদ্ভট 
ও অতিগ্রারৃতিক, তার প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধানিবেদন.। এই লক্ষণ অবশ্য আগেকার 
কাব্যেই দেখা দিয়েছিল, তবে এযুগে যে তা৷ প্রধান ও প্রকট হয়ে ওঠে একথা 
বোধহয় বলা চলতে পারে । 

* মধ্যযুগের কাব্যাদর্শের থেকে একটু পৃথক এই কাব্যধারার উদর ৫ কেমন 
করে সম্ভবপর হল, সে প্রশ্নের জবাব খুজতে হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 
বাংলা. দেশের ' দিকে ফিরে তাকাতে হবে। পাঠান আমলের মুসলিম নৃপতিরা 
যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন আর সেই দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করে তাদের সামস্তর্য যেভাবে বিগ্যোৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন, তার ফলে - 
খুব সহজেই বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল । মোগল আমলে কিন্তু সেই 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় নি। হোসেন শাহী স্থলতানদের মতো মোগল শাসকের! 
কেউই মনে প্রাণে বাঙালী হয়ে ওঠেন নি-_রাজকার্ষে নিযুক্ত হয়ে এদেশে ধারা 
অস্থায়ীভাবে এসেছিলেন, বিদেশী সংস্কৃতির ছাপাটা তাদের মধ্যে বেশ লক্ষ্যনীয় 
ছিল।” তাছাড়া, নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় হিসেবপত্র রাখার বিধি হল ফারসী ভাষায়, 
তাই - সরকারী কর্মচারী ও উচ্চাভিলাষী বাঙালীরা ফারসী শিখতে ও তার চর্চা 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন।* তার উপর, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উত্তর ভারতে 


৯। সমসাময়িক সাহিত্যে এই ব্যাপক ফারসী চর্চার সাক্ষ্য আছে। যেমনঃ: কৃষ্চরাম 
দাসের 'রায়মঙ্গলে’ আছে £ ‘অবিলম্বে উত্তরিল রাজার নগরে। 
৮ ২ বালকে ফারসী পড়ে আখন হুজুরে ॥ 
সোনার কলম কানে দোয়াতি সন্মুখে। 
AE কিতাবত নিপুণ কায়স্থগণ লেখে ॥' 
ভষ্টব্য £ ব্যোমকেশ মুস্তফী : রায়মন্গল ।' সামপ-প, ১৩০৩ | 


“সায়ের' ফকির গরীবুল্লাহ, | ৪৩ 


উর্ঘ ভাষার ব্যবহার হতে থাকে 110889 ৪০৪ হিসেবে এবং আলোচ্য 
সময়ে আমাদের দেশেও তার গভীর, প্রভাব দেখা দেয় । এর মাধ্যমে বহু ফারসী 
ও হিন্দী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে এবং ফারসী ভাষ| ও সাহিত্যের সঙ্গে 
আমাদের যোগাযোগ ঘনি$তর হয়ে ওঠে । যদিও চতুর্দশ শতাব্দী থেকে এদেশের 
শাসনকার্ষে ফারসী ভাষার ব্যবহারের ফলে বাংলায় অনেক ফারসী শব্দ গৃহীত হয় 
এবং বাঙালীরা যথেষ্ট পরিমাণে ফারসীর চর্চা করেন, তবু ফারসী ভাষা 
ও সাহিত্যের প্রভাব সর্বপ্রথম দেশময় ব্যাপ্ত হবার সুযোগ পায় অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে । আর মোগল দরবারই ছিল এর উৎসমুখ। 


এদিকে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইরানে সাফাভি বংশের পতনের পর বহু জ্ঞানী, 
গুণী ও ধর্মর্দেত্তা শিয়া দেশত্যাগ করে বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন । 
মুণিদকুলি খা তো প্রকৃতপক্ষে বাংলায় শিয়া বংশের পত্তন করেছিলেন, তাই 
দেশত্যাী ইরানী শিয়ারা এখানে সাদরে গৃহীত হলেন আর দেশময় ছড়িয়ে গিয়ে 
ফারসী সংস্কৃতির প্রভাবকে তারা আরো বিস্তৃত করে তুললেন।* আঠারো শতকের 
বাংলায় এই প্রভাবের গভীরতা অনুভব করা ষায় ভারতচন্দ্রের জীবন 
কাহিনী থেকে। ত্রাঙ্গণবংশের সন্তান ভারতচন্দ্র যখন ফারসী না শিখে সংস্কৃত 
শিখতে চেয়েছিলেন, তখন আত্মীয়স্বজনের কাছে হতবুদ্ধি ও দলচ্যুত বিবেচিত 
হয়ে তিনি তিরষ্কৃত হয়েছিলেন ।৩ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার হিন্দুমানসে মুসলিম-আনীত ভাষা ও সংস্কৃতির 
যে সহজ স্বীকৃতির পরিচয় এখানে পেলাম» তা হিন্দু-মুসলমান ভাবধারার নৈকট্যের 
পরিচায়ক, এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। বাংলার মানুষ ধারা ইসলামে দীক্ষিত 
হয়েছিলেন এবং মুসলমান ধারা বিদেশী সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে এদেশে 
এসেছিলেন, বাংলার লৌকিক চারিত্রের প্রভাব তার! এড়াতে পারেন নি। রক্তের 





>| Chatterji: ODBL, Pt. 1, p 204. 
২! Sarkar: History of Bengal, Vol. II, pp 223-25. 
৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস £ ভারতচন্ত্রের গ্রন্থাবলী, ভুমিকা, পৃ২৬। 
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সমন্বয় এই কাজ অনেকদূর এগিয়ে দেয়। সাধারণ মুসলমানদের কথা বাদ দিলেও 
দেখা যায় যে, বাংলার নবাবেরা ও তাঁদের পরিবার-পরিজনই নানাভাবে হিন্দু 
আচার-অনুষ্ঠান পালন করছেন।?. অষ্যপক্ষে হিন্দুরাও মসজিদ ও পীরের দরগাহে 
শিল্পী দিতেন'। 


তবে হিন্দুদের পুরাণ-পাচালির প্রভাবে টা মানসে একটা ভিন্ন প্রতি- 
ক্রিয়াও জেগেছিল। ফলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্যে অনেকেই 
ভেতরে ভেতরে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন । ধর্মন্বাতন্ন্য সম্পর্কে সচেতনতা আর. 
দেশীয় সংস্কার মিলে লৌকিক দেবদেবীর মুসলমান .counterpart. টি এবং 
হিন্দু দেবদেবীদের জায়গায় তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস: দেখা দিয়েছিল !* 
মোগল আমলে উত্তর ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে এবং ইরানী 
বাস্তত্যাগীদের আবির্ভাবের ফলে বাংলায় বহু ধর্মবেত্তা ও পীর ফকির দেখা দেন। 
- তাদের শিক্ষা ও প্রেরণা এবং পূর্ববতী পীর মুশিদদের স্মৃতি ধর্ম নিয়ে প্রতি- 
যোগিতায় প্রবৃত্ত হতে বাংলার মুসলমানদেরকে প্ররোচনা দিল । তাই উগ্রতা 
যাকে 1011109005 বলা যায়, কিংবা অলৌকিকতা-_ অর্থাৎ 0078010, অথবা বাস্তব 
লাভালাভ-মানে material benefit দেখিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রচেষ্টা 
-ইতোপূর্বেই শুরু হয়েছিল, তা, এবারে ব্যাপক আকার ধারণ করল। ধর্মশাস্ত্ে 
অন্ুবাদ-অন্গুসরণ, ইতিহাসের পটে কাল্পনিক কাফ্রে-দলন কাহিনী, পীরের কাছে দেব- 
দেবীর পরাজয়বরণ ও পীরের প্রতিষ্ঠালাভের উপাখ্যান বাংলায় রূপান্তরিত 
করার প্রয়োজনীয়তা দেখ! দিল। তবু তারা. হয়তো জানতেন যে, জেহাদী 
মনোভাবটাই মানবচিত্তের একমাত্র বৃত্তি নয়; তাই সুকুমার অনুভূতির চাহিদা 
মেটাতে ধর্মের মোড়ক দেওয়া প্রণয়কাহিনীও রচিত হল। আর এসবের, 
অধিকাংশের মূলই হচ্ছে ফারসী রচনা £ অবশ্য তার অনেকগুলোই আবার 

ংলায় এসেছিল উদর মাধ্যমে । - 





>| Datta: Alivardi and his Times, PP 256-59 ডষ্টব্য | 
২। সুকুমার সেন ? ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ ৮২ দ্রষ্টব্য । 


“সায়ের ফকির গরীবৃল্লাহ: ৪৫ 


সারা বাংলা দেশ জুড়ে যে ফারসী সস্কতির- প্রভাব দেখা দিয়েছিল, 
নগরে ও বন্দরেই তার প্রকাশ হয়েছিল তীব্রতম । রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক 
কেন্দ্র ঢাকা, রাজধানী যুশিদাবাদ ও হুগলী বন্দর তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ৷ এটা 
স্বাভাবিকও | বিদেশী লোকদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগের ফলে এসব জায়গার 
ভাষারও বিদেশী শব অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হতে শুরু করেছিল । হুগলী 
বন্দর দিয়ে আরব, ইরান, ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলত £ 
সেই উপলক্ষ্যে বহু বিদেশী ধনিক ও বণিক সেখানে বাস করতেন। এঁতিহাসিকদের 
মতে, মুশিদাবাদের পরিপূর্ণ বিকাশের আগে থেকেই হুগলী একট ‘শিয়া উপনিবেশ’ 
ও ফারসী সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিস।১ তাই আশ্চর্য নয় যে, আমাদের 
আলোচ্য কাব্যধারার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল এরই সন্নিহিত অঞ্চল থেকে। 
__ নবাবী আমলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায়, এভাবে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল 
অলক্ষ্যে, বাংলার কাব্যের ক্ষেত্রে তা যখন পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেল, তখন দেখ! 
গেল, সে নবাবও নেই, সে বাংলাও নেই। আর তাই সেই বাংলা কাব্যেরও 
রূপান্তর ন! হয়ে পারল না। 
কিন্তু পরিপূর্ণভাবে এই পরিবর্তনের প্রকাশ হবার আগেই তার পূর্বস্চন! হয়েছিল, 
এবং আশ্চর্যের বিষয়, হিন্দু কবির হাতে ৷ গরীবুল্লাহ্‌র সঠিক সময়নির্ণয় আজো 
সম্ভবপর হয়নি, তবে নানাকারণে তাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধাবর্তীকালের কবি 
বলে মনে হয়। সেই হিসেবে কবি কৃষ্ণরাম দাস তীর পূর্ববর্তী । তার রায় 
মঙ্গল” লেখা হয়েছিল ১৬৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে; কবির ২০ বছর বয়সে । কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠা নিয়ে দক্ষিণ রায় ও বড় খা গাজীর মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হবার পর 
কোরান-পুরাণ হাতে অর্ধ শ্রীকৃষ্-পয়গন্বরমূতি ঈশ্বর এসে মুণ্্যুত দক্ষিণরায়ের 
সঙ্গে বড় খা গাজীর বন্ধুত্ব জন্মিয়ে দিলেন এবং তাদের মধ্যে রাজত্ব ভাগ করে ' 
দিলেন, এইই কাহিনীর সার। কৃষ্ণরামের ভাষা সাধারণত মধ্যযুগের বাংলার 
চেয়ে স্বতন্ত্র নয়, তবে পান্রবিশেষের মুখে তিনি ব্যবহার করেছেন হিন্দী ফারসী 


১] Sarkar: op.cit, 0225, 
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মিশ্রিত বাংলা । যেমন, বড খা গাজীর উক্তি £ 
‘ভাগ গিয়া [ শালা ] এবে কিয়া করে আব। 
হোগা হারামজাদ খানে খারাব ॥ 
শোন্তে হে| দক্ষিণরায় এস দাগাবাজী | 
| বাধকে লে আনেসে তবে হাম গাজী ॥” 
কবি কৃষ্ণরাম কেবল পীর গাজীর মুখেই ভাঙ্গাভাঙ্গা উর্দ, কবিতা! ব্যবহার 
করিয়াছেন, তাহা নহে; তুরঙ্গ সহরের ঘাটোয়াল ও কোটালের মুখেও এ ভাষা 
প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন 1১: 
কবি বিদ্যাপতি তার “সত্যনারায়ণ পাঁচালী'তে পীরের মুখে ফারসীবহুল ' 
বাংলা ব্যবহার করেছেন।২ | 


“অন্নদামঙ্গলে' রাজা বীরসিংহ ও ভাটের কথোপকথনে হিন্দী এবং সমাট 
জাইাগীর ও মানসিংহের কথাবার্তায় এই মিশ্র ভাষা ভারতচন্দ্র প্রয়োগ করেছেন। 
যেমন £ : 

“মানসিংহ যোড়হাতে অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে 
কহে জাহশাপন] সেলামত। 

রামজীর কুদরতে মহিম হইল ফতে 
কেবল তোমারি কিরামত ॥ 

হুকুম শাহানশাহী - আর কিছু নাহি.চাহি 
জের হৈল নিমকহারাম । 

গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল 
বাহাছুরী সাহেবের নাম ॥* 


ব্ািিশিাাটাাটীশি 


১। ব্যোমকেশ মুস্তফী £ পূর্বোক্ত। 

২। সুকুমার সেন £ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৮১০। 

৩| ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩৯। এইসঙে 
রষ্টব্য পৃ ৩১০-১১, ৩৩৯-৪৭, 888 | 


সায়ের’ ফকির গরিবুল্লাহ, | রম 


তার “সত্যনারার়ণের ব্রতবথায়” ফকিরবেশী বিষ্ণু অর্থাৎ সত্যপীরের মুখে মিশ্র 
ভাষাই শোনা যায়। 


রামপ্রসাদ ছিলেন গরীবুললাহ্‌র সমসাময়িক । তার “বিদ্যাস্থন্দরে, মিশ্র 
ভাষার ব্যবহার অধিকতর ৷ স্থন্দরের প্রতি মাধব ভাটের উক্তি, বিদ্যার গর্তসংবাদ 
শবণে রাজার ক্রোধ, কোটালের চোর অন্বেষণে যাত্রা, বর্ধগানে সুন্দরের আগমন 
প্রভৃতি অংশে এই মিশ্র ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মাধব ভাটের 
উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ 


“বাবুজি কুনিশ মেরা বর্ধমান বিচ ডেরা 
নাম তো হামারা মাধো ভাট । 

আরোজ করো গে পিছে ঘড়ি এক বৈঠে নীচে 
আর তে লাগায় তোম হাট ॥--- 

বীরসিংহ নাম রাজা জাতমে হায় বড়া তাজা । 
শোনে হোগে ওন্কা জেকের |. 

ওন্‌কা ঘরমে লেড়কি এক তারিক করে মে কেন্তেক 

রাত দিন সাদিক! ফেকের ॥”+ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখা কয়েকটি সত্যপীর পাঁচালীতেও পীরের কথাবার্তায় 
মিশ্র বাংলা ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। 


তবে এইসব কাব্যে হিন্দী ফারসী মিশ্রিত বাংলার সীমাবদ্ধ প্রয়োগ বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্যণীয় । বাস্তবতাবোধের তাগিদে এবং কোথাও সৌন্দর্য স্থষ্টির অনুরোধে 
এই কবিরা মিশ্র ভাষার ব্যবহার করেছেন, এটাকে সম্পূর্ণ রচনায় রীতি হিসেবে 
গ্রহণ করেন নি। মিশ্র ভাষার গুণাগুণ বিচারে, প্রবৃত্ত না হয়েও তাই আমরা 
বলতে পারি যে, গরীবুল্লাহ্‌ ই সর্বপ্রথম এই ভাষায় সম্পূর্ণ কাব্য রচনা করে একটি 
অভিনব পথ প্রদর্শন করেন । 


১। রানপ্রসাদ সেন: গ্রন্থাবলী, পু ও 
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তিন 


্বলিখিত কাব্যসমূহ এবং সৈয়দ হামজা-প্রদত্ত পরিচিতি থেকে গরীবুল্লাহর সামান্য 
পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হুগল্লী জেলার ( তখনকার বর্ধমান জেলার ) বালিয়া 
পরগণার অন্তর্গত হাফিজপুর গ্রামের “অধিবাসী ছিলেন। তার পিতার নাম 
সাহা ছুন্দি। কবি ছিলেন পিতার প্রথম সন্তান। সাহা ছূন্দি ছিলেন “আল্লার 
ফকির' এবং এই স্বত্রে কবি নিজেকে “ফকির” আখ্যা দিয়েছেন। অতএব তারা 
_গীরের খানদান। কবি ছিলেন বড় খাঁ গাজীর ভক্ত এবং গাজী অনুগ্রহ করে 
তাকে গোপনে (স্বপ্নে?) সাক্ষাৎ দান করেন। এই বড় খা গাজীই কৃষ্ণরাম 
দাসের “রায়মঞ্গল' কাব্যে দক্ষিণ রায়ের প্রতিদ্বন্বীরূপে দেখা পিয়েছেন। বড় 
খা গাজী নামে. একটি এঁতিহাসিক চরিত্রের সন্ধান অবশ্য পাওয়া যায় -- তিনি 
স্বপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও পীর জাফর খা গাজীর তৃতীয় পুত্র। পাণুয়ায় জাফর থা 
গাজীর সমাধির পাশে বড় খা এবং তার স্ত্রী ও ছুই পুত্রের সমাধি ব্রকম্যান 
দেখেছিলেন ।১ দিল্লীশ্বর ফিরোজ. শাহর (অথবা বাংলার সুলতান শামসুন্দীন 
ফিরোজ শাহের ) আত্মীয় শাহ সফিউদ্দীন পাঙুয়ার হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যে 
বাহিনী নিয়ে আসেন, জাফর খা তার দলভুক্ত ছিলেন এবং পরে হুগলীর 
রাজা ভূদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেয়ে নিহত হন (ত্রয়োদশ শতাব্দী )।* কথিত 
আছে যে, বড় খা হুগলীর () রাজাকে পরাজিত করে তার কন্যাকে বিবাহ করেন৷ 
তবে জাফর খাঁর পুত্র বড় খাঁর সঙ্গে লৌকিক পীর বড় খঁ গাজীর সম্বন্ধ নির্ণয় 





>! H. Blochmann : Notes on some Arabic and Persian Inscriptions 
in the Hugli District. J ASB, 1870. 

২। Ibid. | 

৩] H. Blochmann : Notes on places of Historical interest in the 
District of Hugli. Proc. ASB, 1870. 

8} D. Money: An Account 2f the Temple of Triveni near Hugli. . 

JASB, 1847. | 
৫1 0° Malley & Chakravarty: Bengal District Gazetteers: 
Hooghly, p 256 


সায়ের’ ফকির গরীবুল্লাহ, ৪৯ 


করা দুঙ্কর। (জঙ্গনামা"য় অবপ্য এয়াকুবের ভণিতায় জাফর (দর) খাঁর প্রশস্তি 
আছে ).৷ ডক্টর সুকুমার সেন ইঙ্গিত করেছেন যে সুফী খা বা ইসমাইল গাজীই 
পরবর্তকালে বড় খঁ গাজীতে পরিণত হযেছেন।». স্তুকী খা অর্থাৎ শাহ 
সকিউদ্দীনের কথ! একটু আগেই বলেছি £ঃ ব্রকম্যান তীর শেষোক্ত প্রবন্ধে 
অবশ্য মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় মুসলিম সাধকদের জীবনীগ্রন্থসমূহে কোথাও 
এ'র উল্লেখ নেই। ইসমাইল গাজী সম্পর্কে কিংবদন্তী এই যে, তিনি রসুলুল্লাহ্‌র 
বংশধর ! আরব থেকে 'কতিপয় সঙ্গীসাথী নিয়ে তিনি লক্ষ্পণাবতীতে সুলতান 
বারবক শাহের দরবারে আসেন। মান্দারণের বিদ্রোহী রাজাকে দমন করার পর 
তিনি কামরূপরাজকে পরাজিত ও ইসলামধর্সে দীক্ষিত করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত 
শব্রদের চক্রান্তে সুলতানের আদেশে তার শিরশ্ছেদ হয় (১৪৭৪ খুঃ) এবং তার 
মস্তক কাটাছুয়ারে (রংপুর) ও দেহ মাদারণে (হুগলী) সমাধিস্থ হয়।২ কিন্ত 
এদের সঙ্গেও লৌকিক বিশ্বাসের বড় খাঁ গাজীর সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন কর! 
চলে না। শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র “সত্যপীরের পুস্তকে”. এবং বিদ্যাপতির “সত্যনারায়ণ 
পাঁচালীতে”* বড় খা গাজী, শাহ স্থুকী ও ইসমাইল গাজীর ্বতব্র ব্যক্তিত্বের 
উল্লেখ আছে। তাই মনে হয় যে, দক্ষিণ রায়ের মতো তাঁর প্রতিদন্বী বড় খা 
গাজীও সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র £ তবে বড় খাঁ গাজীর নাম ও ইসমাইল গাজীর স্মৃতি 
তাকে লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে । 

গরীবুল্লাহ্‌র জীবন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের অভাবে তার সময়নির্ণয় করাও 
অন্থবিধাজনক হয়ে পড়েছে। এমন কি, কিকি বই তিনি লিখেছেন, এ নিয়েও 
মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। “আমীর হামজা’র প্রথম পর্ব যে তার লেখা এতে 
কেউ সন্দেহ করেন না। এখানে তিনি পীর বড় খঁ গাজী ও পিতা সাহা ছন্দির 
উল্লেখ করেছেন এবং ‘ফকির গরীব" গরীব’ ও “গরীব ফকির’ ভণিতা ব্যবহার 


১। সুকুমার সেনঃ ইসলামি বাংলা সাহিত্য , পৃ ১০৬। 

২1 ৫. H. Damant : Notes on Shah Ismail Ghazi : JASB, 1874. 
৩। সুকুমার সেন? পূর্বোক্ত, পৃ ৮০ দ্রষ্টব্য 

৪| সুকুমার সেন £ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহান্‌, প্রথম খণ্ড, পূ ৮*৯। 
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করেছেন। সকলেই স্বীকার করেন যে, ফকির মোহাম্মদ” ও (টাকার) মুনশী 
গরীবুল্লাহর২ নামে প্রচলিত “ইউছুফ জেলেখা' ফকির গরীবুল্লাহরই রচন|। 
কেননা, এতে বড় খাঁ গাজীর স্পষ্ট উল্লেখ আছেঃ 


“অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত। 
বড় খঁ বাতুনে যারে দিল মোলাকাত ॥ 


| আর ভণিতায়ও পাওয়া যায় “ফকির গরীব" ‘গরীব ফকির’ ও ‘অধীন ফকির? । 
‘অধিন ফকির” ভণিতা সম্ভবত গরীব ফকিরের'ই বিকৃতি। 


মোহাম্মদ এয়াকুবের নামে প্রচলিত 'জঙ্গনাম| (বা মোক্তাল হোসেন)” র* 
বন্দন! অংশে এবং শেষার্ধে এয়াবুবের ভণিতা থাকলেও, গরীবৃল্লাহ্র মৌলিক 
ভণিতাও এতে আছে। “অধীন ফকির’ ও “অধম ফকির’ কেবল নয়, আরে! 
স্পষ্টোক্তি আছেঃ | এ 


১। ফকিরউদ্দীন বা ফকির মোহাম্মদের রচনা £ 'এমামচুরির পুথি । তার নামে 
প্রচলিত £ “ইউছুফ জেপেখা* ও ণসোন!ভান” | 
২। মুনশী গরীবুলাহ.র রচনা £ “দেঙ্সারাম* “নেকবিবিরু কিচ্ছাঃ ও “ইবলিছ নামার 
গথিঃ। তার নাষে প্রচলিত: “ইউছফ জেলেখা” | 
৩। অধ্যাপক আহমদ শরীফ মনে করেন যে, এই কাব্যের নাম “হোসেনমঙ্গল*। 
সমস্ত কাব্যে একবার কেবল উক্ত হয়েছে 'অধিন এয়াকুব কহে হোসেনের মঙ্গল’ । 
কিন্তু এই একটিমাত্র পংক্তির উপর নির্ভর করে এই নামকরণ করা যায় কি না 
সন্দেহ। কেননা, এই কাব্য যে মোক্তাল হোসেনের অনুবাদ ও এটি যে জঙ্গনামা, সে 
উক্তি আমরা বহুবার পেফেছি। যেমন ই 
(১) ফার্শী কেতাব ছিল মোক্তাল হোসেন । 
তাহা দেখি কবি আমি করিন্ু বচন ॥ 
(২) জঙ্গনামা কেতাবের কথার প্রমাণ । 
পাঁচালিতে অধম এয়াকুব গীত গান ॥ 
(৩) জঙ্গনামার কথা হয় সহদ সাগর। 
অধিন এয়াকুব কহে শুন সাধুবর ॥ 


: দায়ের? ফকির গরীবুললাহ্ন. ০২ 75৫১ 


“অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত। রি 
২৯... বড় খান-গাজী যারে দিল মোলাকাত |. 
বাপ নাম সাহা ছন্দি আল্লার ফকির ৷ 
- ভাটিয়া সোলতান গাজী বড় খান পীর ॥ | 
' এ সত্বেও আব্ছুল গফুর সিদ্দিকী ‘জঙ্গনামা’কে এয়াকুবের রচনা (১১০১ বঙ্গাব্দ) 
বলে মনে করেন । কিন্ত ডক্টর সুকুমার সেনের মতে এটি. গরীবুল্লাহ্‌র রচনা, ". 
এয়াকুব পুথির লেখক মাত্র ।* ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ. ও কাব্যটিকে গরীবুল্লাহ্‌র 
রচনা বূলে মনে করেন, তার মতে, এয়াকুবের ভণিতা প্রকাশকদের কারসাজি ছাড়া 
- আর কিছু নয়।* এ বিষয়ে ডক্টর এনামুল হক একটি মধ্যপথ অবলম্বন করেন ঃ 
তার মতে, গরীবুল্লাহ্‌ 'জঙ্গনামা”র প্রথমাংশ লেখেন, এয়াকুব লেখেন. শেষাংশ ।* 
এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবশ্য বলবার আছে। - প্রথমত, একই কবির গেরীবৃল্লাহ) 
একাধিক রচনা অসমাপ্ত থাকা একটু আশ্চর্যের বিষয়। দ্বিতীয়ত; অন্য কবির 
অসমাপ্ত কাব্য সম্পূর্ণ করতে যেয়ে অন্ধুবর্তা কবিরা যে স্পষ্টভাষণ করে থাকেন 
(যেমন দৌলত কাজীর “সতী ময়ন| ও লোর চন্দ্রাণী সম্পূর্ণ করতে গিয়ে আলাওল 
এবং গরীবুল্লাহ্‌ রই “আমীর হামজা” সমাপ্ত করতে গিয়ে সৈয়দ হামজা বলেছেন), 
এখানে তেমন পরিষ্কার মন্তব্য নেই। তৃতীয়ত, গরীবুল্লাহ যখন প্রথমাংশই 
লিখলেন, তখন বন্দনা-অংশে এয়াকুবের ভণিতা পাওয়া যাচ্ছে কেন? এই দিক 
দিয়ে দেখলে এয়াকুবকে লিপিকর বলাই সমীচীন মনে হয়। 
অধুনা সৈয়দ হামজার* নামে প্রচলিত “সোনাভান' কাব্যে ভণিতা আছে 


আবছুল গফুর সিদ্দিকী : মুসলমান ও বন্গসাহিত্য। সা-প-প, ১৩২৩ | 

২। সুকুমার সেন £ পূর্বোক্ত, পৃ ৯১৬] 

৩। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ. 3 পু*থিসাহিত্যের আদ্িকবি নী শাহ_। মোহাম্মদী ঃ 
কাত্তিক, ১৩৬১। 
-. 8। মুহম্মদ এন৷যুল হক : মুসলিম বাদল! টা পৃ ২৯৪. 

৫। সৈয়দ হামজ!র রচনা $ ‘কেচ্ছা মধুমালতী” ‘আমীর হামজা? (দ্বিতীয় পর্ব), 
“জৈগুনের পুথি’ ও ‘হাতেম তাই’ । তীর নামে প্রচলিত £ ‘মোন৷ভান? ও ‘লালমোন’ । 


১ 


৫২ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 


“অধীন গরীব? ও ‘অধীন ফকির’ বলে। এ ভণিতা যে হামজার' নয়, গরীবুল্লাহ্‌র 
-_তা আমরা দেখেছি। তাই বড় খ ও সাহা ছন্দির উল্লেখ না থাকলেও 
এটাকে আমরা গরীবুল্লাহর রচনা বলেই মনে করব। সৈয়দ হামজার নামে 
প্রচলিত হবার আগে থেকেই “সোনাভান” অবশ্য ফকিরউদ্দীন বা ফকির মোহাম্মদের 
নামে প্রচলিত আছে ( সেখানে সমর্তভান হয়েছেন সমৃতভান্ )।১ তাই আবদুল 
গফুর সিদ্দিকী মনে. করেন যে, ১১৫৫ বঙ্গাব্দে ফকির মোহাম্মদ ‘সোনাভান’ 
রচনা করেন ।২ ডক্টর এনামুল হুক এটাকে সৈয়দ হামজার রচনা বলে মনে করেছেন ।৩ 
কিন্তু ডক্টর শহীছুল্লাহর মতে, “সোনাভানের, রচয়িতা গরীবুল্লাহ্‌ই 1* ভণিতা 
থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাই । বৃটিশ মিউজিয়মের সংগ্রহে. আবদুল 
ওয়াসীর নামে একটি “সোনাভান' কাব্য আছে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় সেটা 
মুদ্রিত হয়।* ইনি কোন স্বতঙ্ন ‘সোনাভানের’ রচয়িতা কিংবা গরীবুল্লাহর বইটির 
প্রকাশক, তা বলা যায় না। | | 
ওয়াজেদ আলীর লেখা বলে প্রচলিত “সত্যগীরের পুথি ( মদন-কামদেবের 
পালা )) তে ভণিতা সর্বত্র আছে “অধীন গরীব’ “অধীন ফকির”ও “হীন ফকির? 
বলে, কাব্যের শেষে একবার মাত্র আছে “হীন ওয়াজেদ আলী: কহে সবাকে: 
সালাম” । আবদুল গফুর সিদ্দিকী লিখেছেন যে, ১২৮৬ সালে ওয়াজেদ আলী 
এই কাব্য রচনা করেন,» কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই। ওয়াজেদ আলী যে 
লিপিকর, এতে কোন সন্দেহ নেই। কাব্যটি গরীবুল্লাহ'র' রচনা বলে ডক্টর 


১। ঢাকার হামিদিয়া লাইব্রেরীর একটি সংস্করণে (২*.৯১.৪১ ইং) রচনাকাল আছে 
১১২৭ সাল, মাঘ মাস। এ তারিখ যথার্থ নয়। 
২। আবদুল গফুর সিদ্দিকী £ পূ্বেক্ত। 
৩। মুহন্যদ এনামুল হক £ পুনেক্ত, পৃ ২৯৪| 
৪1 মুহম্মদ শহীছুললহ, : পূর্বোক্ত | 
¢ | Blumhardt: Catalogue of Bengali Books in the library of 
British Museum. 


৬। আবদুল গফুর সিদ্দিকী £ পূর্বোক্ত । 


পায়ের’ ফকির গরীবৃল্লাহ, ৫৩ 


শহীদুল্লাহ, যে সিদ্ধান্ত করেছেন,’ ভণিতা থেকে সেটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। 
টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'ও উল্লিখিত পাঁচটী 
কাব্যগ্রন্থকেই গরীবুল্লাহর রচন! বলে গ্রহণ করা হয়েছে।২ 
গরীবুন্লাহ'র কাব্যসমূহের প্রচলিত সংস্করণগুলোয় সাধারণত রচনাকাল 

পাওয়া যায় না। 'জঙ্গনামা'র একটি পাঙ্জুলিপির উপরে নির্ভর করে ডক্টর এনামুল -' 
হক বলেছেন যে, ১১০১ সালে চব্বিশ পরগণার কবি মোহাম্মদ এয়াকুব 
গরীবুল্লাহর কাব্য সমাপ্ত করেন। তিনি আরো বলেন যে, গরীবৃল্লাহ্‌ ও এয়াকুবের 
মধ্যে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল--এ সাক্ষাৎকারের কোন প্রমাণ অবশ্য তিনি দেন 
নি।২ কয়েকটি কারণে এই তারিখের যাথার্থ্য সন্দেহ না করে পারা যায় না। 
১২০১ সালে গরীবুল্লাহ্‌র “আমীর হামজা”র দ্বিতীয় পর্ব রচনা করেন সৈয়দ হামজা । 
এই প্রসঙ্গে তিনি গরীবুল্লাহ্‌র অসমাপ্ত রচনার জন্তে লোকসাধারণের অন্কৃভূতির 
কথ! বিকৃত. করেনঃ | 

‘যতদূর, আছে, তার কবিতার হার | 

দেখিয়া শুনিয়া লোকে হয় জারেজার ॥ 

কেচ্ছার পহেলা আধা শুনিয়া আলম। 

আখেরী কেচ্ছার তরে করে বড়া গম ॥*** 

না পারিন্ এড়াইতে লোকের খাহেশ। 

গাথিনু কবিতা আমি ভাবিয়া বিশেষ ৷ 

বিদ্যাবৃদ্ধিহীন আমি যাহা কিছু মানি। 

গীথিঙ্ছ কবিতা আমি আখেরী কাহিনী | 
জঙ্গনামা’র উক্ত তারিখ ভভ্রান্ত বলে স্বীকার করলে বলতে হয় যে, একশো 
বছর পরও একটা অসমাপ্ত কাব্যের জন্যে লোকদমাজে এই আকলিবিকুলি ছিল, 


১। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, : পূর্বোক্ত । 
২। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী. আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, 


পৃ ২৪। 
৩| মুহম্মদ এনামুল হক £ পূর্বোক্ত, পৃ ২২৪। 


৫৪ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ধা সংখ্যা ১৩৬৫ 


যা সৈয়দ হামজাকে এ কাব্য সম্পুর্ণ করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল ৷ বাস্তবতার দিক 
দিয়ে এই ঘটনার দাবী বোধহয় খুবই দুর্ঘল ! দ্বিতীয়ত, যতদূর জানি, গবীবুল্লাহ্‌র 
কাব্যের এমন কোন পাঙুলিপি পাওয়া যায়নি _যার লিপিকাল থেকে তাকে মধ্য- 
অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে মনে করা যেতে পারে । তৃতীয়ত, ডক্টর স্থুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় যেকথা বলেছেন, ভাষার দিক দিয়েও 'জঙ্গনামা*. কাব্যকে আঠারো 
শতকের আগের রচনা বলে মনে করা যায় না।১ 
ইউস্্ক জেলেখা'র উপসংহারে কবির নিম্নলিখিত উক্তি থেকে ডক্টর 

শহীদুল্লাহ, মনে করেন যে, কাব্যটি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হয়ঃ 

'আল্লাতালা ছালামতে রাখিবে বাদশারে! 

ছহি_ ছালামতে রাখ বাদশার উজিরে ॥ 

বজায় ছালামত রাখ রাজার দেওানে। 

সিকদার চোপদার ইজারাদার জনে ॥ 

তিনি মনে করেন যে, এখানে দিল্লীর সম্রাট (বাদশা), নওয়াব নাধিম (বাদশার 
উজির) ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর (রাজার দেওয়ান) ইঙ্গিত আছে।২ আমার 
" ব্যবহৃত সংস্করণে ' এই অংশে পাঠভেদ দেখা যায়। পাঠভেদের কথা বাদ দিলেও, 
এই পংক্তিগুলো থেকে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি না, তা সন্দেহের 
বিষয়। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, “বাদশা” আর “রাজা” শব্দ ছুটি 
এখানে একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। আগের দুই পংক্তিতেই যখন কবি 
“বাদশা? শব্দের ব্যবহার করেছেন, তখন তৃতীয় পংক্তিতে এসে সেখানে “রাজা? ' 
শব্দ ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই মনে হয় যে, এখানে রাজ! 
বলতে ভূম্বামী অর্থাৎ বর্ধমানের রাজাদের প্রতিই কবি ইঙ্গিত করেছেন। তাহলে এর 
রচনাকাল ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্তাঁ হওয়াই সম্ভব ঃ কারণ, এ বছরই বর্ধমান রাজবংশের 
তিলকচন্ত্র, রায় মোগল সআ্মাট আহমদ শাহের কাছ থেকে প্রথম “রাজা” খেতাব পান ।” 


১।:005660]1 200,010 p 212. 
২। মুহম্মদ শহীহুল্লাহ,: পুর্বোক্ত। 


৩। Peterson : Bengal District Gazetteers $ Burdwan, Pp 31, 


'সায়ের ফকির গরীবৃল্লাহ, | ৫৫ 


“আমীর হামজা'র প্রথম পর্বের ছুটি পংক্তি গরীবুল্লাহ্‌র সময় নির্ধারণে 
আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে ঃ 
গরীব কহেন সাহা নেজামের পায়। 
কেতাব মাফিক এত্ত! দূর হইল দায় ॥- 
এই সাহা নেজাম কে ছিলেন? কেউ কেউ মনে করেন যে, ইনি ব্বনামবন্য 
দরবেশ নিজামউদ্দীন আউলিয়া ।১ কিন্তু তাহলে অথবা ইনি যদি কবির অন্ত 
কোন পীর হতেন তাহলেও কবির অন্যান্য কাব্যেও এ*র উল্লেখ পাওয়া যেত। 
. এইজন্তেই মনে হয়" যে, সাহা নেজাম কবির কোন পীর-মুশিদ নন, বরঞ্চ দেশের 
শাসক হতে পারেন। এরপরে সঙ্গতভাবেই আমাদের মনে পড়ে মীর জাফরের 
পুত্র নিজামউদ্দৌলা বা নাজিমউদ্দৌলার কথা-_পিতার মৃত্যর পর অল্পকালের জন্তে 
(১৭৬৫-৬৬) যিনি বাংলায় নবাবী লাভ করেছিলেন। .এই সময়ে প্রথম পর্ব 
“আমীর হামজা’ রচিত হয় এবং তার ত্রিশ বৎসর পর (১৭৯৪) সৈয়দ হামজা 
এর দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত করেন--যদিও তার ছু বছর আগেই তিনি রচনা শুরু 
: করেছিলেন। | 
“ইউত্কজেলেখা ও আমীর হামজা'র অনুমিত রচনাকাল মোটামুটি 
পরস্পরসমধ্িত। অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ফকির গরীবৃল্লাহ, কাব্য সাধনা করেছেন আর তার ফল হচ্ছে 
(১) ইউস্থক জেলেখ/,২ (২) আমীর হামজা (প্রথম পর্ব), (৩) জঙ্গনাম,* 
(৪) সোনাভান ও (৫) সত্যপীরের পুথি । রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ছন্ম-এতিহাসিক 
যুদ্ধকাহিনী এবং লৌকিক দেব বা পীরমাহাত্্যজ্ঞাপক পাঁচালী-- তথাকথিত 
পুথি সাহিত্যের তিনটি প্রধান ধারাই তিনি পুষ্ট করেছিলেন । 





১1 AbdulWali: A Bengali Book written in Persian Script. J ASB, 1925 

২। “প্রথম () মুদ্রণ £ ১৮৬৭ ।--সুকুমার সেন ২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম 
খণ্ড, পৃ ৯২", পাদটাকা। 

৩। এপ্রথম মুদ্রণ £ ভূবনমহিমা যন্ত্র, ৯২৬৩1” __ ওঁ, পৃ ৯১৯, পাদটীকা । 

৪1 প্রথম (1) মুদ্রণ ১ ১৮৬৭৮ ও, পু ৯১৫১ পাদটীকা । 
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_স্তথাকথিত বলছি এইজন্যে যে, অনেকদিন ধরে এই বিদেশী শব্দবহুল বাংলা 
ভাষায় লেখা কাব্াগুলোকে বোঝাতে “পুথিসাহিত্য’ শব্দটা ব্যবহৃত হয়ে আসছে, 
যদিও পুথিসাহিত্য বলতে তা বোঝ! উচিত নয়। .. আধুনিককালে ‘বই’ বলতে 
আমরা যা বোঝাই, আগে ‘পুথি’ (বা পু*খি) বলতে তাই বোঝাতো । তাই “বই- 
সাহিত্য’ কথাটার মতো. ‘পুথিসাহিত্য’ কথাটাও অর্থহীন । ‘পুথি’ শব্দটাকে সংকীর্ণ: 
অর্থে ॥॥a৷৷॥০৪৮১Pt বলেও এখন গণ্য করা হয় £ঃ এ ব্যবহার সন্তভোধজনক কিনা, : 
সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে, পুথি’ শব্দের এই সীমাবদ্ধ ব্যবহারও 
আমাদেরকে “পুথিসাহিত্য' কথাটির. অর্থগ্রহণে কোন সাহায্য করে না। কেননা, 
এই কাব্যগুলো ছাপা হবার পরই সারা দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং জনপ্রির়তা 
লাভ করেছিল। 
আসলে এই বিশেষ রীতির কাব্যগুলোকে গত একশো বহরে নানাভাবে 

নামাঙ্কিত করা হয়েছে, কিন্ত তার কোনটাই সন্তোষজনক নয়। লঙের পুস্তকতালিকায় 
এই মিশ্র ভাষাকে ‘মুসলমানী ভাষা’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।, র্যুমহাটও 
এই পথ অবলম্বন করেন।২ তারপর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর স্থকুমার সেনের মতো পণ্ডিতজনেরাও এই নামই ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে গ্রহণ করেন। কিন্তু এই- ভাষা বাঙালী মুসলমানের কথ্যভাষা হিসেবে 
কতদূর ব্যাপকতা: লাভ করেছিল, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়েছে। 
লঙ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, নগরের অধিবাসী আর মাঝিমাল্লাদের মাঝেই 
এ ভাষার প্রসার ছিল সীমাবদ্ধ । গ্রামবাংলার মুসলমানদের ভাষার সঙ্গে তাই 
এর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। উপরন্ত এ ভাষায় লেখা কাব্যগুলোকেও বিষয়বস্তু বা 
- ভাবধারার দিক দিয়ে নিহিচারে ইসলামী” বলা চলে না। 

 ..কল্‌কাতার শস্তা ছাপাখান৷ থেকে মুদ্রিত হয়ে এগুলো দেশময় প্রচারিত: 
হয়েছিল বলে “বটতলার পুথি’ নামেও একে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলেছে। . সেটাকে ... 





>| Long: A Descriptive মিন of Bengali Works. 
২। Blumbardt : Op:.cit. . 


“সায়ের ফকির গরীবুল্লাহ, .. ্‌ ৫. 


সুভাষিত করতে গিয়েই বোধহয় “পুখিসাহিত্য কথাটার উদ্ভব হয়। ইদানীং 
“দোভাষী পুথি’ রলে একে আখ্যাত কর! হচ্ছে।* কিন্তু এই ভাষায় তো ছুটি. 
ভাষার নয়, বহু ভাষার শব্দ যিলেছে। সুতরাং একে বিদেশী .শব্দবহুল বাংলা 
ব! মিশ্র বাংলা বললেই বোধহয় সঙ্গত হয়। তার অনুসরণে এই কাব্যধারাকেও 
মিশ্র ভাবারীতির কাব্য বলে পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। 
এই ভাষার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে এই 3. আরবী, ফারসী ও হিন্দী শব্দের 

গ্রয়োগবাহুল্য ; আরবী-ফারসী শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার ; হিন্দী ধাতুর ব্যবহার ; 
বিভিন্ন বাংলা ও আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের অন্ুুসর্গ ও উপসর্গরূপে প্রয়োগ ; ফারসী 
বহুবচনের ব্যবহার !* পুংলিঙ্গে বাংলা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দপ্রয়োগ এবং স্থুপ্রচলিত 
বাংলা শব্দের বদলে অপ্রচলিত আরবী, ফারসী বা. হিন্দী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় । 
তাই যেখানে বাঙালী মুসলিম পরিবারের কথোপকথনে শতকরা পনেরো ভাগের বেশী 
আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার হয় না, গরীবুল্লাহর “আমীর হামজা*য় সেখানে 
শতকরা প্রায় বত্রিণ ভাগ আরবী-কারসী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে ।5 

_. মিশ্র ভাষারীতির কাব্যগুলোকে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কয়েকভাগে ভাগ 
করা যেতে পারে। প্রথমে আমরা পাই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। দ্বিতীয় 
ধারার উপাখ্যানগুলোকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, এর ছুটি ভাগ 
ছন্স-এ্তিহাসিক আর লৌকিক ঃ একদিকে ইতিহাসের পটে মুসলিম বীরদের 
কাল্পনিক কাফের-দলন কাহিনী, অন্যদিকে আমাদের দেশের পটভূমিকায় হিন্দু লৌকিক 
দেবদেবীর. সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করে কিন্বা অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে মুসলমান পীর- 
ফকিরদের প্রতিষ্ঠার কথা । তৃতীয়ত পাই ইসলাম ধর্ম এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান 
সম্পর্কে ছন্বোবদ্ধ রচনা । গরীবৃল্লাহ্‌র রচন| শেষ ধারাটি ব্যতিরেকে সেদিক 
দিয়ে “ দর্বত্রগামী | | | 
7৯1 মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান £ পূর্বোক্ত, ২১-৩২ ; 

আহমদ শরীফ ; দোভাষী পুথির ভাষা। দিলরুবা, ৯৩৬২ । 


২। সুকুমার সেন £ ইসলামি বংলা সাহিত্য, পৃ ১৮৬-৮৭। 
৩। 00505701705, 96 p 211, 


৫৮ "সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 

4 . পাচ | 
ইউন্থুফ-জুলায়খার প্রণয়োপাখ্যানের মূল উপাদান বাইবেল ও কোরআন শরীফ 
থেকে সংগৃহীত। বাইবেলে বণিত কাহিনীর সঙ্গে কোরআনে বিবৃত ঘটনার পার্থক্য 
থাকলেও বিরোধ নেই। এই পার্থক্যের মধ্যে কেউ কেউ "ইহুদী পুরাণের প্রভাব 
দেখতে পেয়েছেন, এখানে. সে আলোচনা নিশ্রয়োজন। তবে একথা উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, ধর্মগ্রন্থে নায়িকার কোন নাম নেই । বাইবেলে যাকে Potihar 
বলা হয়েছে, কোরআনে তারও নামোল্লেখ নেই ; কাব্যে অবশ্য তার পরিচয় ‘আজীজ 
মেছের? অর্থাৎ “মিশরের প্রিয়’ বলে, --এতে তার নাম. নয়, প্রধান মন্তিত্ব পদের 
প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর কোরআনের অজ্ঞাতনামা : সুন্দরী, বাইবেলের 
Potihar’s wife কাব্যে হয়েছেন জলিখা বা জুলায়খা £ঃ এই নামটি ইহুদী 
উপাখ্যানে (Sefer hayashar) এবং ফিরদৌসী ও জামী প্রভৃতি ইরানী কবির 
রচনায় কোরআন-পরবর্তীকালের সংযোজন! ।* কোরআন-কাহিনীর কাঠামোয় ধীরে 
ধীরে রক্তমাংস জুড়ে এই উপাখ্যান পরিণত ও পৃথক হয়ে ওঠে । সব চরিত্র- 
গুলিরই নামকরণ হয়, নান৷ অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা যুক্ত হয় এবং মূল প্রণয়কাহিনী 
.মিলনান্ত পরিণতি লাভ করে। বলা বাহুল্য যে, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর পরিবর্তনে 
কিংবা ইউন্থুক ‘নবীকে নিয়ে কল্পনাজ্য়ী ঘটনাবর্ণনায় তুরস্ক-ইরানের কল্পনাপ্রবণ 
কবিমন বাধা অনুভব করে নি। ফিরদৌসীর আগে দুজন কবি ফারসীতে এই 
কাহিনী রচন! করেছিলেন; তারা হলেন, বল খের আবুল যুয়াইদ আর আহ ওয়াজের 
বখতিয়ারী ।-''ফিরদৌসীর' ছইউন্থুক ও জুলায়খা* রচিত হয় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর 
একেবারে গৌড়ায়।: তাঁর পর আবদর রহমান জামী (রটনা ১৪৮৩ খৃঃ) ও হিরাটের 
নাজিম এই কাহিনীর কাব্যরূপ- দেন। জামীর কাব্যই সবচেয়ে জনপ্রিয় ৷” 


>| Gibb & Kramers.: Shorter Encyclopedia of Islam, p 646-8 
২1 ibid. A: : 5 ০7 
৩। Browne: Op. cit, 0146. 771 220 2১ ০ 288 ৩ 


‘সায়ের’ ফকির গরীবৃল্লাহ . - ও রা | ৫৯ 
ংলায় এই কাহিনীর প্রাচীনতম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর। ডক্টর এনামুল হক 
দেখিয়েছেন যে, সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪০৯) . 
তার “ইউন্থক জলিখা” কাব্য রচিত হয়।, এই হিসেবে সগীর জামীর পূর্ববর্তী । 
সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা আবছুল হাকিমের “ইউসুফ জলিখা” এই পর্যায়ের দ্বিতীয় 
কাব্য। এরপরই গরীবুল্লাহ্‌র উল্লেখ করতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে হরিমোহন 
কর্মকার মূল ফারসী থেকে এর একটি কাব্যন্থুবাদ প্রকাশ করেন (১৮৫৫)।২ 
গরীবুল্লাহ্‌র ‘ইউস্কুক্ জেলেখা” কাব্যের বক্তা বদর পীর, শ্রোতা বড় খা 
গাজী । আধ্যাত্মিক জীবনের মাহাত্ম্যবর্ণন প্রসঙ্গে তিনি ‘ফোরকান’ অবলম্বনে ইউস্থক- 
জেলেখার প্রণয়কাহিনী নিবেদন করলেন এবং পরিণামে বড় খাঁ আল্লাহর পথে 
ফকির হয়ে যেতে চাইলেন। তবে আমরা বুঝতে পারি যে, বদর পীরের জবানিতে 
করি যে কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন, তা কোরআন-অবলম্বনে নয়, ফারসী 
কাব্য অবলম্বনে আর সেজন্যে কোরআন-কাহিনীর সঙ্গে এঁক্যের চেয়ে অনৈক্যই এর 
বেশী! তাই কবি আল্লাহ্‌র ‘দেহ’ও কল্পনা করতে পেরেছেন, যা তার মূল: 
ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী ৷ ইউন্থফের জন্মের পূর্বে আল্লাহতা'লা 
‘আপনার দেহের রূপ আপনি লইয়া । 
ছুরত করেন পয়দা আপনি বসিয়! ॥ 
ছয় ভাগ রূপ আল্লা আলমে ভেজিল । 
তার ' বিচে চারিভাগ ইউছফেরে দিল | | 
এভাবে কয়েকটি অনৈসগিক ব্যাপারও কাব্যে স্থান পেয়েছে। 'ইউন্ুফকে যখন 
তার ভাইরা প্রহার করছে, তখন ঃ 
৷ আছমান জমিন কান্দে. সূৰ্য্য আর তারা কান্দে 
ফেরেস্তা ও কান্দে হুরপরী ॥ 
এটা না হয় নিছক কবিত্বের কথা, কিন্তু ইয়াকুব নবী যখন ইউসুফের খাদক 


fi 


১। মুহম্মদ এনামুল হক £ পূর্বোক্ত, পৃ ৫৬-৬০ 
২। সুকুমার সেন £ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯৪৪। 
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বলে বাঘকে তিরস্কার করলেন ঃ 
হায়রে নিঠুর বাঘ কঠিন তোর হিয়া। 
কেমনেতে খেলে তুমি সে রূপ দেখিয়া ॥” 


বাঘ তখন প্রকৃত ঘটনা! বিবৃত কমল এবং ইয়াকুবই কেবল তা শুনতে পেলেন। 
তারপর, জীবরাইল ( আঃ ) কেবল ইয়াকুব ও ইউন্থুফকে নয়__জেলেখাকেও স্বগ্রাদেশ 
দিতেন। ইউসুফের প্রার্থনায় হৃতযৌবন! জেলেখা আবার মুহূর্তের মধ্যে পূর্বরূপ ফিরে 
পেলেন এবং তখন ইউসুফের দেহমন তার প্রতি ধাবিত হল। 

এসব অনৈসগিক ঘটন|.কেন আরোপিত হল, তার কারণ খুবই সরল 
--আল্লাহ্‌র গরিমা ও ফকিরীর মাহাত্ম্য প্রচার কবির উদ্দেশ্য । হয়তো এই উদ্দেশ্য 
‘সফল হবে মনে করেই কবি আল্লাহকে ক্ষমাশীল হিসেবে চিত্রিত করেন নি, বরঞ্চ 
দেখিয়েছেন, মানুষের অসঙ্গত ব্যবহারে তিনি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাস্তি দিয়ে 
থাকেন। ইউস্থককে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ না করে ইয়াকুব তার অন্য পুত্রদের 
হাতে সম্গণ করেছিলেন বলেই আল্লাহ্‌ ‘বেদেল’ হলেন এবং তাই তিনি ইউস্থৃফকে 
হারালেন। ইউসুফ তন্ময় হয়ে নিজের প্রতিবিম্ব (অর্থাৎ আপন রূপ) দেখছিলেন 
--এলাহি বেদেল. হইল তাহার লাগিয়া” এবং এর প্রতিফল” পেতে হবে বলে 
জানিয়ে দিলেন ঃ আমরাও তাঁর ছুর্দশশার পরিচয় পেলাম ।* এখানে কবি যতই 
মূলান্থুগ হোন না কেন আমাদের কিন্তু মনে পড়ে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর কথা 
ভক্তের সামান্য বিচ্যুতিই ধার শান্তিদানের পক্ষে যথেষ্ট কারণ । 

অনৈসগিক উপাদানের প্রাচুর্য ও ধময়ি বর্ণসংযোগের প্রচেষ্টা সত্বেও বাংলার 
লৌকিক প্রভাব এবং হিন্দু পারিপাস্থিকের ছাপ এতে দেখা যায়। যেমনঃ 

“বিদ্যায় পণ্ডিত যেন সরস্বতী পার” 
বা “তুরূ ছুটি জোড়া যেন কামের কামান” 


১। রপমুদ্ধাত।র অপরাধে দণ্ড পাদার কথা “জঙ্গনামা*়ও আছে, যথাস্থানে তার উল্লেখ 
করব । সৈয়দ হামজা-রচিত “আমীর হামজা’ (দ্বিতীয় পর্বে) আমরা হজরত সাহা? 
এই অপরাধে শান্তি পেতে দেখি । | 
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(৬) 
লৌকিক প্রভাবের 


শুরু করে ভারতচন্দ্ 


বাছুর হারাইয়া যেন হামলায় গোধন » 
£ইউন্থকে ভুলাব মোর! ধূলাখেলা দিয়া !” 
“চিল যেন বাচ্চা নিলে ধাড়ি যায় উড়ে।” 
“সোনার পালঙ্গে' বৈসে পানগুয়া খায় ।” 
“এক হাতে শঙ্খ করি আর হাতে সোনা । 
পরিতে পরিতে যায় যত নারী জনা ॥» 
জল বিনে মীন করে*** 1 


স্পষ্টতর পরিচয় পাই রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে । বিগ্াপতি থেকে 
পর্যন্ত বাংলা কাব্যে সংস্কৃত কাব্যান্ুসারী যে রূপবর্ণনার 


ধারার সাক্ষাৎ আমরা পাই, গরীবুল্লাহ্‌, সেই' এঁতিহ্য অনুসরণ করেই জেলেখার 

দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনা করেছেনঃ 
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মুখের ছুরাত। 
ত্ৰিভুবন জিনে দেখি রূপের মুরাত ॥ 
মরুরের পর জিনে কেশ মাথা পরে। 
রাহু যেন গ্রাসিল আসিয়া টাদেরে ॥ 
ত্রিভঙ্গ নয়ন যেন খঞ্জনের আখি । 
ভুবন ভুলাতে নারে সেই রূপ দেখি ॥ 
ছুইখানি ঠোট যেন কমলের ফুল। 
তাহার বদন যেন চাদ সমতুল ॥ 
বত্রিশ দত্ত দেখি যেন মুক্তার .হার। 
বিদ্যায় পণ্ডিত যেন সরস্বতী পার ॥ . 
ছুটি হাত দেখি যেন কুন্দিকার তুল । . 
আলতার চিকন যেন দশটি আঙ্গুল ॥ 
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" মুখের বচন যেন অমূতের ধার। 
পিঠের লোটন শোভে গজমতী হার ॥ 
স্বর্ণের হার ফুল স্থন্দরীর গলে। 
দূরেতে পালায় দুঃখ ছুরত দেখিলে ॥ 
স্বর্ণের ফুল যেন ছুলের উপর । 
ছুটি ঠোট দেখি যেন অতি.সে সুন্দর ॥ 
বুকের কাচলী যেন করে ঝিকিমিকি। 
চন্দ্রসূর্য্য মেঘে যেন হয়ে যায় লুকি ॥ 
অতি ক্ষীণ মাজা তার কে করে বাখানি । 
চলন খঞ্জন তার দেখে ভুলে মুনি ॥ 


আর জেলেখার মুখে ইউসুফের যে রূপবর্ণনা আমর! শুনতে পাই, তাও একই 
. আদর্শের ৪ ূ ছু" ৭ 
| “মুখ নিৰ্ম্মল যেন পূর্ণিমার শশী। 

ত্রমরা গুঞ্জরে যেন ছুই চক্ষে বসি ॥ 

ভুর ছুটি জোড়া যেন কামের কামান। 

স্কলপদ্ম যিনি তেরা হয় ছুটি কান ॥ 

ছুটি ঠোট স্বর্গ তের কমলের তুল। 

ছুটি হস্ত দেখি যেন কুন্দিকার তুল ॥ 

মুখের ছুরত যেন চন্দ্রের উদয়। 

এ দশ আঙ্গ,ল যেন চিত্র আলতায় ॥ 

অতি ক্ষীণ মাজাখানি শিকারী বাঘিনী। 

চলন খঞ্জনে হেরে ভুলে সব মুনি ॥ 

স্থগঠন মতির মালা শরীর নির্মল । 

যুবতী না বান্ধে মন দিতে চাহে কোল ॥ 

চন্দ্রের গঠন যেন গৃহে কল্পতরু। 

শুরঙ্গ শুরঙ্গ অতি মাজাখানি সরু ॥ 
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নায়িকার সাজসজ্জার বর্ণনায় দেখা যায় গজমতী হার, সোনার নত, হীরের ছুল, 
সোনার চুড়ী, বাউটি আর সোনার টাপা ; তার খঞ্জন নয়ন দেখা যায়; শোনা! যায় 
কোকিলক্ট । জেলেখা মৃগয়ায় গিয়েছেন,--সেখানে কোকিলের কুহুরব, 'পুষ্পমধু- : 
পানমন্ত ভ্রমর-ভ্রমরী, সমবেত খঞ্জনখঞ্জনীঃ “বৃত্যরত ময়ূর-ময়ূরী তার হৃদয়ে প্রহার 
হানতে লাগল। এর সবকিছুই তো বাংলা প্রণয়কাব্যে প্রচলিত রীতির 
অনুসরণ । এমন কি, এসব অংশে প্রচলিত-ভাবার (গরীবুল্লাহর অনুসারীরা যাকে 
“সমস্কৃত' বলেছেন) অন্ুস্থতিই দেখা যায়। ইউন্থফকে দেখে মিশরের যুবতীসমাজে 
, যে প্রতিক্রিয়া জেগেছিল, স্থন্দরকে দেখে বর্ধমানের নারীসমাজের আচরণের সঙ্গে 
তার এক্য আছে। 


বাংলা কাব্যধারার সঙ্গে নি জেলেখা’র, এই সাদৃশ্যে কবি হিসেবে 
গৱীবৃল্লাহ্‌'র মৌলিকতার দাবী ক্ষুণ্ন হয় নি। কেননা, মধ্যযুগের সকল কবিই এই অর্থে 
প্রথান্গত। একই বিয়ষবস্ত এবং একই ধরণের অলঙ্কার ব্যবহার করেও মধ্যযুগের 
প্রতিভাবান কবিরা যেমন শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন, গরীবুল্লাহ.ও তেমনি কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছেন। এ কৃতিত্ব প্রধানত প্রণয়াবেগের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। 
জেলেখার প্রণয়োন্মত্ততা, প্রণয়ীর কাছে আত্মসমর্পণ, প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের জ্বালা, 
প্রণয়পাত্রকে আঘাত করার প্রবৃত্তি এবং সেই আঘাতজনিত বেদনায় আত্মদহন 
- এই ভাবতরঙ্গ পাঠকের হৃদয়কে অভিভূত করে তোলে। অন্যদিকে ইউসুফের 
স্বাভাবিক নীতিবোধ ও সহানুভূতি, প্রলোভন ও অতিপ্রাকৃত ইঙ্গিতবশতঃ লিগ্নাদমন 
এটাও চমৎকার ফুটে উঠেছে। জেলেখার . প্রণয়হীন জীবনের রিক্ততা ও 
হাহকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে আজীজ মেছেরের মৃত্যুর পর-_যখন ইউস্থফের নাম 
শোনামাত্রই তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করতে লাগলেন, যখন উদ্গত অশ্রুজোত 
তার দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিল। এই অবস্থায় দীর্ঘকাল পর ইউসুফের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার এবং ইউস্থফের আগ্রহ সত্বেও জেলেখার অভূতপূর্ব আত্মসংঘম . তার 
চরিত্রকে আরো মহনীয় করে তুলেছে ।:; এই ঘটনায় ইউস্ফ-চরিত্রের ০০3৪ 
tency ক্ষুণ হয়ে থাকলেও তার মানবীয় গুণের প্রকাশ হয়েছে। জেলেখার 
যে অসামাজিক প্রেম একদিন দেহের মিলনে তৃপ্তি খু"জেছিল, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের 


৬৪. | | সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা. সংখ্যা ১৩৬৫ 


দাহনে তা দেহোত্তর প্রণয়ের রূপ ধারণ করে শুচিশুভ্র হয়ে উঠল__-আর তখনই 
তা লাভ করল অ্বিষ্ট পরিণতি ৷? 

অবশ্য অসঙ্গতি বা অতিশয়োক্তি কোথাও যে নেই, তা নয়। ইয়াকুবের 
স্ত্রী রাহিলার মৃত্যুশোকে তিন রোজ সহরেতে ন! চড়িল হাড়ি । কবি একবার 
বলেছেন, জেলেখা দ্বিতীয়বার ইউস্ফকে স্বপ্নে দেখেন ‘এগারো বচ্ছর পর’ ; 
কিন্ত জেলেখার উক্তিতে পাই ‘তিন বচ্ছর” পর । নাবালক ইউন্থফকে দেখে নারীদের 
পরণয়েচ্ছাও আমাদের বিশ্বাসের কাছে অতিরিক্ত দাবী করেঃ তারও বহুদিন 
পর তার চোদ্দ বছর বয়স হলে জেলেখা প্রণয়নিবেদন করেন ! দীর্ঘকাল পর ইয়াকুব 
ইউস্থফের মিলনে তাদের উদ্গত আনন্দাশ্র দেখে “তামাম লম্কর জারেজার' হয়ে 
কাদতে লাগল । 

এইসব ছোটখাটো ক্রটিবিচ্যুতি সত্বেও কবিত্বশক্তির প্রকাশে “ইউন্থফ-জেলেখা” 
: গরীবুল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য বলে গণ্য 
হতে পারে। ইউসফের প্রতি জেলেখার অন্থুরাগকে “অনল দেখিয়া যেন ধায় 
যে-পতঙ্গ” বলাটা কিছু নয়, কিন্তু ‘দেখিয়া বাঘিনী যে শিকারের রঙ্গ” উক্তিটিতে 
যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা বোধহয় আজকের দিনেও পুরোনো হয়ে যায় নি। 


ছয় 

ফারসী ভাষায় “কিদ্সা-ই-আমীর হামজা? বেশ বড় কাব্যগ্রন্থ । এর লেখক কে 
নির্দিষ্ট করে তা বলা কঠিন। কেউ বলেন, আকবরের সভাকবি কৈজি, অনেকের 
মতে, মোল্লা জালাল বলখী ৷ জালালউদ্দীন রুমীর মসনবীতে আমীর হামজা চরিত্রের 
উল্লেখ আছে, তবে আমীর হামজার “কিন্সা+” দাস্তান’ ও ‘জঙ্গনাম!’ নামে পরিচিত 


১। ‘ইউসুফ জেলেখা'র কোন কোন বাংল] $6310% এ তাঁদের সস্তানাদির কথা 
বলা হয়েছে । দ্রষ্টব্য আবদুল ক্রিম সাহিত্যবিশারদ £ .ইউস্ুফক জলেখা। 
দিলরুবা, কাতিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭। গরীবুল্লাহর কাব্যে তার উল্লেখ নেই। উভয়ের 
মিলনের পর দ্রুতগতিতে তিনি তাদের মৃত্যু বর্ণনা করেছেন। 


সায়ের ফকির গরীবুল্লাহ, | Le 


কোন কাব্য তখনো প্রচলিত ছিল কি না জানা যায় না। ফারসী থেকে মুনশী 
 নেওয়ালকিশোর কাব্যটির একটি উদ অনুবাদ প্রকাশ করেন ।১ 


সম্ভবত বাংলায় প্রথম ‘আমীর হামজা” কাব্য লেখেন চট্টগ্রামের কবি 
আবছল নবী ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে ।২ গরীবৃল্লাহ, “আমীর হামজার’ প্রথম পর্ব রচনা করেন 
আনুমানিক ১৭৬৬. খৃষ্টাব্দে ; সৈয়দ হামজা এর দ্বিতীয় বালাম বা উত্তর পর্ব 
রচনা করেন ১৭৯৭. তে। গরীবৃল্লাহ্‌-হামজার কাব্যই বাংলায় সর্বাধিক পরিচিত | 


আমীর হামজা ছিলেন হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পিতৃব্য। প্রথমে ইসলাম- 
বিরোধী হলেও, তিনি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং রবুলুল্লাহ্‌র 
সঙ্গে মদিনায় হিজরত করেন। ব্দর যুদ্ধে তিনি বিপুল শৌর্ধের পরিচয় দেন; 
ওহোদ-যুদ্ধে তার এন্তেকাল হয় ও পিশাচী হিন্দ, তার লাশের অবমাননা করেন। 
তার যোদ্ধাখ্যাতিকে কেন্দ্র করে কৃবিকল্পনা যে ভাবে বিকশিত হয়, তার ফলেই 
আমরা (ফারসী-উদ্ঘতে) আমীর হামজার কিস্সার বিরাটায়তন কাহিনী পেয়েছি ।* 

আবদুল মোতালেবের আন্তরিক পুত্রকামনার ফলে আমীর হামজার জন্ম হয়ঃ 

পয়দাস নবীর আগে তুড়িল কুফর লোকে 
এয়ছা সেই হইল নেকমা্দ 1 

তিনি ও তাঁর বন্ধু উম্মর উন্মিয়া যুদ্ধ করে মকবেল হলবিব ও মঞ্জুর সাহাকে 
পরাস্ত ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন-_যদিও ইসলামের নবী তখনো জন্মান নি। 
‘সেই থেকে শুরু হল হামজার অসংখ্য যুদ্ধবিগ্রহ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত শত্রুকে 
ইনলাষে দীক্ষাদান। শেষদিকে দেখা যায় যে, খোওয়াজ খিজিরের "কাছ থেকে 
রন্থলুল্লাহ্‌র. খবর পেয়ে আমীর হামজা “একিদায় আনিল ইমান, । এ সত্বেও, 
যেমন কবির কাছে, তেমনি পাঠকের কাছে, হামজার অসংখ্য যুদ্ধবিগ্রহ ইসলাম 
প্রচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও ০ পরিগণিত হয়ে এসেছে। 





১} Abdul Wali: Op. cit. 
২। মুহম্মদ এনামুল হক ৫ পূর্বোক্ত, পৃ ১২৭। 
৩। Gibb. & Kramers: Op. cit. 
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‘আমীর হামজা’ কাব্যে অতিপ্রাকৃতিক' ঘটনার বাহুল্য আছে। এটা যে 
এই ভাষারীতির কাব্যের একটা' সাধারণ, বৈশিষ্ট্য, সে কথা আগেই বলেছি। 


এই কাব্যের পাত্রপাত্রীর তালিকায় ‘দেও ও "পরী'রা একট বড় অংশ জুড়ে আছে। 


স্বপ্নে ও প্রকাণ্তে লোকান্তরিত নবীদের প্রবেশ ও প্রস্থানও সচরাচর ঘটনা। 
'জঙ্গনামা,গুলোয়- আবার বিশেষ করে কাল্পনিক খোওয়াজ খিজিরের আবির্ভাব 


" এবং নায়কের সহায়তা করে প্রত্যাবর্তন করতে দেখা যায়-_এখানেও তাই দে দেখতে 
পাই।, দেওরা যেমন মানুষের স্কন্ধে, আরোহণ করে বিচরণ করতে থাকে, তেমনি 
. পরীতে-মানগুষে বিবাহ হয়? মানুষের ওরসে ও পরীর গর্ভে যেমন তি জনম 


হয়; তেমনি দেও-পরীর মিলনে জন্ম হয় ক্রতগতি অশ্ের।* বিশ শত গজ : 


উচু প্রতিদন্দীর সঙ্গে যুদ্ধ করে নায়ককে জয়যুক্ত হতে হয়। ঘটনার স্থান 
ও কালও স্ৃবিস্তৃত। এর উপরে মানুষের ভুলের জন্যে “বেদিল” আল্লাহ, শাস্তি 


" দিয়ে সমস্তাকে জটিল ও সমাধানকে দীর্ঘতর সময়সাপেক্ষ করে তোলেন । . উদাহরণ- 


bie বলা যেতে পারে £ 


যখন আমির গেল পরি লিয়া সাথ ॥ 
এলাহির নাম আগে মুখে নাহি লিল। 
আঠারো দিনেতে ফিরে আসিব কহিল ॥ 
- এখাতেরে আল্লাতালা গোস্বা তার পর। 
আঠারো দিনেতে হবে আঠারো বচ্ছর ॥. *  . 
হলও-তাই ।- কারণ, কবিকল্পনার আল্লাহ্‌ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মতো; করুণা 
ও ক্রোধ বর্ষণ করেন কেবল বান্দার মনে সদা জাগরুক থাকতে চান বলে । 


এই অতিপ্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমীর হামজা কাব্যের একটি 


ছন্র-এতিহাসিক পটভূমি আছে। কবি বলছেন, ছুনিয়ার মধ্যে মদিনার ভিতরে 


কোবাদের রাজত্বকোবাদের মৃত্যুর পর তার পুত্র নওশেরওয়শ রাজত্ব পেলেন £ 
এই নওশেরওয়শার শৈশবে . হামজার জন্ম হয়। পারস্তের সাসানীয় বংশের 


১। “আমীর হামজার দ্বিতীয় পর্বে immaculate conceptions দৃষ্টান্ত আছে। 


€ 


“সায়ের' ফকির গরীবূলাহ, ৃ ৰ ৬৭ 


নৃপতি নওশেরওয়শর ( খুসরৌ-আহ্শিরওয়শ ৪ রাজত্বকাল ৫৩১-৭৮ খৃঃ ) পিতার 
নাম কোবাদ ছিল। তার রাজত্বকালে হজরত: মোহাম্মদের (দঃ) জন্ম হয়। 
এখানে রাজার নাম ঠিক আছে, কিন্ত রাজ্যের বদল হয়ে গেছে । নওশেরওয়”। 
যে আরব ছিলেন না, তা বোধহয় কবি জানতেন. কেনন, পরীরাজ্যে হামজার 
দেরী হওয়ায় ৪ | | | | 


‘তামাম কুফর শুনে বড়ই খোসাল। 
মরিল তুরুক নেড়ে আরবব জঞ্জাল ॥ 
এতদিনে মারা গেল রাক্ষসের হাতে । 
চল ভাই যাই সবে আরবেব লড়িতে ৷! 


এখানে দেখ! যায় যে, নওশেরওর়ুশ .আরব-বহির্ভত কোন -দেশ থেকে যুদ্ধ করতে . 
আসছেন, অথচ, কবির সাক্ষ্যমত, তার আসার কথা মদিনা থেকে। তাই মনে 
হয় যে, মদিনাকে কবি আরবের বাইরের কোন স্থান বলে গণ্য করেছেন অর্থাৎ শুধু 
মক্কাকেই আরব দেশ বলে মনে করেছেন । | 


উদ্ধৃত পংক্তিতে ‘তুরুক’ শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্যনীয় । তুরুক বলতে কবি 
বা তার পাব্রপাত্রীরা তুকা বোঝেন নি “মুসলমান” অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করা 
হয়েছে (“নেড়ে শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে) ৷ আগে লৌকিক প্রভাব 
বলতে যা বোঝাতে চেয়েছি, এই শব্দছুটির প্রয়োগ থেকে তার সমর্থন পাওয়া 
যায়। তু মুসলমানেরা বাংলা দেশ জয় করেছিলেন বলে বাংলায় ‘মুসলমান’ 
অর্থে 'তুরুক’ শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার আমরা দেখেছি ।৯ শুধু “আমীর হামজা 
, নয়, জঙ্গনামা-শ্রেণীর অন্থান্ত কাব্যেও এই ছুই শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। 





১। যেমন, বিদ্ভাপতির ‘কীতিলতা’য় আছে ঃ 
হিন্দ, তুরকে মিলল বাস। 
একক ধন্মে অওকো| উপহাস 1? 


সুকুমার সেন ঃ মধ্যযুগের বাংলা ও বাডালী-তে উদ্ধত । 


৬৮ "পাতি তরিকা | বর্ষা সংখ্যা ১ 


-পুর্বোদ্ধিত চরণগুলোয় াক্ষসে'র আমদানীও লক্ষ্যনীয় | রামায়ণকাহিনীর 
অপ উল্লেখ “আমীর হামজা” কাব্যে স্থানীয় প্রভাবের পরিচয় দেয় 8 
(5) “‘নানারূপ ধরে যেন বীর হন্ছুমান ৷ | ‘ 
আলকুমা চাম্বরি দেখে হৈল . পেরেসান ॥ 
রাক্ষস গন্ধ দেও পরি কিবা হয় 
(২) ‘কোন ছলে আইল বুঝি বীর হনুমান । 
নহে কি এমন ফেরে বাতাস সমান ॥ 
; -... যেকালে রাবণ সাথে লড়িল বানর 1***? 
.. ৩) “দেও কিম্বা রাক্ষস লঙ্কার ৷” 
(৪) 'রাবণের গড় যেন কনকের লঙ্কা ৷? 

‘আমীর হামজা'য় লৌকিক বর্ণসংযোগের পরিচয় আরো আছে। বক্তাক 
উজির নওশেরওয়'কে যা বোঝালেন, তা এ দেশের কন্যার বি বললেই 
শোভা পায় ঃ 

নায়েক যাহার বেটি বেহা নাহি দেয়। 
“পরিণামে .বড়ই-সরম সেই পায়।॥ 
তারপর, নওশেরওয়"! যুদ্ধযাত্রা করছেন একলাখ রায়বেশে ও চোদ্দ হাজার ঢালি 
সঙ্গে নিয়ে।- যুদ্ধবর্ণনায় দেখি £ | 
| (১) “গিরিল কুফর যেন কলাগাছ ঝড়ে । 
(২) ‘বাঘ যেন গরু পরে ধাইল ময়দানে । 
যুদ্ধজয়ী হামজা কি করলেন? নাঃ 
“তকে মূরত ছিল দেবযূ্তি তাড়াইল 
মোসলমান বামনে করিয়া ৷ র্‌ 
শুধু কি তাই! গোস্তহামকে নিহত করে যখন হামজা ফিরে আসছেন, তখন 
' রাখাল তার পরিচয় জেনে নিবেদন করল £ 


“দায়ের” ফকির গরীবুদ্রাহ, ৬৯ 


দেলে ছিল তেরা আমি মছলত পাব। 
লমান হইয়া আমি মতলব কহিব ॥ 

‘আমির কহেন কহ কি তেরা. .মতলব। : 

রাখাল দেলের বাত কহিলেন সব ॥ 

.-ছিরুপুর গাঙ (গাঁও) নামে আবাদ সকল । 

ছিরুপাল নামে সেই গাঙের মণ্ডল ॥.. 

হুরপরী জিনিয়া তাহার এক বেটি । 

এক রোজ দেখে তায় প্রাণ ছটপটি ॥” 


কবিকরনার কি মহিমা! আরব দেশে ছিরুপুর গ্রামের মোড়ল ছিরুপাল আমীর 
হামজার অনুরোধে সপরিবারে মুসলমান হল এবং _বুখালকে কন্যাদান করল। 
এবারে কবিকধিত নীতিবাক্য শুনন £ 

" ‘যেই যাহা রোপে গাছ সেই ফল ফলে। 

বদি কৈলে নেকি নাহি হয় কোনকালে ॥ 

কেবা কোথা শুনিয়াছে বেল গাছে আম। 

যেই যাহ! করে তাহ! পায় পরিণাম: 
এইমব অংশে স্থদূর আরবইরান থেকে চোখ ফিরিয়ে কৰি ই আশেপাশে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। 

রূপবর্ণনায়ও কবি দেশীয় রীতির ব্যবহার করেছেন £ 

চান্দকে জিনিয়! রূপ ছেরে কেশ তার ॥ 

কোকিলের স্বর যেন মুখে বলে বাত। 

চক্ষের পুতলি যেন স্থগঠন হাত ॥ 
এ হল নওশোরওয়শর শিশুকন্যা মেহের নেগার। তিনি যখন যৌবনে পদার্পন 
করলেন, তখন দেখা গেল £ 

চাহনি মদন বান দেখিলে হারায় প্রাণ 

ভুরু দুটি যেমন কামান ৷” 


qo ৮৬ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ধা সংখ্যা ১৩৬৫ 


তারপর তার সাজসজ্জাও একেবারে এদেশী-্ব্ণহার, নথ, গজমতি, নূপুর, কপালে 
তিলক, বাজুবন্ধ প্রভৃতি হল তার উপকরণ । দূর থেকে এই মেহের নেগার ও 
আমীর হামজা পরস্পরকে দেখে মুগ্ধ হন। এরপর তাদের গোপনে সাক্ষাৎকার 
ঘটে, মেহের মুসলমান হন ও তাদের অন্দুরীয় বিনিময় হয়। কোতোয়াল আবার 
এটা দেখে ফেলেন, ফলে বীরশ্রেষ্ঠ হানজা পলায়ন করলেন এবং পরে আবার 
নুড়ঙ্গঈপথে মেহের নেগারের কাছে যাতায়াত করতে থাকলেন। এই ঘটনা 
অনিবার্ষভাবেই আমাদেরকে বিছ্যান্থু দর-কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। 


এই জাতীয় কাহিনীর একটি প্রধান লক্ষণ রূপমুগ্ধতা-_হামজা-চরিত্র দিয়ে 
সেটা উপলদ্ধি করা যায়। মেহের নেগারের সঙ্গে প্রথম দৃ্টিবিনিময় তার হৃদয়ে 
প্রগাঢ় প্রণয়ের সুচনা করল এবং পরিণামে এই প্রায় পরিণয়ে রূপান্তরিত হল। 
মেহেরের জন্য হামজার হাদয়াবেগ তীব্র ঃ তবু পরিণয়ের কি পূর্বে, কি পরে» 
আত্মসংযমের কোন প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন নি। তাই লন্ধরের পরাজয় 
উপলক্ষ্যে গোস্তহাম-আয়োজিত. নৃত্যগীতান্ুষ্ঠানে ছুই বাদীর সৌন্দর্য দেখে তিনি : 
‘আসক’ হয়ে পড়েছিলেন, যার ফলে তার প্রাণসংশয়ও দেখা দিয়েছিল । মেসেরে 
যুদ্ধ করতে যেয়ে আজীজকে সিংহাসনচ্যত করে তিনি যখন নাসিরকে রাজাত্ব দিলেন, 
তখন কৃতজ্ঞতার নিদর্শনব্বরূপ নাসির “বেটি বেহা! দিল তার আমীরের ঠাই’ । 
আবার সহরস্থানে গিয়ে পরীসম্রাট আরজকের কন্যা তারাকে ‘দেখিয়া আমীর 
তারে হৈল বে আরাম’ এবং “আসক আগুন দেলে উঠিল জলিয়া'। তারা পরীর 
সঙ্গে তার পরিণয় ও তাদের কন্যা কুরনসির জন্মলাভ পর্যন্ত এই আগুন অনির্বাণ 
ছিল। কিন্তু তারপরই মেহের নেগারকে মনে পড়ায় তিনি স্ত্রীকন্তা ত্যাগ করে 
বেরিয়ে পড়লেন এবং পরিশেষে তার সঙ্গে মিলিত হলেন। নদীর প্রবাহ 
যেমন মূল খাতে বয়ে চলেও ছোট বড় শাখা নদীর স্থষ্টি করে নিজেকে প্রসারিত 
করে, দেয়, তেমনি মেহের: নেগারকে একান্ত করে পাওয়ার জন্যে হামজার যে 
অভিযান, তারই পথে আরো বহু নারীসঙ্গ তিনি লাভ করলেন--তাতে তাঁর 
প্রেমের অমর্যাদা হয় নি বলেই কবির বিশ্বাস। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই ; 
কেননা, সে যুগে একনিষ্ঠতা ছিল নিতান্তই নারীর কর্তব্য--পুরুষের নর়। তাই 


সায়ের' ফকির গরীবুল্লাহ, ৭ 


নিবার্ধি স্বামীর পত্নী জোহরা ছাড়া আর সব নারী চরিত্রই পতির প্রতি বিশ্বস্ত ৷ 
আর জোহর! যে স্বামীর জীবদ্দশায়ই মকবেল হলবিবকে বিবাহ করলেন, “তার 
পশ্চাতে ইবরাহীম নবীর ব্বপ্লাদেশ থাকায় ঘটনাটা : ধর্মীয় কর্তব্যপালনের রূপ 
নিয়েছে--ফলে নারীসমাজের আদর্শে আঘাত লাগে নি। তবুও আরজক সাহার 
মুখে যে কথা আমরা শুনতে পাই, সেটা সেষুগের বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয় ঃ 


‘আওরত বদজাত .কভু ভালো নাহি বোঝে । 
নেকজাত এক কভু হাজারের মাঝে ॥ 


এই কাব্যে আমরা যেসব প্রধান চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, তারা হচ্ছেন 
আমীর হামজা, নওশেরওয়ণ, বক্তেক উজির, বুজরচেহ মেহের, উমর উম্মিয়। 
উমর মাদিরঃ মকবেল হলবিব ও মেহের নেগার | কিন্ত সাধারণতঃ এরা আপন 
স্বাতন্্ে উজ্জল হয়ে ওঠেন নি। অর্থাৎ এ*রা যত না individual তার চাইতে 
অনেক বেশী (010811 আর একই রকম ঘটনা ও মনোভাব ঘুরে ঘুরে দেখা 
দিয়েছে বলে ঘটনার মতো চরিত্রগুলোও একঘে“য়েমীতে ম্লান হয়ে গেছে। শান্তব্ভাব 
ও জানবৃদ্ধ বুজরচেহ মেহেরের বৈশিষ্ট্যই বরঞ্চ আমাদের দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট করে । 


“আমীর হামজা” কাব্যে এবং অন্তান্ত ‘জঙ্গনামা’য় ইসলাম প্রচারের যে রূপ 
আমরা দেখতে পাই, তা কতখানি ইসলামের আদর্শসম্মত, এ প্রশ্ন সহজেই 
উত্থাপন করা চলে। সর্বত্র দেখা যায়, পরাজিত ব্যক্তি জীবনরক্ষার, দায়ে 
ধর্মান্তর গ্রহণ করছে। কবি একবার তো প্রকাশ্যেই বলেছেন, “তারা মনে ডরাইয়া 
রহে মোছলমান হইয়া’ | তরবারির সাহায্যেই এখানে রাজ্যের ও ধর্মের বিস্তার 
ঘুটেছে-_ধর্মমতের মাধুর্য ও ওদার্ষের জন্য নয়। 


তবুও কৰি তৃপ্ত হয়েছেন। তার পক্ষে প্রয়োজন ছিল এমন একটি 
বীর চরিত্র গড়ে তোলা যিনি এইভাবে ছলে বলে কৌশলে ইসলাম ধর্মাবলন্বীর 
সংখ্যা বৃদ্ধি করে ধর্মের মহিম! প্রচার করবেন। 


৭২ - সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 
সাত 


ফারসী মূল অবলম্বনে গরীবুল্লাহ্‌ আরো একটি কাব্য রচনা করেছিলেন, যার 
নাম ‘মোক্তাল হোছেন বা জঙ্গনাম' । এই কাব্যের বিষয়বস্তু কারবালার মর্মান্তিক 
ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিয়ারা বেশ ভালরকম শিল্পস্থটি করেছেন । 
তার মধ্যে আরব, তুরস্ক ও বিশেষ করে ইরানে খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে. “তাজিয়া? 
অনুষ্ঠান। “তাজিয়া'র অভিনয়ে হাসান, হোসেন প্রভৃতি চরিত্রের রূপদানেও 
তার! ক্ষুণ্ন হন ন|। শিয়ারা অবগ্ঠ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে কারবালার 
ইতিহাসকে বিকৃত করে “তাজিয়া*র কাহিনী গঠন করেছেন। হাসানের মৃত্যুর 
জন্যে এজিদের সরাসরি দায়িত্ব গুবু শিয়ারাই দাবী করে থাকেন ঃ এজি 
হোসেনের খণ্ডিত শির দাবী করেছিলেন, এ ধারণাও সর্বসম্মত নর। তাছাড়া, 

হাসান-হোৌসেনের মৃত্যু সম্পূর্কে-.জিবরাইল (আঃ) হজরত মোহাম্মদকে আগেই 
জানিয়ে দিচ্ছেন অথব| কারবালার বিষাদময় ঘটনাকালে বেহেশ, তে অন্তান্য নবীরাও 
সম্মিলিত হয়ে শোকপ্রকাশ করছেন, এই সব কাল্পনিক ii ‘তাঞ্জিয়া’য় দেখানে! 
হয়ে থাকে ।১ 7 

পাক-ভারতে মহররম উৎসবে শিয়ারাও “তাজিয়া” ব্যবহার যা থাকেন_- 
কিন্তু অভিনয় নয়, শোকপ্রকাশই এখানে মুখ্য | রথযাত্রা ও দুর্গাপূজোর প্রতিমা- 
বিসর্জনের অনুকরণেই বাংলা দেশে “তাজিয়া” বহন করার ও পানিতে ডুবিয়ে দেবার 
পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে বলে মনে হয়। ll 

_.... কারবালার করুণ কাহিনী নিয়ে ফারসীতে সমৃদ্ধ ‘মিয়া’ কাব্যও গড়ে 
উঠছে। মুহতাশাম কাশানীর ( মৃত্যু ১৫৮৮) হয়ত বন্দ” তার মধ্যে সবচেয়ে 
বিখ্যাত। তাছাড়া, উইসাল, উইকার, সাবাহী, বিদিল, কাআনী; হুসেন ওয়াইজ-ই- 
কাশিকী, রিজা- কুলী খান, ইসমাইল খান সারবাজ প্রমুখের রচনাও উল্লেখযোগ্য ।২ 


‘5 ‘Gibb & Kramers: Op. 2৮5 p 590-91. 
R{ Browne: Literary History of Persia, Vol. IV, pp 172-194. 
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বাংলায় কারবালা-কাহিনীর প্রথম কাঁব্যরচনার গৌরব সম্ভবত দৌলত- 
উজীর বাহরাম খানের প্রাপ্য ।* তাঁর পর মোহাম্মদ খান সুবিখ্যাত “মকতুল হোসেন? 
কাব্য রচনা করেন (১৬৪৫-৪৬ খু) 1২ অবশ্য এর আগেই একই ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে শেখ ফয়জুল্লাহ্‌ লিখেছিলেন 'জয়নালের চৌতিশা” --যদিও কারবালা- 
কাহিনীর আন্ুপুরিক ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেন নি।» মোহাম্মদ খানের পর 
সপ্তদশ শতাব্দীতে আবছুল হাকিম লিখেছিলেন “কারবালা” » অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
হায়াত মামুদ লিখেছিলেন 'জঙ্গনামা” ও .সেরবাজ লেখেন “কাসেমের লড়াই ৮" 
রাধাচরণ গোপ নামে এক হিন্দু কবিও লিখেছিলেন “ইমামের জঙ্গ' 1 উনিশ 
শতকে সাদ আলী ও আবদুল ওহাব “শহীদে কারবালা” নামে বড় আকারে 
যে কাব্য প্রশরন করেন, সেটাই সবচেয়ে প্রচলিত। ্‌ 
বিষয়বস্তুর গুণে এই কাব্যে শিয়া ভাবধারার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট । শিয়াদের 
রাজকীয় গ্রবগতার কথা আমরা জানি বলেই কবির মুখে যখন শুনি ঃ 
“* তারপরে পুছে বাত রছুলের ঠাই ৷ 
তোমার পিছেতে কেবা করিবে বাদসাই ॥ 
রছুল বলেন যদি পুছিলে আমারে |. 
ূ্‌ আবুবকর বাদসা হইবে মেরা পরে 
তখন ইসলামের গণতীস্ত্িক আদর্শের জায়গায় এই “বাদসাহী"র সংবাদে একেবারে 
বিস্মিত হই নে। হাসান হোসেনের মৃত্যু সম্পর্কে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) 
ভবিঘ্যদ্ধানী ছাড়াও. একটি বিস্ময়কর উক্তি বসানে। হয়েছে তার ও পু 
দহোছেন সহিদ হবে জেনেছিন্ধু মনে | 
আপনে কয়েছে আন্না কেতাবে কোরাণে | 


১] আহমদ শরীফ £ পুথি-পরিচিতি, পৃ ৩৮৬। 

২। মুহম্মদ এনামুল হক £ পৃবেক্ত পূ ১৯৭। 

৩। মুহম্মদ এনামুল হক £ পূর্বোক্ত, পৃ ৯*। 

৪। মুহম্মদ এনামুল হক ? পূর্বোক্ত, পূ ২-৯, ২২৯ ও ২৫৮ | 
৫ সুকুমার সেন £ ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৪৯। 
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শুরু তাই নয়। কারবালার ট্যাজেডীর ইতিহাস কৰি শুরু করেছেন সুদূর 
অতীত থেকে । ইসমাইলের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে ইবরাহিম নবী. প্রশংসাস্ুচক 
ধ্বনি করেছিলেন। অ্রষ্টার বদলে স্থগ্রির প্রশংসা করায় আল্লাহতা'লা ‘গোস্বাদেল’ 
হলেন এবং ইসমাইলকে কোরবানী দিতে আদেশ করলেন। আল্লাহ্‌র প্রতি 
সমপিতপ্রাণ নবী পুত্রকেই কোরবানী দিতে গেলেন। অবশেষে আল্লাহ 
তাকে নিরস্ত করে বললেন যে, ইসমাইলের বংশেধরের! ঃ 

“মহিম করিবে সেই কারবালার উপর। 

তাহাতে কোরবানী তেরা কবুল আমার ॥” 
কোরবানীর মূল ত্যাগের আদর্শ গেল বিলুপ্ত হয়েঁ-কেবল এক আত্মসচেতন 
অষ্টাকেই আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করি--নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের সামান্যতম 
বিস্থৃতিতেই যিনি রুদ্ধ হন এবং ধীর স্তটিবিধানের জন্যে নিরাপরাধকে বলিদানের 
প্রয়োজন হগ্ন। অতএব, হাসান-হোসেনের মৃত্যু আদর্শ ও সত্যের জন্যে আত্মত্যাগ 
নয়_ পূর্বপুরুষের অজ্ঞানতাপ্রস্ত পাপের নিয়তিনির্ধারিত প্রায়শ্চিত্ত মাত্র । 

এই কাব্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাল্পনিক ঘটনা স্থান পেয়েছে। আত্বাজের 

পরাক্রাত্ত রাণী হন্ুফাকে বলে পরাজিত করে হজরত আলী তাকে বিবাহ.করেন। 
এতে নবীছুহিতা ফাতেমা অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ ও ঈর্ষান্বিত হন! বিবি হঙ্তুফা যখনই 
একটি করে সন্তানের জন্ম দিতেন, বিবি ফাতেমা এক হাক দিয়ে নবজাত 
শিশুর মৃত্যু ঘটাতেন। এভাবে এগারোটি সন্তানের পর জন্মাল এক পুত্র 
ভীত আলী তাকে রস্থুলের পায়ের উপর ফেলে দিলেন। তিনি তাকে সন্সেহে 
তুলে নিয়ে নিজের ও শিশুর মায়ের নাম মিলিয়ে তার নামকরণ করলেন মোহাম্মদ 
হানিফা । সপত্বীপুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ দেখে বিবি ফাতেমা ক্রুদ্ধ হয়ে 
হজরতকে বলেনঃ | 

“বিবিজাদার মুখ নাহি কর নিরীক্ষণ । 

ঘন ঘন বান্দিজাদার করহ চুম্বন ॥ 

তোমার চরিত্র আর কতবা বুঝিব | 

ভাল নহে এয়ছা কাম কি আর বলিব ॥ ' 


. - “সায়ের' ফকির গরীবুললাহ ৭৫ 


'রস্থল কহেন আমি যার করি হিত। 
মোর হেন নসিবে সে বোঝে বিপরীত | 


তারপর তিনি ভবিষ্যত কারবালাক্ষেত্রে হানিফার ভূমিকা বিবৃত করলেন, ফাতেমা 
তখন হানিফাকে কোলে নিয়ে মুখচুস্বন করলেন। কবিত্বের সঙ্গে অলৌকিকতা 
প্রকাশের নেশা চেপে পয়গম্বরপুত্রীকে যে পরম স্বার্থপর ও সপত্বীপুত্রবিদ্বেধী 
রূপে অঙ্কন করল, ভাবমুগ্ধ কবি তার কোন তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না। 


প্রচলিত মকতুল হোসেন কাব্য অবলম্বনে মীর মশাররফ হোসেনের “বিষাদ 
সিন্ধু রচিত হওয়ায়, সামান্ত অনৈক্য সত্বেও আলোচ্য কাব্য ও ‘বিষাদ সিন্ধু'র 
কাহিনীভাগ একই । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাবে মশাররফ হোসেন (এজিদের) 
'রূপমুগ্ধতাই বড় করে তুলে ধরেছেন “বিষাদসিদ্ধু'তে ; “জঙ্গনামা'য় বড় হয়ে 
উঠেছে অসাধারণ ও অস্বাভাবিক বাঁরবিক্রম। যেমন, যুদ্ধক্ষেত্রে ওহাবের 


“সের কাটা গেছে তবু বলে মার মার’ 


কিংবা ছুই পাঙ (পা) ধরিয়া ফাড়িল খারিজিরে | 
চাদর ফাড়িয়া যেন দুই ফাক করে ॥ 


মনে রাখতে হবে যে, এইসব যোদ্ধাদের শারীরিক অবয়বও সাধারণ মানুষের মতো 
নয়_তাদের দেহ অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চান্ন গজ দীর্ঘ ।' 


পরিবেশ-সচেতনতার উদাহরণস্বরূপ এই কাব্যের একটি কৌতৃহলজনক 
উপাখ্যানের উল্লেখ করি। “বিষাদ সিদ্ধু'র পাঠকের কাছে আজরের আত্মত্যাগের 
. কাহিনী স্থপরিচিত।১ গরীবুল্লাহ্‌র উপাখ্যানে সেই কাহিনী এভাবে রূপ পেয়েছে £ 
দামেস্ক শহরে মমুখুর্ধা কুলেতে জন্ম নাম চন্দ্রভান’ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। হোসেনের 
খণ্ডিত" শির নিয়ে জেয়াদ তার গৃহে রাত্রিযাপন ' করল। চন্দ্রভান হোসেনের 
মস্তক দেখে গলায় কাপড় দিয়ে সালাম করে বললেনঃ 


পন 


১। মীর মশাররফ হোসেন £ বিষাদ সিন্ধু । উদ্ধার পর্বঃ দ্বিতীয় প্রবাহ । 
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‘বড় সাদ ছিল তোমার কাছে গিয়া। 
মুরিদ হইব আমি কলেমা পড়িয়া ॥ 


আশ্তর্ষের বিষয়, হোসেনের খণ্ডিত মস্তকও তার সঙ্গে কথ| বলতে লাগলেন। 
সকালবেলা ব্রাহ্মণ এক খাঁড়া নিয়ে বের হলেন, ত্রাঙ্গনী তুলে নিলেন “সালগ্রাম 
পাথর” হোসেনের ছিন্নমস্তক তারা জেয়াদকে দেবেন না । জেয়াদের' সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
যেয়ে একে একে তারা! মৃত্যুবরণ করলেন। এভাবে কবি দেখালেন ইসলামের 
অপূর্ব মাহাত্ম্য আর বলে দিলেন, “এমাম খাতেরে সবে বেহেস্ত পাইল” ৷ পরিপার্শ্ 
সম্পর্কে সচেতনতার ফলেই কবি ব্রান্মণকে ইসলামভক্ত করে তুললেন__বাস্তবতার 
প্রশ্ন তার মনেও এল না। আর শুধু তাই নয়, তীর অক্ষয় স্ব্গবাসের 
ব্যবস্থাও করলেন__কোনরকম সংকোচবোধ করলেন না। 


উপমার প্রয়োগেও পরিবেশের প্রভাব আছে। যেমন ঃ 


(১) “বরষাতে মাছ যেন সত্রোতমুখে ধায়। 
যেথা মন সুখে থাকে নালা ডোবা পায় ॥ 
যখন কান্তিক মাসে কমে আইসে জল । 
কি হবে কোথায় যাব হইয়া বিকল । 
(২) “যমন কৃষাণ আছাড়ে ধান্য বিড়া। 
হাড়গোড় গেল গিবি চূর্ণ হইল হেড়া ॥” 
(৩) “অগাধ জলেতে যেন ডুবে পানকড়ি 
(৪) “যেন গাছ কর্মকার চিডিল করাতে !” 
(৫) “যেন সের মুড়াইয়া করিল অপমান ৷? 
এই সঙ্গে উদ্ধত করি হোসেনতনয়া ফাতেমার বর্ণনা ৪ 
১. পাচ বৎসরের সেই ফাতেমা তার নাম। 
পুণিমার টাদ যেন রূপে অনুপাম ॥ 
বদন বিকস রূপে যেন চন্দ্রমাসা | 
অধর বিশ্বক ফল কোকিলের ভাসা ॥ 
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কিবা রূপ শোভা করে তার ছুই উরু। 

যেন উলটিয়া পড়ে কদলীর তরু ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে ছুই পায় চম্পক আঙ্ুলী। 
| জেওরাতে শোভা যেন করিয়াছে মিলি ॥ 
EOE স্রোতে গা ভাসিয়ে কবি নায়িকার রূপবর্ণনা করেছেন, কিন্ত স্মরণ 
রাখেন নি যে তার :বরণুনীয় বিষয় পাঁচ বৎসরের শিশু মাত্র । অলঙ্কার প্রয়োগের 
ক্ষেত্রেও কবি গতানুগতিক ৷ যুদ্ধের বর্ণনায় কলাগাছ-কাটা, ছাগলের পালে বাঘ, 
হাতীর দলের উপর সিহ প্রভৃতি সুপ্রচলিত - উপমা ব্যবহার করেছেন। 
যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরকে অশিষ্ট ভাষায়. গালাগালির প্রতিযোগিতা শালীনতার সকল 
সীমা ডিঙ্গিয়ে গেছে। তবে অত্যন্ত সুন্দর করে প্রকাশ করা হয়েছে হোসেনের 
মৃত্যুর মুহুর্তটি ঃ 

ছুই হাতে এমাম গলায় ফেরাইল। 

. এমামের ছুই হাত লহুতে ডুবিল ॥ 

লহুভরা ছুই হাত এমাম উচ! করে। । 

এমামের লহু গেল আছমান উপরে ॥ 

আছমান উপরে লহু ছিটকিয়া লাগিল। 

সিন্দুরিয়া মেঘ হয়ে আছমানে রহিল ॥ 

আজিতক সেই মেঘ উঠে যে আছমানে । 

হোসেনের সহিদের লহু জান সবজনে ॥” 
সমস্ত কাব্যের মধ্যে এই অংশটি নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ ৷ 


আট : 
হজরত আলীর বীরত্ব ও অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে শিয়ারা নানা উপাখ্যান স্থষ্টি 
করেছেন। কিংবদন্তী এই যে, তার ওরসে ও আন্বাজরাণী বিবি হনুফার গর্ভে 
মোহাম্মদ আল-হানাফিয়া নামে এক বীর জন্মগ্রহণ করেন। কারবালার যুদ্ধে 
হোসেনের শাহাদাৎপ্রাপ্তির পর তিনিই এজিদকে পরাজিত করে হোসেন-পরিবারকে 
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উদ্ধার করেন এবং. পরে নাকি আল্লাহর ইচ্ছায় এক পর্বতগহ্বরে বন্দী হন? 
যাইহোক, আলীর মতো মোহাম্মদ হানিফা সম্পর্কেও অনেক বীরত্বের উপাখ্যান 
প্রচলিত আছেঁ_বিশেষ করে ফারসীতে। Oo 

সাবিরিদ খান” .বিরচিত ‘হানিকা ও কয়রাপরী” সম্ভবত বাংলায় লেখা. 
এই ধরণের প্রথম কাব্য । ডক্টর এনামুল হক মনে করেন যে, এই. কাহিনী 
কবির স্বকপোলকসম্পিত।* এই ধারার অন্ত ছুটি কাব্য_-মোহাম্মৰ খানের ‘হানিফার 
.লড়াই”* (সপ্তদশ শতাব্দী) ও - সৈয়দ হামজার “জৈগুনের পুথি” . (১৭৯৭ খুঃ)র 
' সঙ্গে হানিফা- ও কয়রাপরী"র উপাখ্যানগত সাদৃশ্য থাকায় মনে হয় যে, এদের 
সকলের অবলম্বন ছিল কোন উর: বা কারসী কাব্যকাহিনী। উল্লেখিত কাব্যগুলো 
ছাড়াও, কারবালা-উপাখ্যানগুলোয় 'হানিকার বীরত্বকাহিনী 'আছে এবং আরো! 
অনেক কবি হানিফার যুদ্ধকাহিনী রচনা করেছেন।ঃ 


হানিফার ত্রয়োদশম যুদ্ধের কাহিনী “সোনাভান, কাব্যে বর্ধিত হয়েছে। 
গল্লাংশ সংক্ষেপে এই £ টুক্ি শহরের “বাদশা” সোনাভান বীরত্বে অপ্রতিদ্বিন্বী । 
উজিরের কাছে আলীতনয় হানিকার বীরত্বের কথা শুনে সোনাভান তাকে পরাজিত 
করার সংকল্প করলেন ঃ 


ঠাকুরের জোরে আমি করি এত জোর । 
নহে কি বড়াই করি সাধ্য কিবা মোর ॥ 
একথা শুনিয়া আল্লা হইল: বেজার। 

কার খায় কার গায় বড় অবিচার ॥ 


১। অধ্যাপক আহমদ শরীফ দেখিয়েছেন যে, সাবিরিদ খান ১৪৮০ থেকে ১৫৫০ 
খৃষ্টাব্দের মধ্যে বত্মান ছিলেন ।--বিদ্যামুন্দৱের কবি দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ থান। 
সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা ১৩৬৪ । 

২। মুহম্মদ এনামুল হক পূর্বোক্ত; পৃ ১০৮। 

৩। মুহম্মদ এনামুল হক £ পূর্বোক্ত, পৃ ৯৮৭। 

৪। আহমদ শরীফ $ পুথি পরিচিতি দ্রব্য । 
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ল্লাহ তখন হানিফাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন £ “জোরেতে ধরিয়া তুমি সাদী কর তারে? ১ 
( সোনাভানকে )। হানিফার কাছে তো “আওরতের বাদসাই” অসহা, তার উপরে 
বিবি ফাতেমা (হানিকার বিমাতা ) ইন্ধন জোগালেন ঃ । 
‘আওরত হইয়া সে করে এত জোর ৷ 
| যাইয়! সাজাই কর কিবা ডর তোর ॥ 
কিন্ত--  ‘একথ! শুনিয়া আল্লা হইল বেজার । 
| আজ কেন নাম বিবি ভুলিল আমার ॥ 
থোড়াই সাজাই দিব হানিফার তরে। 
দেখিব ফাতেমা বিবি কি করিতে পারে ॥ 


অতএব ফাতেমার অপরাধে হানিফার শাস্তি শুরু হল। স্বপ্নে সোনাভান তার 
কাছে দেহ নিবেদন করলে বিবাহের প্রস্তাব করলেন হানিফা, কিন্ত তা 
রূপায়িত হবার আগেই তার স্বপ্নভঙ্গ হল এবং প্রণয়োন্মাদ হয়ে তিনি সোনা 
ভ'নের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। এক পীরের নির্দেশমত এসে পড়লেন টুঙগি 
শহরে, তারপর এক বৃদ্ধাকে দূতী করে পাঠালেন সোন।ভানের কাছে বিবাহপ্রস্তাৰ 
দিয়ে। বৃদ্ধা প্রথমটায় একটু বিস্মিত হলঃ 

তুমি মুসলমান হইলে তারা তো ব্রাহ্মণ 

তেরা সাথে সাদী হবে একথা কেমন | 
যাহোক, মোনাভানের কাছ থেকে এ দৃতী লাঞ্ছনা পেয়ে ফিরে এলে হানিফা 
“হাজার মণের গোজ্ভ বগলে দাবিয়া” যুদ্ধ করতে এলেন। আর সোনাভান 

দুধে জলে ত্রিশমণ করিল জলপান । 

আশিমণ খানা ফের খায় সোনাভান ॥ 

হাজার মণের গোজ্জ তুলে নিল হাতে৷ 

আছিল লোহার জের পরিল গায়েতে ॥ 
প্রথম যুদ্ধে হানিফার পরাজয় ঘটল ৷ দ্বিতীয়বার হানিফা প্রায় বিজয়ী হয়েছিলেন, 
এমনি সময়ে বীরত্বের বড়াই করায় তার উপর “আল্লা বেজার হইল’ এবং আবার 
তিনি পরাজিত হলেন। সোনাচ্চান স্বহস্তে তার মস্তক ছেদন করতে গেলেন ; 
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ভয়ে বীর হানিফা স্বয়ং এবং আসমান-জমিন পশুপক্ষী ক্রন্দন করতে লাগলেন। 
তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় জিবরাইল স্বপ্নে বিবি ফাতেমাকে খবর দিলেন-আলী 
এসে হানিফাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন। 


সোনাভানকে বলপ্রয়োগে বিবাহ করবেন, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে হানিফ! 
আবার এলেন। কিন্তু এবারও .সোনাভানের জয় হল, কেবল স্ত্রীবর্মের অনুরোধে 
হানিফাকে প্রাণে বধ না বরে সিন্দুকে বন্ধ করে কহর দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলেন; 
কিন্ত খোওয়াজ খিজির তাকে কোলে করে নিরাপদে রাঁখলেন। স্বপ্নে ফাতেমা 
আবার সকল বৃত্তান্ত অরগত হলেন। হাসান.হোসেন গেলেন 'হানিকার তিন প্রত্নী 
মনিকা, সমর্তভান ও জৈগুনের কাছে। স্বপ্নে জৈগুন হানিফার অবস্থিতি জানতে 
পারলেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে সবিনয় প্রার্থনা করে তিন স্ত্রী মিলে স্বামীকে 
উদ্ধার করলেন। 


হানিফা আবার যুদ্ধ করতে চাইলে তীর স্ত্রীরাই আগে সোনাভানের 
সঙ্গে দন্ৰে নামলেন। বাইশ দিন মন্লিকার সঙ্গে, আটদিন আটরাত জৈগুনের সঙ্গে 
যুদ্ধের পর সমর্তভানের কাছে পরাজয়, মানলেন সোনাভান। পরীদের দৌত্যে 
হানিফা-সোনাভান পরিণয় ঘটল। দৃতী বৃদ্ধাকে রাজত্ব দিয়ে তারা মদিন! চলে 


গেলেন। 


এই কাহিনী থেকে বোঝা যায় যে, হানিফার বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে 

কবি এই কাব্যরচনা 'করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে বীরত্বপ্রকাশ হয়েছে তার 

পত্নীদের ৷ হানিফা মস্ত বীর বটেন, কিন্তু সে বীরত্ব যতখানি মুখে, কাজে ঠিক 

ততখানি প্রকাশ পায় নি। বরঞ্চ হানিফা-চরিত্রের যে পরিচয় এই কাব্যে আমরা 

পাই, তাতে তাকে অনায়াসে কাপুরুষ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। নিজের 

পরাজয়ে বালম্ুুলভ ক্রন্দন তো আছেই, এমন কি, স্ত্রীদের হাতে সোনাভানের 
পরাজয়ে তার আক্ষেপ নিতান্তই গ্রাম্যতার পরিচায়ক ঃ 


“হানিফা কাদিযা বলে সমর্তভান তরে ৷ 
যার তরে এত দুঃখ খুন কৈলে তারে ॥ 


'সায়ের” ফকির গরীবুল্লাহ, | ৮১ 


সোনাভান আজ যদি মরে একেবারে । 
সোনভান মরিলে আমি বেহা করি কারে 1 
সি 


আর প্রকৃত কাপুরুযোচিত উক্তি করেছেন তিনি বিবাহের সময়ে ৪ 
হানিফা কহেন" শুন সমর্তভান বিবি। 
সোনাভানের পাশে বৈসে দেখা যাক খুবি ॥ 
বাঘের মতন চোখ আড়ে আড়ে চায়। 
সোনাভান দেখে মোর প্রাণ উড়ে যায় ।॥ 


টা হানিফার কথায় আস্ফালন আছে, বাগ যুদ্ধে অবশ্য সোনাভানও কম যান 
" যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়ের কথা কাটাকাটির যে বিবরণ কবি দিয়েছেন, তাতে এদের 


টা প্রকাশ পেয়েছে ।১ 


“সোনাভান' কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে হিন্দু দেবদেবীর 
ইসলামভীতি। সোনাভান বন্দী হানিকাকে নিয়ে গেলেন শিবের সন্মুখে বলি 
দেবেন বলে । তখন, 


‘শিব .বলে, সোনাভান শুন শীঘ্রগতি ! 
হজরত আলীর বেটা রছুলের নাতি ॥ 
ইহাকে খাইতে দেহ যাহ! খেতে চায়। 
ইহাকে মারিতে পারে কে আছে দুনিয়ায় ৷ 


সোনাভান কালীর কাছে গেলে তিনি শিব-আলীর দ্বন্দের কথা উল্লেখ করলেন ঃ 
‘শিব দেখে পলাইল আলী পাহালওয়ানে । 
আমি গিয়া লুকাইয়া রহিলাম বনে 


১। "পাইন শিকার আজ নাহি দিব যেতে 1 তানিফা। 
‘চাকরের মত নও হতে চাও স্বামী ।*_সোনাভান। 
চাপড়ে ভাঙ্গিব দাত শুনরে বেহায়া ।*_ সোনাভান । 
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বরুণ রাজার মেয়ে লইল ধরিয়া । 

মুসলমান করে তারে কলেমা পড়িয়া ॥ 
কবিকল্পনার বিচিত্র লীলা ছাড়! একে আর কি বলা যেতে পারে! এই বালকোচিত 
কল্পনাতেই কবির জন্ত্টি। ইসলামের মহিমা এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হল। যেমন 
করেই হোক না কেন, দেবপুজারিনী তো বিশ্বাসীরই জীবনসঙ্গিনী হলেন আর 
স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবও তে! বিশ্বাসীদের কাণ্ডারীকে ভয় করেন! 


কিন্ত সেইসঙ্গে একথাও মনে না হয়ে পারে না যে, কবিমানসে হজরত 
মোহাম্মদ (দঃ) ও হজরত আলীর অস্তিত্ব যেমন বাস্তব অর্থাৎ তাদের এঁতিহামিকতা 
সম্পর্কে কবি যেমন নিঃসন্দিহান, তেমনি শিবের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কেও তার 
মনে একটা অস্পষ্ট বিশ্বাস আছে। 


নয় 
গরীবুল্লাহর আর একটিমাত্র কাব্যের কথা বললে আমাদের পরিক্রম| সম্পূর্ণ হতে 
পারে। সেটি হচ্ছে “সত্যপীরের পুথি--মদন কামদেবের পালা? । 

সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ যে একই ব্যক্তিত্বের প্রকাশভেদ মাজ, সেকথা 
আমরা জানি। কিন্তু এই সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের উদ্ভব: হল কিভাবে? 
“কন্দপুরাণে সত্যনারায়ণের কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা কতখানি মূল 
স্কন্দপুরাণের অংশ, ' তাতে সন্দেহ আহে। ক্বন্দপুরাণের বঙ্গান্ুবাদক তারাকান্ত 
দেবশর্মা লিখেছেন £ “আমরা বঙ্গদেশের, বোম্বাই অঞ্চলের, অধিক সমগ্র ভারতের 
নানা পুথি আদর্শ করিয়া! এই মহাপুরাণের অঙ্তুবাদকার্য্য করিয়াছি। পুস্তকবিশেষের 
পাঠাধিক্য আমরা পরিবর্জন করি নাই । এ স্থলে দৃষ্টান্ত দেখাই, _বঙ্গদেশীয় পুস্তকের 
মতে ক্ষন্দপুরানান্তর্গত রেবাখণ্ডের চারিটা অধ্যায়ে সত্যনারায়ণ ব্রতকথা নিবদ্ধ আছে। . 
কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলের সংগৃহীত পুস্তকে সত্যনারায়ণের ব্রতকথার কোন উল্লেখ. 
নাই ৷’: অতএব, এই অংশটুকু ষে প্রঙ্গিপ্ত এবং বাংলা দেশেই যে এই কাহিনীর 


১1 পঞ্চানন তর্করদু £ স্বন্দপুরাণমও অনুবাদকের বিজ্ঞাপন । 


“সায়ের' ফকির গরীবুল্লাহ ৮৩ 


তথা পুজাপদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ কেউ দাবী 
করেছেন যে, বড়পীর হজরত আবদুল কাদের জিলানীর (রাঃ) কাহিনীই এদেশে 
সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের নামে প্রচলিত হয়েছে ।১ কিন্তু ‘পীর বরহক' ও ‘সত্যপীর’ 
নামসাদৃণ্ঠ সত্বেও এই দাবীর ভিত্তি যথেষ্ট জোরালো ও যুক্তিসঙ্গত নয়। 
আসলে সত্যপীর বাংলা দেশেরই দেবতাঁ কোন বৈদেশিক ছাপ এর মধ্যে স্পষ্ট 
করে দেখা যায় না। সত্যপীর-চরিত্রহ্থষ্টির পশ্চাতে লোকমানসের যে উপলব্ধি 
নিহিত ছিল তা এই যে, কলিযুগে প্রজার পাপের ফলে মুসলমানবেশে দেবতা 
মর্ত্যে আগমন করে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বাীকে পুরফ্ৃত করছেন। মুসলমান 
শাসনের পরিবেশ ও পীর ফকিরদের কেরামতির স্মৃতিসত্যপীরের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠালাভে , 
সহায়তা করেছিল, এতে সন্দেহ নেই । এদিক দিয়ে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সত্যপীরের 
সাদৃশ্য আছে সত্য, কিন্ত সত্যপীর যে ধর্মঠাকুরেরই পরিণতি, সেকথা বোধহয় জোর 
দিয়ে বলা যায় না। ধর্মঠাকুরের কাহিনীগুলোয় হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িক 
বিরোধের 'যে ছায়াপাত ঘটেছে, তার বদলে সত্যপীর-উপাখ্যানগুলোয় ধর্মসমন্বয়েরই 
ইঙ্গিত পাই। এর সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা আছে শশ্করাচার্ধের“সত্যপীরের পাঁচালী'তে £ 

“ফকির বলেন দ্বিজ যাহ নিজপুর ৷ | 

আমারে পূজিলে তব দুঃখ যাবে দূর ॥ 

দ্বিজ বলে নিত্য পূজি শিলা নারায়ণ । 

তাহা ভিন্ন না করিব যবন আচরণ ॥ 

ফকির কহেন হাসি শুন দ্বিজবর ৷ 

পুরাণে কোরানে কিছু নহে মতান্তর ৷ 

যেই রাম সেই সে রহিম এক হয়। 

ত্ৰিভুবনে নাহি ছুই জানিবা নিশ্চয় ৷ 

বলিতে বলিতে কথা অখিলের নাথ । 

শঙ্ঘচক্র গদ! পদ্ম হইল! চারি হাথ ॥* 


১। তসলিমুদ্দরীন,আহমদ £ পীর, সত্যপীর, পীর বরহক? বড়পীর | বৃ-সা-প-প, ১৩২২। 
২। অধিকাচরণ ব্রহ্মচারী £ সত্যপীরের পাঁচালী | সা-পশ্প, ৯৩১৯। 
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এইজন্তে এই কাব্যগুলোয় সত্যগীর ও সত্যনারায়ণকে একই ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা 
করা হয়েছে এবং উভয় নানই ব্যবহৃত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলায় হিন্দু- 
মুসলমান সংস্কতি-সমন্বয়ের এটা একটা বড় উদাহরণ । মনে রাখতে হবে যে, 
সত্যগীরের শিল্পি দেওয়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই প্রচলিত ছিল। 


ডক্টর সুকুমার সেন সত্যগীর-পাচালীকারদের যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে 
ভৈরবচন্দ্র ঘটকের কাব্যই (রচনা ১৭০০ খৃঃ) প্রাচীনতম বলে মনে হয়।১ কিন্ত 
শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র সত্যপীর-পাঁচালীর যে পুথি ডক্টর এনামুল হক পেয়েছেন, 
তার রচনাকাল ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ ।২ এই আবিষ্কার ফয়জুলাহকে যেমন সত্যপীর 
পাঁচালীর আদি কবি বলে প্রতিষ্ঠিত করে, তেমনি সত্যপীর-কাহিনীর প্রাচীনতারও 
পরিচয় দেয় । পরে অনেকে হিন্দু ও মুসলমান কবি এই ধারায় কাব্য রচনা করেছেন 
ভারতচন্দ্র তাদের একজন । 


সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ-কাহিনীগুলো সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায় । 
প্রথম ধারায় স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে কথিত কাহিনীটিই ঘনিষ্ঠভাবে অন্ুস্থত 
হয়েছে। কলিযুগে নারায়ণের সত্যনারায়ণরপে আবির্ভাব এবং করুণা ও ক্রোধ 
বর্ষণ করে তার পুজো প্রতিষ্ঠার কাহিনীই এর উপজ্জীবা। অধিকাংশ কবি এই 
আখ্যানই অনুসরণ করেছেন, তবে পাত্রপাত্রীর নামে কিছু কিছু -পার্থক্য ঘটেছে। 
কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম রায়ের “সত্যনারায়ণকথা” এবং দ্বিজ রামভ-দ্রর 
“সত্যদেব-সংহিতা” এই ধারার কাব্য ৷ 


দ্বিতীয় শ্রেণীর সত্যনারায়ণ-পাঁচালী একটু স্বতন্র এবং উপাখ্যানপ্রধান। 
এখানে নানারকম কাহিনী অবতারণা করে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সত্যপীর বা 
সত্যনারায়ণের প্রধান ভূমিকা দেখানো হয়েছে-_নায়ক বা নায়িকাকে তিনিই সমস্থা 


) 
১। সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৮*৬। 


'২। মুহম্মদ এনামুল হক £ পূর্বোক্ত, পূ ৮৯-৯*| 


~ 


দায়ের” ফকির গরীবুল্লাহ, | ৮৫ 


সমাধানে সাহায্য করেছেন। ' যেমন, গরীবুল্লাহ্‌র আলোচ্য কাব্য এবং আরিফের 
“লালমোন? । 


ডক্টর সেন আরো একধরণের সত্যপীর-কাহিনীর উল্লেখ করেছেন, যেখানে 
‘সত্যপীরকে মানবসন্তান করিয়া কাহিনীতে ছুদ্ম-এঁতিহাসিকতার আবরণ দিবার চেষ্টা 
. আছে? । এর উদাহরণ, কৃষ্চহরি দাসের ‘বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি” ।১ 

গরীবৃল্লাহ্‌র “সত্যপীরের পুথি ঃ মদন-কামদেবের পালা”র কাহিনী সংক্ষেপে 
এই £ হুগলী-চন্দননগরের বিপত্নীক বণিক ভয়ধর মৃত্যুকালে পুত্র মদন ও কামদেবকে 
ডেকে অপর পুত্র স্থন্দরকে সমর্পণ করে দেন ( এই সুন্দরকে তিনি লাভ করেছিলেন 
সত্যপীর-আরাধনা করে)! কিছুকাল পর মদন-কামদেব বাঁণিজ্যযাত্রার় বেরোবার 
আগে সুন্দরের হাতে উভয়ের স্ত্রীদের ভার দিয়ে বলে গেলেন “অবোধ নারী জাতি 
বুদ্ধি ভাল নয়'। সুন্দর ভাইদেরকে এক সোয়াপাখী আনতে বলল। » 

এদিকে সুন্দরের ভ্রাতৃবধ্‌ সুমতি ও কুমতি ছিলেন কাউরের ( কামরূপ্র) 
ডাকিনী। মন্ত্র পড়ে গাছকে পবনগতি করে তারা রাতে কামরূপ যেতেন, সকালে 
ফিরে আসতেন কামিক্ষে (কামাখ্যা ) দেবীর পুজো সেরে। সত্যপীর মাঝরাতে 
সুন্দরের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়ায় সে ব্যাপার বুঝতে পারল। ধরা পড়ার ভয়ে 
স্থমৃতিকুমতি রক্তবাণ হেনে তাকে নিহত করে গহন বনে ফেলে দিলেন। আবে 
জমজম খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন সত্যপীর ৷ দ্বিতীয়বার সুন্দরের 
মাথা কেটে কলসীতে ভরে বনের মধ্যে প্রোথিত করে দিলেন ভ্রাতৃবধূরা £ এলাহি 
ভেবে সত্যপীর ধড়মুণ্ড জুড়ে দিলেন। তৃতীয়বার সুন্দরকে সাতখণ্ড করে ফেললেন 
ভ্রাতৃবধূরা £ঃ আবার তাকে বাঁচিয়ে দিলেন সত্যপীর, তারপর তাকে নিয়ে এলেন 
কামাথ্যায়। তার আদেশে কামরপরাজ গিরিধরের কন্যা বিমলান্ুন্দরী বরমাল্য ' 
দিল সুন্বরকে। আবার, সত্যপীরের আদেশে প্রভাত হবার আগেই সুন্দর 
নরপরিণীতাকে ছেড়ে দেশে ফিরে এল । স্থমতি-কুমতি তাকে উড়িয়ে দিল 
সোয়াপক্ষী করে। | 


১। সুকুমার শেন £ ন ক্ত, পৃ ৮১৯-২২ । 
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শ্বন্দরকে না দেখে বিমলা বিলাপ করতে লাগল--এমন সময়ে সচলে 
তার পরিচয়পত্র পেয়ে সে স্বামীর দেশে চলে এল, কিন্তু স্বামীকে পেল না । 
শ্থেতমক্ষিকার ছদ্মবেশে সত্যপীর তাকে শিল্পি মানতে বললেন। ওদিকে সত্যপীরের 
পরামর্শে আকটিনন্দনেরা সোয়াপক্ষীরূপ সুন্দরকে ধরে হাজার টাকায় মদন-কামদেবের 
কাছে, বিক্রি করল। মদন-কামদেব স্থন্দরকে না দেখে পাখীটা দিয়ে দিলেন 
বিমলাকে। অত্যপীরের দির্দেশানুযায়ী কাজ করে সো য়াপক্ষী আবার স্থন্দর হয়ে 
গেল । . তখন ছুই ভাই সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে স্থুমতি-কুমতিকে জীবন্ত সমাধি 
দিলেন আর সাড়ম্বরে দিলেন সত্যপীরের শিল্নি। . 


আন্তান্য সতাপীর-পাাচালীর তুলনায়” আলোচ্য কাব্যে নিন রা 
অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার চাপে চরিত্রগুলো মানবীয় গুণ হারিয়ে সত্যপীরের হাতের 
পুতুলে পরিণত হয়েছে। অতিশয়োক্তি ও অসঙ্গতি অনেক আছে। যখন বিমলা 
হ্বন্দরের অন্বেষণে বের হচ্ছে, তখন ঃ 


‘কীদেন কন্যার মাতা অমলাহ্বন্দরী | 
রাণীর কীদনে 'কাদে নাগরিয়া নারী ৷” 


আবার, স্ুন্দরকে না পেয়ে যখন মদন-কামদেব শোক করতে লাগলেন, তখনও £ 
ন্গরিয়া নারী যত কাদে তারা শত শত । 


আর রি জিলি বিবাহ হল ত্রান্মণমতে-_সে দুঃখপ্রকাশ করছে এই বলে-ঃ 
| ‘হেন দশা কেন মোর করিল খোদায়।” 


কবিছের অবকাশ :এ. কাব্যে নেই--বজব্যের প্রকাশ আছে মাত্র । সে বক্তব্ও 
অতি স্থুল ঃ | 
“আটকুড়ার পুত্র হয় যদি সত্য ভাবে। 
নির্ধনের ধন হয় পীরের: ছববে ॥ 

একিন করিয়া যাহা করিবে মনন] । 
নিয়ত হাছিল হবে পীরের কামনা? 


সাধের? ফকির গরীবুল্লাহ্‌ ূ ৮৭ 


দশ 


শাহ, গরীবুল্লাহ এবং সৈয়দ হামজা মিশ্র ভাষারীতির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। কিন্ত 
সামগ্রিকভাবে কবিদ্বের বিচারে তাদের স্থান খুব উঁচুতে নয়। তার কারণ, 
তাদের কাব্যাদর্শ খুব উন্নত ছিল না এবং যে যুগে তারা কাব্যস্থষটি 
করেছিলেনঃ সেযুগে উন্নত কাব্যাদর্শের পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন ছিল। 


বাংলার এক যুগসন্ধিক্ষণে এই কাব্যধারার সুচনা হয়েছিল। নবাবী আমলের 
পতন ও কোম্পানী শাসনের অত্যুদয়ের কাল হচ্ছে এর পটভূমি। নবাবী আমলের 
শাসনব্যবস্থাগত শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের 
অত্যাচার অবাধ হয়ে উঠল ১৭৬৫ সালে কোম্পানীর দেওয়ানীলাভের পর থেকে। 
দ্বৈতশাসনের কুফলে দেশময় অরাজকতা ও অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল 
--যার পরিণতি হল ছিয়াত্তরের মঘন্তর । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও লাখেরাজ 
সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির আগেও রাজন্ব নিয়ে নানারকম পরীক্ষানিরিক্ষা জনসাধারণের 
দুর্দশ! বৃদ্ধি করেছিল মাত্র। অতএব, সে ছিল এক সর্বব্যাপী ভাঙনের যুগ 
সেই ভাঙনে আগেকার সাংস্কৃতিক ভিত্তিটাই ধ্বসে গিয়েছিল। নবাবী আমলে 
যে রুচিবিকৃতির স্ুত্রপাত হয়েছিল, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার ছাপ আছে; 
কোম্পানী আমলে যখন জীবনে নিশ্চয়তাবোধের অভাবে মানুষ পীড়িত, তখন 
সে বিকার আরো ব্যাপক হয়ে উঠল, রামপ্রসাদের মতো ভক্ত কবির রচনায়ও 
তার পরিচয় আছে। কিন্তু যথাযথভাবে সে পরিচয় লাভ করা যায় আখড়াই, 
হাপ-আখড়াই, কবির লড়াই, খেউড, তরজা প্রভৃতির মধ্যে। স্থায়ীমূল্যের দিকে 
তখন লক্ষ্য ছিল না কারো-_সাময়িক প্রয়োজননিবৃত্তি, চাপা উল্লাসের উত্তেজনাই 
সবার কাম্য ছিল। এই হল কোম্পানী আমলের নাগর-সংস্কৃতির স্বরূপ ! 

এত ছুঃখদৈন্যর্গতি সত্বেও লোকমাধারণের রসপিপাসা নির্মূল হয়ে যায় 
নি। সেই পিপাসানিবৃত্তির প্রয়াসেই মিশ্র ভাষারীতির কাব্যস্থষ্টি । যীদের জন্য 
এইসব কাব্য রচিত হয়েছিল, তারা নগরের সাধারণ শ্রেনীর মানুষ-শিক্ষা 
সংস্কৃতিগত পটভূমি, তাদের ছিল না, তারা ছিলেন স্থুলরুচির রসিক। তাদের 
রসপিপাসার পরিতৃপ্তি ছাড়াও অন্য একটি মনোভাব এই কাব্যস্থত্টির পশ্চাতে 
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৯ 

সক্রিয় ছিল, সেকথা বলেছি। লৌকিক হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলামের সংঘাতে যে 
মনোভাব থেকে জন্মলাভ করেছিল বাংলার মঙ্গলকাব্য, সেই মনোভাবের সঙ্গে 
তার তুলনা চলে। অর্থাৎ নিজধর্মের শক্তির কাছে বহিঃশক্তির তুচ্ছতা প্রদর্শন 
তার উদ্দেপ্ত। অবশ্য “নিজধর্ম” বলতে বাহ্ৃত ইসলাম বোঝালেও, ' প্রকৃতপক্ষে 
কবির বিশ্বাসের ইসলাম বোঝায়__ইসলামের- সত্যকার আদর্শ ও শিক্ষার সঙ্গে 
এই বিশ্বাসের পার্থক্য আছে। আসলে মুসলিম শাসনকালে ধারা ইসলামে 
দীক্ষিত হয়েছিলেন, তারা আগেকার ধৰ্মবিশ্বাস বা মত ত্যাগ করলেও সংস্কার 
বামন বদলাতে পারেন নি। বাংলায় এসে ইসলামের একটা রূপান্তর 
ঘটেছিল ঃ মুসলিম-মানস হিন্দু টা আত্মসাৎ করে নেয় ; তাছাড়া, মুসলমান 
পীর-ফকিররা নানা কেরামতি দেখিয়ে লোকমানসে প্রতিষ্ঠালাভ করে এই রূপাস্তরে 
সহায়তা করেন এবং নিজেরাও মঙ্গলকাব্যের ছোটখাটো দেবদেবীর আসন অধিকার 
করে বসেন। বর্তমান প্রসঙ্গের সভ্যপীর, বড় খা ও বদর পীরের স্থষ্টি এভাবেই 
হয়েছিল। আবার, তুলনামূলকভাবে নিজ বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে 
গিয়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বীরচরিত্রও .গড়ে ওঠে যেমন, হামজা, আলী ও 
হানিফা লৌকিক ধর্মবিশ্বাস, তার শ্রেঠতা প্রমাণের আগ্রহ ও অতি্রাকৃত 
ঘটনার বাহুল্যের দিক দিয়ে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে আলোচ্য কাব্যধারার এঁক্য 
আছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর তুলনায় মানুষের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠভার 
যে স্বীকৃতি আছে এবং বাঙালী সংসারের হাসিঅশ্রুমিশ্রিত .যে রূপটি সেখানে 
ধরা পড়েছে, সেই মানবন্বীকৃতি ও সমাজচিত্র এতে নেই। এখানেই 
মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের মৌলিক পার্থক্য এবং এখানেই 
মঙ্গলকাব্যের তুলনায় এই কাব্যধারার দৈন্য । 

এর অবশ্য কারণ ছিল। সেই দুঃখদুর্দশার দিনে মানুষের জীবনে কিছুটা 
আত্মবিশ্বাসহীনতা ও বাস্তববিমুখীনতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। তাই কল্পনার এষ 
দিয়ে বাস্তবের তুচ্ছতা ঢাকার প্রচেষ্টায় কবির রচনার সমকালীন সমাজ অবহেলিত 


হয়েছে। নারীদের সম্বন্ধে যে অবিশ্বাসের মনোভাব এদের রচনায় প্রতিফলিত 
হয়েছে, তার মূলেও বোধ করি দেই রাষ্ট্রিক নৈরাজ্যের দিনে সংসারের সর্বাঙ্গীন 
বিশৃঙ্খল! ও মানুষের আত্মপ্রত্যয়ের অভাবই নিহিত ছিল। 


০৮ 
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অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্যে রচিত হওয়া সত্বেও পূর্বোক্ত কারণে 
পূর্ববঙ্গের লোকগীতিকার সঙ্গেও এর মিল হয়নি। লোকগীতিকার উপজীব্য 
সাধারণ মানুষের সহজ জীবনপ্রবাহের এক একটি তরঙ্গ--কবির স্বভাবকবিত্ব, 
মানবমনের : অনাড়ন্বর প্রকাশ তার বৈশিষ্ট্য । মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে বণিত 
হয়েছে অলৌকিক শক্তিসমধিত অসাধারণ ও অস্বাভাবিক জীবনধারার ' বীরোচিত 
বিকাশ-_-তার 'কবিস্বও আভরণময়, রীতিনীতি-নির্দেশিত। অনেক ক্ষেত্রে কবি সে 
রীতি অনুসরণ করেন নি--কিন্ত তাও কৃত্রিমতার প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে নয় অথবা, 
জীবনের সরল সৌন্দর্যের সন্ধানলাভ করে নয় শক্তির দৈন্যই তার কারণ । 

তাই মিশ্র তাবারীতির কাব্য মঙ্গলকাব্য ও লোকগীতিকার মতে৷ সার্বজনীন 
হতে পারে নি-_-.ভাবে সম্পূর্ণত ইসলামসম্মত না হয়েও অশিক্ষিত মুসলমান পাঠক 
সমাজেই তার আবেদন সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। শিক্ষিত মুসলমান সমাজেও তার 
আদর হয় নি বলা চলে এবং কাব্যরুচির পতন না হওয়া পর্যন্ত মিশ্র ভাষারীতির, 
কাব্য আমাদের এঁতিহাসিক কৌতূহলের বিষয় হয়েই থাকবে । 

গরীবুল্লাহও আমাদের এঁতিহাসিক কৌতূহলের সামগ্রী। তিনি প্রায়: 
ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক_-কিস্ত সেই কবিত্ব ও বৈদগ্ধ্য তার সাধ্যাতীত ছিল ঃ 
রায়গুণাকরের পাশে জায়ের তাই শ্ান। রামপ্রসাদেরও তিনি সমকালীন- কিন্ত 
যে আত্মভাবমুখীন গীতিরচনার জন্যে কবিরঞ্জনের প্রতিষ্ঠা, গরীবুল্লাহ্র কাব্যে সেই 
আত্মভাবতন্ময়তার একান্ত অভাব। তিনি যে ধারায় কাব্যসাধনা করেছেন, 
তা আত্মভাবপরায়ণতার বিপরীত কোটির । রোমান্টিক প্রণয়কাব্য হিসেবে তার 
হইউস্থক জেলেখা উল্লেখযোগ্য রচনা- এটাই তাঁর. কবিত্বশক্তির পরিচারুক। 
কিন্ত অন্যান্য কাব্যে সেই শক্তির পরিচয় বিতর্ক ও অনুসন্ধানের বিষয় । 

মিশ্র ভাবার সাধারণ লক্ষণগুলো ছাড়া গরীবুল্লাহ্‌র ভাষার কোন বৈশিষ্ট্য 
নেই। ছু একটি শব্দের ব্যবহার কবির অজ্ঞতার পরিচায়ক । যেমন, “সোনাভানে' ঃ 

গাথিয়াছে পাথরেতে সোনা রূপার থাম তাতে 
রতন কাঞ্চন দিয়া তায় 

এখানে “সোন।” ও কাঞ্চন" বলতে কৰি ছুটি ভিন্ন বস্তু বুঝিয়েছেন। 


রে সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 


পয়ার ও ত্রিপরী ছন্দ কবি ব্যবহার করেছেন, মৌলিকত! বা বিশেষ কোন 
কৃতিত্বের নিদর্শন সেখানে নেই । . 

' উপমা-উৎপ্রেক্ষায় চমৎকারিত্বের পরিচয় আছে কদাচিৎ, অধিকাংশ তেই 
ক'ব গতান্থগতিক। বিশেষ করে. তার যুদ্ধকাহিনীর কাবাগুলো সম্পর্কে সেই 
মন্তব্য করা চলে, ফিরলৌসীর “শাহনামা'র সমালোচনায় ত্রাউন যা বলেছিলেন ঃ 
‘But the similies employed ‘are also, as it seems to me, 
unnecessarily-.monotonous : every hero appears as 2 fierce, 
war-seeking . lion”, “a crocodile”, “a raging elephant” and 
the ‘like, and when he moves swiftly, he moves 51116 
smoke”, “like 08805 or “like the wind”.? ৃ 

ফকির গরীবুল্লাহ্‌র প্রতিভ! ছিল, পর্যাপ্ত শিক্ষা ছিল না। কাব্যস্থপ্টির 
প্রেরণ! তার ছিল, কিন্তু লোকমনোরঞ্রন ছিল তার আগু লক্ষ্য। আর সে 
লোকসমাজের পরিচয় তো আগেই দিয়েছি। তাই গরীবুললাহ, জনপ্রিয় হলেন, 
কিন্তু একজন প্রথম শ্রেণীর কবি হতে পারলেন না। তবে একটি বিশেষ কাব্যধারার 
পথকর্তা হিসেবে বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করবেন, 
এটুকুই আমদের সাস্তবনা। 


১.1 বিট Literary History of Persia, Vol Il, 0142, 


গ্ৰন্থপঞ্জী 
: বইতে-মুদ্রিত লেখকের নামানুযায়ী 
ক. মূলগ্রন্থ ' 
১। মুমশী ওয়াজেদ আলী সাহেব'ঃ সত্যপীরের পুথি-মদন কামদেবের পালা | 
| সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৬। 
২। ছৈয়েদ হামজা মরহুম সাহেব 2 ছহি সোনাভান। সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৬ | 


৩। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করদ্র সম্পাদিত ও তারাকাত্ত দেবশর্দ্া অনূদিত £ স্বন্দপুরাঁণম, | 
j বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, .১৩১৮ | 
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গ. সামধিকপত্র ( বিভন্ন সংখ্যায় প্ৰকাশিত বিচ্ছন্স প্রবন্ধ) 


দিলরুবা । ঢাকা, ১৩৫৭, ১৩৬২ । 

মোহাম্মদী | ঢাকা,: ১৩৬১ । 

র-সা-প-প-রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা । রঙ্গপুর, ১৩২২। 

সা-প-্প- সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা । কলিকাতা, ১৩১৩, ১৩০৮১ ১৩১৯, ১৩২২, 

১৩২৩; ১৩২৪ । 

সাহিত্য পত্রিকা। ঢাকা, ১৩৬৪ | 

JASB= Journal of the Asiatic Society of Bengal. Calcatta, 
1847, "1870, 1874, 1925, 

Proc, ASB = Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. 
Calcatta, 1870. | 


বাঙ্গাল! ভাষায় পান্রসী প্রভাব 
ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ. 


ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন বখতিয়ার খলজির বাঙ্গালা দেশ জয়ের (১২০) খ্রীঃ অঃ) 
.পর হইতে ধীরে ধীরে বাঙ্গালা ভাষার উপর পারসী ভাষার প্রভাব পড়িতে 
থাকে। মধ্যযুগের আদিম কবি বড়, চণ্ডীদাসের (১৩শ, ১৪শ শতক) “শ্রীকৃষ্ণ 
কীৰ্ত্তনে’ আমরা কয়েকটি আরবী-পারসী শব্দ দেখিতে পাই। এখানে বলা কর্তব্য 
যে আরবী শব্দগুলি পারসীর মাধ্যমে পারসী উচ্চারণে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ 
করে। বস্তুতঃ পাক-ভারতের মুসলিম সংস্কৃতি প্রধানতঃ 'হিন্দ-পাঁরসী ([nd০- 
Persian) সংস্কৃতি । এঁতিহ্য. অনুসারে বড়, চণ্ডীদাস বাঙ্গালার সুলতান সেকান্দর 
শাহের (রাজত্ব ১৩৫৭-৯৩ খ্রীঃ অঃ) সভাকবি ছিলেন। স্থতরাং তাহার রচনায় 
এইরূপ মুসলমানী শব্দের প্রয়োগ আশ্চর্যজনক নহে! আমরা এখানে শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তন” হইতে এ শব্দগুলির প্রয়োগ উদ্ধত করিতেছে ঃ 


(১আকের (পর্যাপ্ত, আরবী ওয়াফির)-_“আছুক লাভ মোর মূলত আফার, 
(১৩২ পৃঃ) প্কোমান(ধনুক, পারসী)--কামাণ সদৃগ্য শোভে ভ্রহিযুগল” (৩ পৃঃ); 
(9 খরমূজা (পারসী খরবুজাহ) _-খিরমূজা কাঙ্কড়ী” (৯৬ পৃঃ) * “বাকী (আরবী) _-দবাকী 
ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী’ (২০ পৃ) মজুরি (আরবী) --মিজুরি সহি 
তোক আণিলেশ মো ভারী? (৮০ পৃঃ) (মভুরিআ (আরবী মজুর +ইআা) --থাকিৰ 
পথের মাঝে মজুরিআ হঙ্গী” (৭৭ পৃঃ) ৯লেম্ব (আরবী লীমুন, পারসী উচ্চারণ লেমু*) 
_আন্ব লেম্বু ডালিম্ব’ (৯৫ পৃঃ) ;উঁফেরু (আরবী সফর, বিদেশ যাত্রা ; পেয়ারা 
অর্থে) “চেরু বিরুজ সফেরু” (৯৫ পৃঃ) । 
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'_ বিদেশ হইতে আমদানী বস্তু রা সভ্যতার উপকরণের জন্য তাহাদের বিদেশী 
নামের আমদানি খুবই স্বাভাবিক। এইরূপে আমরা বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি 
... আরবী-পারসী শব্দ পাইয়াছি। দৃষ্টান্ত যথা, -- গোলাপ, আহ্গুর, বেদানা, খোর্ী, 
_ খোবানি, কিশমিশ, মনা, খরমুজ, জাক্তান, শরবত, পেস্তা, বাদাম, চিনি, মিছরি, 
নরাত, হালুয়া, কোপ্তা, কোর্স, পোলাও, কাবাব, শির্নি, জর্দা, পর্দা, জামা, 
মোজা, দস্তানা, চোগা, চাপকান, ঢোল (পারসী দহল), শানাই (পারসী শাহ্‌ 
নায়) নহবৎ, নাকার! রা (আরবী নকারহ) দোয়াত, কলম কাগজ ইত্যাদি৷ 


. রীতির কারণে: সিজারের রাজস্ব এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত অধিকাংশ শব্দ 
| আরবী- পারসীজাত। দৃষ্টান্ত যথা,_-আইন, আদালত, হাকিম, রায়, ফয়সালা, 
মুন্সিফ উকিল, মোক্তার, হাজত, মেয়াদ, দেওয়ানী, ফৌজদারী, পেশকার, 
একরার, জরিমানা, জেরা, জবানবন্দী, আসামী, ফরিয়াদী, মোকদ্দমা, তীর, তোপ, 
জিন, রেকাব, সিপাই, পেরাদা, সওয়ার, বরকন্দাজ, তসিলদার, খাজাঞ্চী, জমাদার, 
খাজনা, লাখেরাজ, জমি, জমাবন্দি, জনা, খরচ, উন্থূল, তেজারত, একুনে, কর্জ, 
সুদ, সুদখোর, তামাদি, বাকি, সন, তারিখ, সাল, ওজন, মণ, সের ইত্যাদি । 
রাজশক্তির কারণেই. শকাব্দ স্থলে সন প্রচলিত হয়। রাজশক্তির কারণে কতক 
উপাধি হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। 'এমন কি ব্রাহ্মণ তাঁহার জাত্যভিমান 
ত্যাগ করিয়া এই সকল বাদশাহী উপাধি গৌরবজনক মনে করিয়া আজও বহন 
করিতেছেন। উপাধিগুলি এই খান, মল্লিক, সরখেল, সরকার, মজুমদার, তালুকদার, 
হালদার ( হাওলাদার ), মহলানবিশ, খাসনবিশ, “মীর্বহর, 'মুন্শী, চাকলাদার, 
তরফদার, লক্কর, ইত্যার্দি। ইহাদের প্রায় সবলগুলি জি নিবিশেষে 
বাঙ্গালী আজও ব্যবহার .করে। 


এপারসী রাজভাষা হওয়ার করণে নি তাহার রগ ছিল। মুসলমান 


বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাব ৯৫ 


ছাত্রের ন্যায় হিন্দু ছাত্রও “বিস্মিল্লাহ্‌” (আল্লাহের নামে) বলিয়া কেতাব পড়া 
শুরু করিত। এই জন্য “বিস্মি্লায় গলত” প্রবাদটি প্রচলিত হয়। রাজভাষার 
শক্তি অসাধারণ। তাহার প্রভাবে অনেক খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ আরবী-পারসী শব্দ 
দ্বারা বেদখল হইয়াছে । দৃষ্টান্ত যথা, _-কমর (মাঝা), বগল (কখতলি), বিদায় 
(মেলানি), জাহাজ (বুহিত), নালিশ (গোহারী), জামিন (রাখী), জমি (ভূ"ই); 
সাদা (ধলা), লাল (রাতা, রাতুল), খরগোশ (শশার), মোরগ (কুকড়া), বাজ পাখী 
(শয়চান), শিকার (আহের), গরম (তাত), আয়না (আরশী), চালাক (সেয়ানা), 
লাগাম (বাগ), ,গরীব (রঙ্ক), দোকান (পশার), দরজা (দোর), জায়গা এ 
ল্লা (কাণ্ডার, কাণ্ডারী), পশম (রেশয়া), ইত্যাদি । 


রাজভাষার প্রভাবে বাহবা, শাবাশ€শাদবাশ, আপসোস (আফসোস), 
আলবত্তা, খুব প্রভৃতি ভাবব্যগ্রক শব্দ (177571০0007) বাঙ্গালায় প্রচলিত 


হইয়াছে। 


* ব্যাকরণে কতকগুলি তদ্ধিত প্রত্যয় পারসী হইতে আগত । ইহাও রাজ- 
ভাষার প্রভাবে । কতকগুলি প্রত্যয় এই £ 
দার-_-আড়তদার, থানাদার, ঠিকাদার ইত্যাদি । 
খোর-_গাঁজাখোর, তামাকখোর, মদখোর ইত্যাদি । 
.দান-_পানদান, ফুলদান ইত্যাদি । 
বাজ _ধড়িবাজ, ফাঁকিবাজ, ফন্দীবাজ ইত্যাদি। 
ঈ-_ইংরেজী, ফরাসী, বিলিতী, গীঁজাখুরী ইত্যাদি । 


এখানে লক্ষণীয় এই যে এই সকল প্রত্যয় বাংলা শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । 
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'- কেবল ভাষা নয় মধ্যযুগের বাঙ্গালী সাহিত্যেও আমরা পারসী প্রভাব 
‘লক্ষ্য করি। সেকালের সাহিত্য ছিল ধর্মকেন্দ্িক। তাহাতে মানবীয়তার আমদানি 
করেন মুসলিম কবিগণ পারস্য সাহিত্যের অনুবাদ বা অনুকরণ দ্বারা। এই প্রসঙ্গে 
শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলত কাজী, দৌলত উজীর বাহরাম খান এবং আলাওলের 
"নাম চিরম্মরণীয় থাকিবে। 


‘এই প্রবন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাবের দিও মাত্র. দেখান হইল । 
এই সম্বন্ধে গবেষণার বিষয়বস্তু হইবে যে কোন সময়ে কোন্‌ কবি, বিশেষতঃ হিন্দু 
কবি, সৰ্বপ্ৰথম এইসকল আরবী পারসী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং একটি 
ব্যাপক শব্দতালিকায় এই সকল আরবী-পারসী শব্দ এবং তাহার মূল শব্দগুলি 

প্রদর্শন করা। 


হাব্রামা্ণ লালন শাহ্‌ ফকীৱের গান 
মুহম্মদ মনসুর্উদ্দীন 


লালন শাহ, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১১৬ বৎসর বয়সে - ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে 
কুষ্টয়৷ জেলার ছে উড়িয়। গ্রামে এন্তেকাল করেন। ছেঁউড়িয়াতে তাহার মাজার রহিয়াছে। . 

এই গানগুলি কুষ্টিয়ানিবাসী শাহ, . কলিমউদ্দীনের নিকট হইতে আমার ভ্রাতা 
ডাঃ আবুল কাসেম . ফজলুল হকের সাহায্যে সংগৃহীত। | 


এই পুস্তকের প্রেমকপি প্রস্তুত করিতে আমার ছাত্রছাত্রীর! সাহায্য করিয়াছে। 
জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের সহদয়তায় এই গানগুলি তাহার "সাহিত্য পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইল বলিয়া আমি বিশেষভাবে উপকৃত হইলাম । 


৬৪1১, শান্তিনগর, টাকা । 
১৫|৭1১৯৯৫৮ 


১ 
অজান খবর ন! জানিলে 
কিসের ফকীরি। 
যে নূরে নূর নবী আমার 
তাহে আরশ বারী ॥ 
বলবো কি সেই নূরের ধারা 
নুরেতে নুর আছে ঘেরা 
ধরতে গেলে না যায় ধর! 
”  জৈছেরে বিজরী ॥ 
মূলাধারের মূল সেই নূর 
নুরের ভেদ অকুল সমুদ্দ,র 


মুহস্মদ যনস্থরউদ্দীন 


যার হয়েছে প্রেমের অঙ্কুর 
ঝলক দেবে তারি ॥ 
সিরাজ শাই বলেরে লালন 
আপন দেহে কর অন্বেষণ 
নুরে নূর ক'রে মিলন 
থেক রে হু*সিয়ারী । 


্‌ 
অবোধ মনরে, তোমার হলন! দিশে। 
এবার মানুষের করণ হবে কিসে 
কোন দিন আসবে যমের চেলা 
ভেঙে যাবে ভবের খেলা 


৯৮ 


হিসাব দিতে বিষম জ্বালা 


ঘটবেরে . শেষে ॥ ' 


- উজান ভেটেল দুটি পথ 
ভক্তি মুক্তির করণ সেত 
এবার যাতে যাবে জরামৃত 
| জন্মের ঘর সে॥ 

যে পরশে পরশ হবি 
সে করণ আর কবে করবি 
সিরাজ শশাই কয় লালন রলি 

| i ফাকে বসে! 


৩ 
আন্তিম কালের কালে, কি হয় ন৷ জানি 
কি মায়ার ঘোরে কাটালি হা'রে 
: দিনমণি ॥ 
এনেছিলাম বসে খেলাম; 
১. উপার্জন বা কি করিলাম 
_ নিকাসের বেলায় খাটবে না গগেলায়», 


'আউলে' বাণী ॥ 


জেনে শুনে সোন ফেলে 
মন মজালাম রাঙ পিতলে 
“এলাজের' কথা বলব আর কোথা 
| আর এখনি ॥ 
ঠকে গেলাম কাজে কাজে 
ঘিরে নিল “উনপঞ্চাশে? 
লালন বলে মন কি হবে এখন, 
Vl _ বলরে শুনি॥ 


সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্য! ১৩৬৫ 


৪ 
অমৃত মেঘের বারী সহজে কি যাবে 
ধরা । 
যে বারী পরশে শুনি হবে ভবের 
করণ সারা ॥ 
বারী নামে বার এলাহি 
নাইরে তার তুলনা নাহি 
সহস্র দল পন্মে সেহি ূ্‌ 
মৃণাল গতি বহে ধারা ॥ 
ছায়াহীন এক মহামুণি 
বলব কিরে তার করণি 
প্রকৃতি হইয়া তিনি - 
হলেন বারি সেধে অমর গোরা ॥ 
আসমানে বরিষন হলে, 
দাড়ায় জল মৃত্তিকা-স্থলে 
লালন ফকীর ভেবে বলে, 
মাটি চিন্বে ভাবুক যারা ॥ 


৫ 
ভে:ব সারাদিন গেল আমার, : 
সার বস্তধন এবার হলাম হারা || 
হাওয়া বন্ধ হলে, সব যাবে বিফলে 
দেখে শুনে লালস গেল না মারা ॥ 
গুরু যার সদয় হয় এ সংসারে 
লোভে ডংকা দিয়ে সেই যাবে সেরে 


আঘাটায় আজ মরণ আমার রে 
জানলাম নারে গুরুর করণ কি ধারা ॥ 
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মহতে কয় পূৰে থাকলে স্থকৃতি 
দেখিতে শুনিতে হয় গুরু রতি 
সেও পুণ্য মোর থাকিত যদি 

তবে তো আমি হতাম না মরা ॥ 


সময় ছাড়িয়া জানিলান এখন 
গুরুকৃপা নইলে বৃথা সে জীবন 
বিনয় করিয়া কয় অধীন লালন, 
মনকে আর আমি পাব কি ধরা ॥ 


৬ 


মনেরে বুন্ধাইতে আমার হল দিন আখেরী 
বোঝে না মন আপন মরণ একি অবিচারী ॥ 


ফাঁদ পাতিলাম শিকার বলে 
উঠলো সে ফাদ আপন গলে 
এ লঙ্জা কি যাবে ধুলে 


ভবের কাছারী || ' 


পর ধরতে যাই লোভ দেখায়ে 
আপনি লোভে পড়ি গিয়ে 
হাতের মামলা হারাইয়ে 

শেষে কেদে ফিরি ॥ 
“ছার জন্যে আনলাম আহার . 
আহা রে, ছ! খেল এবার 
লালন বলেঃ এবার আমার 

ভগ্ন দশা ভারি ॥ 


৯৯, 


৭ 
আমার চরকা ভাঙ্গা, টেকো আড়ানে। 
টিপ সোজা করব কত, 

আরতে। প্রাণে বাঁচিনে- ॥ 
একটা আঁটি আর একটা খসে 
চরকা লয়ে যাব কোন দেশে 


আমি আর কতকাল, বইবো এ হাল 


এই বেতো চরকার গুণে ॥ 
মিস্ত্রী বেটার গুণ পরিপাটি 
মোল কলে ঘুরায় টেকোটা 
তার একটি কল, হলে বিকল 
সারতে পারে কোন জনে ॥ 
সামান্ত কাঠ পাটের চরকা! হয় 
ঘষলে খুটো ‘খেটে’ আটা যায় 
মানব দেহ চরকা. সেহ, লালন কি তার 
ভেদ, জানে॥ 


৮ 
আছে মায়ের ‘ও’তে জগৎ পিতা ভেবে 
দেখ না 

হেলা করো না বেলা মেরো না | 

কোরানেতে ইসারা দেয় 

আলিফ যেমন লামে লুকায় 

আকারে সাকার “ছাপা? রয় রর 
সে ভেদ মুরশীদ ধরলে যাবে জানা ॥ 


১০০" 


নিষ্কামী নিবিকার হয়ে 
দাড়াও মেয়ের স্মরণ লয়ে Cy 
বর্তমানে দেখ চেয়ে 

আছে স্বরূপে রূপের নিশানা ॥ 
কেমন পিতা! কেমন মা সে 
চিরদিন সাগরে ভাসে 
লালন বলে করো দিশে 

ঘরের মধ্যে ঘরখানা ॥ 


৯ 


আপন সরাতে আদম গড়লেন দয়াময় । 
নইলে কি আর ফেরেস্তারে 
সেজদা দিতে কয় ॥ 


ছষে সে আদম ছফি 
আজাজীল হলো পাপী 
মন তোমার লাফালাফি 
তেমনি দেখা যায় ॥ 


আল্লা আদম না হইলে 
পাপ হইত সেজদা দিলে 
শেরেক গোনাহ যারে বলে 
এ দীন-ছুনিয়ায় ॥ 


আদমী হলে চেনে আদম 
পশু কি জানে তার মরম 
লালন বলে আদ্য ধরম 
আদম চিনলে হয় 
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১০ 
কোরান তামাম, শোধ লিখেছে। 
আলিফ লাম মিমেতে ॥ 
আলিফ আল্লাজি, মিম মানে নবী, 
লামের ছুই মানে 
তার এক মানে হয় শরায় প্রচার, 
আর মানে মারেফতে ॥ 
দরমিয়ানে' লাম, ডানে বাম, 
আলিফ মিম দুইজনে 
যেমন গাছ বীজ অঙ্কুর, এ মত ঘুর, 
না পারি বুঝিতে ॥ 


ইশারায় লিখন কোরানের মানে, 


হিসাব কর এই দেহেতে, 
তবে পাবি লালন সব অগ্থেষণ, 
ঘুরিসনা ঘুরো পথে ॥ 


১১ 
আপনার আপনিরে মন না জান ঠিকানা । 
পরের অন্তর অকৈতব সমুদ্দ,র 

কিসে যাবে জান! ॥ 
পর অর্থে পরম ঈশ্বর, 
আত্মরূপে করে বিহার, দ্বিদলে বারাম খান! 
শতরল সহত্রদলে, 

শশইজীর আনন্দ করুণা ॥ 

কেশের আড়েতে জৈছে, ' 
পর্বত লুকায়ে আছে, হ'ল না দর্শন 
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এবার হেট নয়ন যার, নিকটে তার, 
সিদ্ধি হয় ভাবনা ॥ 
সিরাজ. শই বলেরে লালন 
শুরু পদে ডুবে আপন . 
| আত্মার ভেদ জানলে না ॥ 
আত্মা আর পরম আত্ম] 
ভিন্ন ভেদ জেনো না ॥ 


১২ 
আয়ু হারালি অমাবতি না মেনে! 
ক্ষ্যাপা তোর হয় না সবুর একদিনে ॥ 
হ'লে অমাবতির বার 
মাটি রসে সরোবর 
সাধু গুরু বৈষ্ণব তিনে 
উদয় সেই রসের জনে ॥ 
তুই খোদ না চাষা ভাই 
তোর জ্ঞান তো কিছু নাই 
অমাবস্তা প্রতি পদে ণ 
হাল বেয়ে “কাল হও” কেনে ॥ 
' যে জন রসিক চাষা হয় 
সে যোগ বুঝে হাল বায় 
লালন ফকীর পায়ন! ফিকির 
হাপুর হুপুর ভু"ই বোনে ॥ 


০১ 


১৩ 

আপনার আপনি যদি চেন! যায়। 
তবে তারে চিনতে পারি সেই পরিচয় ॥ 
উপরওয়ালা সদর বারী 
আত্মারূপে অবতারী 
কোলের ঘোরে চিনতে নারি 

কিসে কি হয় ॥ 
যে অঙ্গ সে অংশকলা | 
কাজ বিলাসে ভিন্ন বলা 
ঘুচলো যাহার মনের ঘোলা 

সেকি তা কয় ॥ 
সেই আমি কি আমি আমি, 
তাই জানিনে যায় ছুনণমি 
লালন কয়, তবে কি ভ্রমি 
ভব কুপায়॥ 


১৪ 
আল্লা বল মন্রে পাখী, 
ভবে কেউ কারে! দুঃখে, নয়রে দুঃখী ॥ 
ভুলোনারে ভবের ভ্রান্ত কাজে 
আখেরে এসব কাণ্ড মিছে 
মনরে কেবা আপন পর কে, তখন 
দেখে শুনে খেদে, ঝরবে আখি ॥ 
হাওয়া বন্ধ হ'লে স্বাদ কিছু নাই, 
বাড়ীর বাহির করবে সবাই 
তোর আসতে একা, যেতে একা, 
এ ভব পিরিতের ফল আছে কি॥ 


১০২ 


গোরের কিনারে যখন লয়ে যায় * 


কেদে তখন জীবন ছাড়তে চায়, 
অধীন লালন বলে, 
কারো গোরে কেউ তো. না যায়, 
.. থাকতে হয় একাকী ॥ 
রর, ১৫ 
রোগ বাড়ালি কুপথ্য করে, 
ওষুধ খেয়ে অপযশ করলি কবিরাজেরে ॥ 
তবে তো রোগ হয় আরোগ্য 
মধ্যে মধ্যে নিজেই বিজ্ঞ 
হয়ে গোল বাধালিরে ॥ 
. অমৃত ওষুধ খেলি 
তাতে মুক্তি নাহি পেলি 
লোভ লালসে ভুলে রলি 
ধিক তোর লালসে রে ॥ 
লোভে পাপ হয় পাপে মরণ 
তাকি জান নারে ও মন 
লালন বলে, যা যা এখন 
মরবি ঘোর বিকারে ॥ 


১৬ 
আমি . দোষ দিব কারে 

আপন মনের দোষে প’লাম ফেরে ॥ 
সুবুদ্ধি, স্থুঘঘভাব গেলো 
-কাগের স্বভাব মনে. হলো । 
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ত্যজিয়ে অমৃত ফল, মাকাল ফলে 

মন মজিলরে ৷ 
যে আশায় এই ভবে আসা ' 
ভাঙ্গিল সে আশার বাস! 
ঘটিল রে কি দর্দ্শা 
_-., ঠাকুর গড়তে বানর হলো রে ॥ 
গুরু বস্তু চিনলি না মন. 
অসময়ে কি করবি তখন 
বিনয় করে বলছে লালন 

যজ্ঞের ঘ্ৃত কুস্তায় খেলোরে | 


‘১৭ 
আপন আপন খবর 'নাই 
গগনের চাদ ধরব বলে মনে করি তাই ॥ 
যে গড়েছে এ প্রেম তরী 


- সে হয়েছে চড়নদারী . 


কোলের ঘোরে চিনতে নারি 
মিছে গোল বাধাই ॥ 
আঠার মোকামে জানা 
মহারসের বারামখাম| ' 
সেই রসের ভিতরে সেনা . 
আলো করে শশাই ॥ 
না জেনে চাদ ধরার বিধি 
কথারই কোট সাধন সাধি 
লালন বলে ক্ষাদি ভেবে বিবাদী সদাই। 
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১৮ 
আমারে কি রাখবেন গুরু চরণ দাসী 
ইতরপনা কার্য আমার অহনিশি ॥. 
জঠর যন্থন। পেয়ে 
এলাম সে ‘কারার’ দিয়ে 
রলাম তারও সব ভুলিয়ে 
"ভবে আসি ॥ 
চিনলাম না সেই গুরু কি ধন 
জানলাম না তার সেবা সাধন 
ঘুরতে বুঝি হলরে মন 

চুরো আশী ॥ 
গুরু যার থাকে সদয়, 
মন বলে তার কিসের ভয়, 


লালন বলে মনরে আমায় 
করলি দোষী ॥ 


১৯ 
আবহায়াতের নদী কোন খানে 
যাও জিন্দা পীরের খান্দানে 
দেখিয়ে দেবে সন্ধানে ॥ 
সেই যে নদীর পিছল ঘাট! 
চাদ কোটালে খেল্ছে ভাটা 
দিন ছুনিয়ার পাড়া একটা 
মীন আছে তার মাঝখানে ॥ 
নদীরও মহিমা এমনি 
সেই নদীতে অমৃত পানি 
তার এক রতি পরশে অমনি 
অমর হবে সেই জনে ॥ 


আবহায়াতের মর্ম যে জন পায় 


উপাসনার দিশা তারই হয় 
সিরাজ শশইর আদেশে 
অধীন লালন ফকীর তাই ভণে ॥ 


২০ 
আজব আয়নামহল মণি গভীরে, 
সেথা সতত বিরাজে শশাইজী মেরে ॥ 
পূর্ব দিকে রত্বুবেদী 
যে দেখেছে ভাগ্য গতি 
সচেতন সে সব খবরে ॥ 
জলের ভিতর শুকনো জমি 
আঠার মোকাম তার কায়েমি, 
নিঃশব্দে শব্দের উদ্‌্গামী, 
সে মোকামের ‘খবর’ জানগে যারে ॥ 
মণিপুরের ঘাটে মনোহারী কল 
তেহাট! ত্রিবিনে তায় বাঁক! নল 
মাকড়শার আশে বন্দী সে জল 
লালন বলে সন্ধি বুঝবে কে রে। 


২5 
আঠার মোকামে একটি রূপের বাতি 
জলছে সদায়, 

নাই তেল তার নাই তুলা 
আজগবি হয়েছে উদয় ॥ 


১০৪ 


মোকামের মধ্যে মোকাম 
শুন্য শিখর বলি যার নাম 
বাতির লণ্ঠন সেথায় মোদাম 
ত্ৰিভুবনে কিরণ ধায় ।! 
দিবানিশি চার প্রহরে 
একরূপে চাররূপ ধরে 
‘বর্ত’ থাকতে দেখলি না রে 
ঘুরে মলি বেদের দ্বিধায় ॥ 
যে জানে সে বাতির খবর 
ছুটেছে তার নয়নের ঘোর 
সিরাজ শই কয় লালন রে তোর 
দৃষ্ট হয়ন! মনের ধোকায়। 


২২ 
আছে কোন মানুষের বাস কোন দ্বলে 
মানুৰ মানুষ সবাই বলে ॥ 
অযোণী সহজ সংস্কার 
কি সাধনে সাধবে! এবার 
বড় অগম্য সে মানুষ নীলে ॥ 
সংস্কার সাধন না জানি 
কোথায় সহজ কোথা অযোনী 
বেড়াই গোলে হরি বোল বলে ॥ 
মানুষের করণ বিচক্ষণ 
জানলে হবে এক নিরূপণ 
অধীন লালন পড়লো বিষম গোলমালে ॥ 
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২৩ 
আগে শরিয়ত জান বুদ্ধি শাস্ত করে 
রোজা আর নামাজ শরিয়তের কাজ, 
আসল শরিয়ত বলছে! কারে ॥ 
নামাজ রোজা কল্ম। জাকাত 
তাই করিলে কয় শরিয়ত 
সরা কবুল কররে ॥ 
ভাবে বোঝা যায় কল্মা শরিয়ত নয় 
শরিয়তের পরম অর্থ থাকতে পারে ॥ 
বেঈমান বেগীর জনা 
শরিয়তের ভাত চেনে নী 
শুধু মুখে তোড় ধরে || 
চিনতো যদি আত, অদেখা নিয়াত, 
. করত না কখনও বারজখ ছেড়ে | 


শরিয়ত অগম্য ভারি 
যে যা বোঝে সেই' ফল তারি 
হবে আখেরে ॥ 
লালন বলে মোর 
বুদ্ধিহীন অন্তর 


মারি মূলে লাগে ডালের উপরে ॥ 


২৪ 
আছে আল্লা আলে, রাহুল কলে, 


তলের ‘উল’ হ'ল না। 
অজান এক মানুষের করণ 
তলে আনা গোন! । 
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আল্লা আহলাদিনী দুইরূপে 
লীলা নিত্য করেন কৌতুকে। 
ছইরূপ মাঝার রূপ মনোহর 
সে রূপ কেউ বলেনা ॥ 
নারী পুরুষ নপুংসক নয় 
| তাহার তুলনা তাহারি হয় 
সেরূপ অন্বেষণ জানে সেহি জন 


শক্তি উপাসনা ॥' 


শক্তিহারা ভাবুক যে, 
কপট ভাবের উদাসীন সে 
লালন বলে তার জ্ঞান চক্ষু আধার 
রাগের পথ চেনে ন| ॥ 


২৫ 
ইবলিছের ছেজদার ঠাই 
ছেড়ে শশইর সেজদা করা । 
হুজুরী নামাজের আইন এমনি ধারা | 
সেজদা করেছে সেতো 
স্বর্গ মত্য পাতাল জোড়া 
কোন জায়গা সে বাদ রেখেছে 
ৃ দেখনা তোরা ॥ 
জায়গার মাহাত্ম্য বুঝে 
সেজদা দিতে পারে যারা 
আগমে কয় তাদের হয় নামাজ সার] ॥ 
কিসে হয় আসল নামাজ, 
কর সেই কাজ ভাই তোমরা 
লালন বলে আখের যেন যায়না মারা ॥ 


১০৫ 


২৬ 
উপরোধের কাজ দেখ ভাই 
ঢেশকি গেলার মত 
যায়না গেলা, তলা গলা 
ফেড়ে হয় সে হত॥ 
মনটি যাতে রাজী হয় 
প্রাণটি তাতে অমনি যায় 
পাথর দেখে শোলার মত 
আবার ব্যাথার ঠেলা ঢে*কি গেলা 
টাকশালে সই নয়তো ॥ 
মুচির চাম কৌটাতে গঙ্গা মা 
কোন গুণে যায় দেখ না 
কেউ ফুল দিয়ে পায়না তো 
মন রাগী নয় পুজলে কি হয় 
ফুল দিয়ে শত শত ॥ 
যার মনে যা করুক সে তা 
গোল কেন ভাই এত 
লালন বলে লাখিয়ে পাকায়, 
সে কল লাগে তেতো ॥ 


২৭ 
এলাহি আলমিন গো আল্লা বাদশাহ, 
আলমপানা তুমি 
ভাসায়ে ডুবাতে পার, 
রাখ মার হাত তোমার 
তাইতে তোমায় ডাকি আমি ॥ 


১০৬ 


নৃহ নামে এক নবীরে 
ভাসায়ে অকুল পাথারে 
আবার তারে মেহের করে 
আপনি লাগাও .কেনারে . 
জাহের আছে এ সংসারে 
07, আমায় দয়া কর স্বামী ॥ 
নেজাম নামে বাটপাড় সেতো 
প্রাপেতে ডূবিয়া রুতো 
তার মনে স্ুমতি হল 
কুমতি’ তার দূরে গেল 
আউলিয়া নাম খাতায় লিখিল 

জানা গেল এ রহমি ॥ 
নবী ন! মানিল যার! 
মোহাহেদ কাফের তাঁরা, 
সেই মোহাহেদ দায়মাল হবে 
বে হিসাব দোজখে যাবে 
আবার তারে খালাস দিবে 
৷ লালন কয় মোর কি হয় জানি ॥ 


চর 


২৮ 
নবী একি আইন করলে জারি 


পাছে মারা যাই শশাইর ‘সাধ ভাষা” ভারী ॥ 


নবীর আইনে এ ছুই হুকুম সদায়. 
সর! নবুয়ত বেলায়েত মারেফত 
জানতে হয়রে গভীরই ॥ 
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নবুয়তে অদেখা ধেয়ান 
বেলায়েতে রূপের নিশান 
নজর একদিক যায়, 
আর এক দিক আবার হয় 
দুইরূপ কিরপে ঠিক করি ॥ 
সরাকে শরপোষ লেখ! যায় 
বস্তু মারফতে ঢাকা আছে তার 
শরপোষ নিই তুলে, কি দেই ফেলে, 
লালন বস্তুর ভিধারী ॥ 


২৯ 
এক আসমানি চোর 
ভাবের শহর লুটছে সদায় । 
ও তার আশা যাওয়া .কেমন রাহা 
কে দেখেছ বল আমায় ॥ 


শহর বেড়ে অনেক দূরে 


মাঝখানে ভাবের মন্দিরে 


সেই নিগম জায়গায় 


তার পবন দ্বারে, চৌকি ফেরে, 


এমন খরে চোর আসে যায় ॥ 
এক শহরে চবিবশ জেলা 
দাগছেরে কামান ছুই বেল! 
্‌ বলিয়া জয় জয়. 


ধন্য চোরে এ খাট মারে 
রাখেনা সে কাহারও ভগ্ন ॥ 
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মন বুদ্ধির অগোচর চোরা 


বললে কি প্রত্যবি তোরা 
আজ আমার কথায় 


লালন বলে ভাবুক হলে 
ধাক্কা লাগে তাহার গায় ॥| 


৩9০ 
একি আজগবি এক ফুল 
কোথায় বৃক্ষ, কোথায় আছে মুল ॥ 
ফুটেছে ফুল মান সরোবর 
স্বর্ণ লোকায় ভ্রমণ যে তার 
কখন মিলন হবে যে দোহার, 
রসিক হলে জান! যাবে স্থুল ॥ 
শম্ভু বিষ্ণু নাই সে ফুলে 
মধুকর কেমনে খেলে 
পড় সহজ প্রেম ইস্কুলে 
জ্ঞানের উদয় হবে, যাবে রে ভুল ॥ 
শোণিত শুক্র এরাই ছু জন 
সে ফুলে হইল স্বজন, 
সিরাজ শশাই বলেরে লালন, 
| ফুলের ভ্রমর কে তা কর উল ॥ 


৩১ 
এক ফুলে চার রং ধরেছে 
সে ফুলে কি আজৰ 
| শোভা 
" মুল ছাড়া সে ফুলের লতা 
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা 


করেছে । 


১০৭ " 


এ বড় অকৈতব কথা 
কে প্রত্বে কৈ কার কাছে ॥ 
কারণ-বারির মধ্যে সে ফুল 


‘ভেসে বেড়ায় একুল ও কুল 


শ্বেত বরণ ভ্রমর এক ব্যাকুল 
সেই ফুলেরই মধুর আশে ॥ 
দেখ দেখি মন দেল দরিয়ায়, 
যেফুলে নবীর জন্ম হয় 
সে ফুল তো সামান্য ফুল নয়, 
লালন কয় যার মূল নাই দেশে ॥ 


৩২ 
এমন মানব-জনম আর কি হবে। 
ও মন যা কর তা ত্বরায় কর এই ভবে ॥ 
অনন্তরূপ স্যপ্তি করলেন শশাই 
শুনি মানুষের তুলনা কিছু নাই 
দেব দেবতাগণ করে আরাধুন; 
জন্ম নিতে এই মানবে ॥ 
কত ভাগ্যের ফলে না জানি 
পেয়েছ এই মানব তরণী 
বেয়ে যাও ত্বরায় তরী স্থ-ধারায়, 
যেন ভরা না ডোবে ॥ 
এই মানুষে হয় মাধুর্য ভজন 
তাইতে মানুষরূপে গড়লেন নিরঞ্জন 
এবার ঠকলে আর ন! দেখি কিনার 
অধীন লালন কয় কাতরভাবে | 


১০৮ 


৩৩ 
এমন দিন কি হবেরে আর। 
খোদা সেই হয়ে গেল রান্ুলরূপে অবতার ৷৷ 
আদমের রুহু সেই 
কোরানে শুনিলাম তাই 
নিষ্ঠা যার হলোরে ভাই 
মানুষ মুরশীদ করলো সে সার ॥ 
খোদ সরাতে পয়দা আদম 
এও জানা যায় অতি মরম 
আকার নাই যার স্থরাত কেমন 
লোকে বলবে তাও আবার ॥ 
আহাম্মদ নাম লিখিতে 
মিম নফী কয় কিসেতে 
সিরাজ, শই কয় লালন তাতে 
কিঞ্চিত নজির দেখ এবার ॥ 


৩৪ 
এ জনম গেলরে আসার ভেবে । 
পেয়েছ মানব-জন্ম হেন ছুলভি জনন 
ভার কি হবে ॥ 
জননীর জঠরে যখন 
অধঃমুণ্ডে ছিলেরে মন 
মনে কিতা হয় না এখন 
এর . হয় না রে ভবে। 
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কারে বল আমার আমার 
তুমি কার আর কেবা তোমাব 
যাইবে সকল গুমার 
যেদিন শমন রায় আসিবে ॥ 

এ দিনে সেদিন ভাবলে না 
কি ভেবে কি কর খুন] 
লালন বলে যাবে জান! 

হারলে বাজী কীদলে কি আর হবে | 


1 ১৩৬৫ 


৩৫ 
এনেছে এক নবীন গোরা 
নতুন আইন নদীয়াতে 
বেদ পুরাণ সব দিচ্ছে ছুষে 
সেই আইনের বিচার মতে ॥ 
সাত বার খেয়ে একবার স্নান 
নাই পুজা নাই পাপপুণ্য জ্ঞান 
অসাধ্যেরে সাধ্য বিধান 
শিখাচ্ছে সব ঘাটে পথে ॥ 
না করে সে জাতের বিচার 
কেবল শুদ্ধ প্রেমের আচার 
সত্য মিথ্যা দেখো এবার 
সাঙ্গ পাঙ্গ জাত অজ্ঞাতে ৷ 
সত্য ঈশ্বরের রচনা! 
বলে কেউ আর বেদ মানেনা 


লালন কয় তার উপাসনা 


কর দেখি মন কি হয় তাতে ॥ 


হারামণি £ লালন শাহ্‌ ফকীরের গান 


৩৬ 
এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে 
কেবা না মজেছে সখি 
কারে! কথা কেউ বলে না 
আমি একা হই কলস্কি ৷ 
প্রেম তো অনেকে করে 
এমন দশা ঘটে কারে 
গঞ্জনা দেয় থরে পরে 
স্যামের রূপে দিয়ে আখি ॥ 
তলে তলে তল গজা খায় 
লোকের কাছে সতী ক'লায় 
এমন সতী অনেক পাওয়া যায় 
সদর হয়'যে সেই পাতকি |! 
অনুরাগী রসিক হলে 
সে কি ডরায় কুলে শীলে 
লালন বেড়ায় ভূকচি খেলে 
ঘোমট! দিয়ে চায় আড় চখি ॥ 


৩৭ 
এ ধন যৌবন চিরদিনের নয়। 
অতি বিনয় করে নিমাই মায়েরে কয় ।॥ 
কোন দিন পবন ছেড়ে যাবে 
এ দেহ শ্মশানে নেবে 
কোঠা বালাখানা ঘর কোথায় রবে কার 
লোভে লালচে কেবল ছুকুল হারায় ৷৷ 


১০৪৯, 


কেউ রাজা কেউ বাদশাহ, গিরি 
ছেড়ে নে অধীন ফকিরী 


আমি এ নিমাই কি ছার নিমাই 
কি ধন ছেড়ে বেহাল লয়েছি গায় |। 


রও শচী মাতা গৃহে গিয়ে 

আমারে বিসর্জন দিয়ে 

এই বলে নিমাই ধরে মায়ের পায়ে 
লালন বলে ধন্য ধন্য নিমাই || 


৩৮ 

এঁ গোরা কি শুধুই গোরা ওলো নাগরী। 
দেখি দেখি ঠাউরে দেখি গোরার কেমন শ্রী ॥ 
শ্যামাঙ্গে গৌরাঙ্গ মাখা 
নয়ন ছুটি বাঁকা বাঁকা 
মনে যেন দিছে দেখা 

ব্রজের শ্রীহরি ॥ 
না জানি কোন ভাব লয়ে 
এসেছে শ্যাম গৌর হয়ে 
কতদিন রাখবো লুকিয়ে 

রূপের মাধুরী ॥ 
যে হোক সে হোক না গোর! 
করবে কুলের কুল সারা 
লালন বলে দেখবে যারা 

সৌভাগ্য তারি ॥ 


১০০. 

| ৩৯ . 
এঁ গোরা কি. শুধুই গোরা 
আছে রাধা রূপে রসাল করা ॥ 
তামাতে সোনা হল্‌ করিলে 
চিনে নেওয়া কিছু কঠিন বলে - 
অমনি রাধার অঙ্গে অঙ্গ পরশিলে 
তাইতে কালোরূপে গৌররূপের পারা ॥ 
আহা মরি মরি একিরে ভাব অঙ্গ 
অন্তরে কালোরপ বাইরে গৌরাঙ্গ 
গোরা - পেয়েছিল ভাল ভবানীর সঙ্গ 
‘তাইতে রূপে রূপ পড়েছে ধরা ॥ 

গোরার ভাব বুঝতে পারে কে আছে এমন 
ছিল পুরুষ করলো নারী বেশ ধারণ 
শুরু অন্ুসার কহিছে লালন | 
আছে শতদলে মানুষ ভাব, নিহারা ॥ 


৪০ 
এ রূপ তিলে তিলে জপ মন স্ৃতে 
ভুলো নারে অন্য ভোলেতে ৷" | 
গুরুরূপ যার ধেয়ানে 'রয় 
কি করিবে সমন রায় 
নেচে গেয়ে ভবপার যায় 
গুরুর চরণ তরীতে ॥ 
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উপর বারী সদরওয়ালা 
স্বরূপ রূপে করছে খেলা 
স্বরূপ গুরু স্বরূপ ভেলা 
আর কি আছে এ জগতে ॥ 
সামনে তরঙ্গ ভারী 
গুরু বিনে নাই কাণ্ডারী 
লালন: বলে ভাগ্নাও তরী. 
যা' করে শ"াইর কৃপাতে ৷ - 


৪১ 
মন তোরে আর কি বলি. 


"পেয়ে ধন সে ধন তুই হারা হলি ॥। 


মহাজনের ধন এনে. 
ছিটালি তুই উলু বনে .. 
কি হবে নিকাশের দিনে 
সে ভাবনা আর কই ভাবিলি'। 
সই করিয়া পু*জি তখন 
আনলিরে তিন রতি এক মণ 


বেপার করা যেমন তেমন 


আসলে খাদ মিশালি ॥ 
করলি ভাল বেচা কেনা 


চিনলি না তুই রাং কি সোন! 


লালন বলে মন রসনা 
কেন সাধুর হাটে এলি ॥ 
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৪২. 
সে প্রেম কর! কি কথার কথা 
প্রেমে মজে হরি নিলো গলায় কাথা ॥ 
একদিন রাধে মান করিয়ে 
লন ধনি শ্যাম ত্যজিয়ে 
মানের দায়ে শ্যাম যোগী হয়ে 
| . মুড়ালে মাথা ॥ 
আর এক প্রেমে মজে ভোকা! 
শ্মশানে মশানে খেলা 
গলে শক্তি হাড়ের মালা 
পাগল অবস্থা ॥ 
রূপ সনাতন উজীর ছিল 
প্রেমে মজে ফকীর হলো 
লালন বলে এমনি জেনে! 
প্রেমের ক্ষমতা ॥। 


৪৩ 


ওগো সামান্টে কি সেই অধর চাদকে পাবে? 
যাহার লেগে হল যোগী দেবের দেব মহাদেবে ॥ 


. : ভাব জেনে ভাব না দিলে তখন 
বৃথা যাবে সেই পূজন ভজন 
বাঞ্চা যদি হয় সে চরণ 
ভাব দে না সে ভাবে ॥ 

যে ভাবে সব গোপী তারা 
হয়েছিল পাগলপারা 
চরণ চাইলে তেমনি ধারা 

ভাব দিতে তাই হবে ॥ 


নিহেতু ভজন গোপী কার 
তাইতে সদাই বাঁধা নটবর 
লালন বলে মনরে তোমার 
মরন ভবলোভে ।। 


88 
ও মে ফুলের মর্ম জানতে হয় 
যে ফুলে, অটল বিহার 
বলতে লাগে বিষম ভয় ॥ 
ফুলে মধু প্রফুল্লতা 
ফলে যার অযমুতম্ুধ! 
এমন ফুল দুনিয়ায় পয়দা 
জানলে জীবের ছুরগতি যায় || 
চিরদিন সেই যে ফুল 
দীন ছুনিয়ার মকবুল 
যাতে পয়দা দীনের রাসুল 
সে ফুল তো সামান্য নয় ॥ 
জন্মপথে ফুলের ধ্বজা 
ফুল ছাড়া নয় গুরুপূজা 
শিরাজ শশাই কয় এ ভেদ বোঝা 
লালন ভেড়োর কার্য নয় ॥ 


৪৫ 
তোর ঠিকের ঘরে ভূল পড়েছে মন 
কিসে চিনবিরে মানুষ রতন ৷৷ 
আপন খবর নাই আপনারে 


১১৭ 


বেড়াও পরের খবর করে . 
আপন খবর জানলে পরে 
পরকে চেন! যায় তখন ॥ 
ছিলি কোথা এলি হেথা 
নিরূপণ কি করিলি তা 
না বুঝে মুড়ালি মাথা 
পথের নাই তোর অন্বেষণ ॥ 
যার সাথে এই ভবে এলি 
তারে আজ কোথায় হারালি 
সিরাজ শণই কয় পেট সার খালি 
তাই লয়ে পাগল লালন ৷৷ 


৪৬ 
ওমা যশোদে গো তাই আর বল্পে কি হবে 
গোপালকে যে এ*টো দিই মা 

মনে যে ভাল ভেবে ।॥ 


মিঠার লোভে এ'টো দিই মা 
পাপ পুণ্যের জ্ঞান থাকে ন৷ 
গোপাল খেলে পাই সাস্তবনা 

পাপ পুণ্যে কে দেখে তবে ॥ 
কাধে চড়ায় কাধে চড়ি 
যে ভাব ধরায় সে ভাব ধরি। 
এ সকল বাসনা তারই 

বুঝি ছিলো গো পূর্বে ॥ 
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গোপালের সঙ্গে যে ভাব 
বলিতে আকুল হই সেসব 
লালন বলে পাপ পুণ্যের লাভ 
ভুল হয় গোপালকে সেবে ॥ 


৪৭ 
কালার কথা কেন বল আজ আমায় ' 
যে নাম শুনলে আগুন লাগে গায় ॥ 
তুমি বৃন্দে নামটা ধর 
জলে অনল দিতে পার 
রাধারে ভোলাতে তোরও 
| এবার বুঝি কঠিন হয় ॥ 
যে কৃষ্ণ রাধার অলি 
তারে ভোলায় চন্দ্রাবলী 
দে কথা আর কারে বলি 

ঘৃণায় জীবন যায় ॥ 
শতেক হাড়ী চাকা 
রাই বলে ধিক্‌ তারে দেখা 
লালন বলে এবার বাঁকা 

সোজা হবে মানের দায় ॥ 


6৮ 
ও গৌরের প্রেম রাখিতে 
সামান্টে কি পারবি তোরা । 
কুলশীল ইস্তফা দিয়ে 
হতে হবে জ্যান্তে মরা ॥ 
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থেকে থেকে গোরার হৃদয় 
কত ভাব হয়গো উদয় 
ভাব জেনে ভাব দিতে সদায় 

জান্বি কঠিন কেমন ধারা ॥ 
পুরুষ নারীর ভাব থাকিতে 
পারবি কি সে ভাব রাখিতে 
আপনার আপনি হয় ভুলিতে 

যে জন গৌর-রূপ-নেহারা ॥ 
গৃহে ছিলি ভালই ছিলি 
গৌর হাটায় মরতে এলি 
লালন বলে কি আর বলি 

ছু কুল যেন হোস্নে হারা ॥ 


৪৯ 
দেখে শুনে জ্ঞান হল না 
.কি করিতে কি করিলাম 
দুঞ্ধেতে মিশালাম চোনা ॥ 


মদন রাজার ডঙ্কা ভারি 
হলাম তাহার আজ্ঞাকারী 
যার মাটিতে বসত করি 
চিরদিন তারে চিনলাম না ॥ 


রাগের আশ্রয় নিলে তখন 
কি করিতে পারে মদন 
আমার হলো. কামলোভী মন 
মদন রাজার গাঁঠরি টানা ॥ 


১১৩ 


উপর হাকিম একই দিনে 
হিসাব নেবেন নিজগুণে 
দীনের অধীন লালন ভণে 
গেল না তোর মনের দোটানা ॥ 


৫০ 
কে তোমার যাবে সাথে 
কোথায় রবে ভাইবন্ধু সব 
পড়বি যেদিন কালের হাতে ॥ 
যে আশায় এই ভবে আস! 
হলনা তার রতি মাস। 
ঘটালিরে কি দুর্দশা 
কুসঙ্গে কুরঙ্গে মেতে ॥ 
নিকাশের দায় করবে খাড়া 
মারিবে আতসের কোড়া 
সোজা করবে বাঁকাতেড়া 
জোর জবর খাটবেনা তাতে ৷ 
যারে ধরে পাবি নিস্তার 
তারে সদায় ভাবলিরে পর 
সিরাজ শা"ই কয় লালন তোমার 
সারে ভবের কুটুম্বিতে। 


৫১ 
কোন দিন শৃর্ধের অমাবস্তে 
দেখি চাদের অমাবস্তা হয় মাসে মাসে ॥ 
আকাশে পাতালে শুনব না 
দেহ রতির চাই উপাসনা 


১১৪ 


কোন পথে কখন করে আগমন 
টাদ চকোর মেলে কথন এসে ।: 
বারো মাসে ফোটে চব্বিশ ফুল 
জানতে হবে কোন ফুলে কার মূল 
আন্দাজী সাধন করো নারে মন 
মূল হারালে ফল পাবে কিসে ॥ 
যে করে সেই আদ্মানী কারবার 
না জানি তার কোথায় বাড়ী ঘর 
চেতন মানুষ পাই তাহারে শুধাই 
লালন বলে ঘুচাই মনের দিশে |! 


৫২ 
কপাট মারো কামের ঘরে। 
মান্য ঝলক দিবে নিহারে ॥ 
হাওয়া ধর অগ্নি স্থির করো 
যাতে মরিয়া বাঁচিতে পার 
মরণের আগে মর 
শমন যাক ফিরে | 
বারে বারে করিরে মান! 
লীলার বশে কেউ যেওন| 
তেজের ঘর ত্যজিওন! 
উধ্ব“ চাদ ধরে || 
জান না পারাহীন দর্পণ 
কিরপে হয় রূপ দরশন 
বিনয় ক'রে কয় লালন 
থেকো হু*শিয়ারে ॥ 
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৫৩ 
কেন ডুবলি ন! মন গুরুর চরণে। 
এসে কাল শমন বাঁধবে কোন দিনে | 
নিদ্রা বশে নিশি গেল . 
মিছে কাজে দিন ফুরাল 
চেয়ে দেখলিনে 
এবার গেলে আর হবে না 
পড়ৰি কুক্ষণে ৷ 
আমার পুত্র, আমার দারা 
কেউ না সঙ্গে যাবে তারা 
যেতে শমনে 
আসতে একা যেতে একা 
একবার ভাবলিনে ॥ 
এখনও তোর আছে সময় 
সাধলে কিছু ফল পাওয়া যায় 
যদি নেয় মনে 
সিরাজ শশই কয় অবোধ লালন 
ডুবে দেখলিনে ॥ 


৫৪ 
কেন চাদের জন্যে চাদ কাদেরে 


এই লীলার অন্ত পাইনে রে 
দেখে শুনে ভাবছি বসে 
কথা কই কারে || 


হারামণি ঃ লালন শাহ্‌ ফকীরের গান 


আমরা দেখে এই গৌর চাদ 
ধরবো বলে পেতেছি ফাদ 
আবার কোন চাদেতে এ টাদেরও 
মন হরে ॥ 


জীবেরে কি ভুল দিতে সবায় 
গৌর টাদ এক টাদের কথা কয় 
পাইনা এবার কি ভাব উহার 
অন্তরে ॥ 

এ চাদ সে চাদ কোরে ভাবনা 
মন আমার আজ হলো দোটান! 
বলছে লালন প'লাম এখন 

কি ঘোরে ॥ 


৫৫ 
কে বোঝে মন, মওলার “আলেক' বাজি 
করছে সব কোরানের মানে 
যা আসে যার মনের বুঝি || 


একই কোরান পড়াশুনা : 
কেউ মৌলভী কেউ মৌলানা 
‘দাহ রিয়া’ হয় কতজন। 
সে- মানে না শরার কাজী |] 

রোজ কেয়ামত বলে সবায় 
কেউ বলে না তারিখ নির্ণয় 
হিসাব হবে কি হচ্ছেরে সদায় 

কোন কথায় মন রাখি রাজি ॥ 


১১৫ 


মলে জান ‘ইল্লিন’ ‘সিজ্জিনে' রয় 
যত দিন তার হিসাব না হয় 
কেউ বলে জান ফিরে জন্মায় 
তবে ‘ইল্লিন’ “সিজ্জিন' কোথায় খু"জি। 
আর এক খবর শুনিতে পাই 
আউলিয়াদের মউত নাই 
লালন বলে কে জান্বে তাই ্‌ 
_ থাকতে মনের অন্ধ কারসাজি ৷ 


৫৬ 
কুলের বউ হয়ে মুনা আর কত দিন 


থাকবি ঘরে 


ঘোমটা ফেলে চল নারে যাই সাধু বাজারে ॥ 


কুলের ভয়ে কাজ হারাবি 
কুল কি নিবি সঙ্গে করে 
পস্তাবি শ্মশানে যে দিন ফেলবে তোরে ॥ 
দিওনা আচার কড়ি নেড়া নেডী 
হও গিয়ে রে 

থাকবি ভাল ভবের কলহ যাবে দুরে ॥ 
কুলমান যে জন বাড়ায় 
গুরু সদয় হয় না তারে 
লালন ফকীর ফাত্রার বেড়ায় 

ফুল ঢাকে রে॥। 


১১৬ 


. ৫৭ ভার 
কি আজব বলে রসিক বানিয়েছ কোঠা । 
শূন্য ভরে' পোস্ত। করে 
&. 7... তার উপরে ছাদ আটা ॥ 
অনন্ত কুঠরী থরে থর 
চারিদিকে আয়না মহল তার 
তাহার পথ নাই রূপ দেখা যায়, 
মণি মাণিকের ছাটা ॥ 
যে দিন যাবে রসিক চাদ সরে 
হাওয়৷ প্রবেশ হবে সেই ঘরে: 
নিভাইয়া রসের বাতি 
ভেঙ্গে যাবে সব ঘটা ॥ 
দেখিতে বাসনা যার হয় 
দেল দরিয়ায় ডুবলে দেখা যায় 
লালন বলে কল ছুটিলে 
কারে আর দেখবে কেটা! || 


৫৮ 
সামান্যে কে গো জানবে তারে 
আজব মীনরূপে শশাই 
আমার খেলছে নীরে ॥ 
জগত জোড়া মীন অবতার 
কারণ বারির মাঝার 
মন বুঝে কালাকাল বাঁধিলে বাঁধাল 
অনায়াসে সে মীন ধরতে পারে | 
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আজব লীলা মানুষ গঙ্গায় 


আলোরও উপর জলময় 


, যে দিন শুকাবে সে জল হবে সব বিফল 


‘মীন পলাবে অমনি শুন্য ভরে || 
মানুষ গঙ্গায় গভীর অঠীই 
ঠাই দিলে তাই প্রেমরসিক ভাই 
ভেবে সিরাজ শশাইর চরণ কহিছে লালন 
চুবনি খেলাম নেমে সেই কিনারে ॥ 


৫৭৯ - 
কি শোভা দ্বিদল *পরে 
রস মণি মাণিকের রূপ 
ঝলক মারে ॥ 
আবিষ্ব শুস্তেতে অনিত্য গোলক 
বিরাজ করে তাহে পূর্ণ ব্ৰহ্মলোক 
হলে দ্বিদল নির্ণয় সব জান! যায় 
বিদ্ব থাকে ন। সাধন দ্বারে | 
শতদল কিন্ব সহত্রদল ' 
রস রতিরপে করে চলাচল 
দ্বিদল স্থিতি বিদ্যুত আকৃতি 
বড়দলে বারাম যোগান্তরে ৷ 
ষড় দ্বলে সেতো ষড়তন্ব হয় 
দশম দ্বলের মৃণালগতি গঙ্গা বয়, 
অগতির ধার! তার শ্রীগুণ বিচার 
| লালন বলে গুরু অনুসারে ॥ 


হারামণি £ লালন শাহ, ফকীরের গান 


৩৬০ 
কোন সুখে শই করেন খেলা এই ভবে 
দেখে সে আপনি বাজায়, আপন মজে 
সেই রবে ॥ 
নামটি লা-শরিকালা? 
সবার শরীক সেই একেলা 
আপনি তরঙ্গ আপনিই ভেলা 
আপনি খাবি খায় ডুবে ॥ 


ত্ৰিজগতে যে “রায় রাঙ্গা; 
তার দেখি ঘরখানি ভাঙ্গা 
হায় কি মজার আজব রঙ্গ! 
দেখায় ধনীভাবে | 


আপনি চোরা আপনবাড়ী 
আপনি সে লয় আপনি বেড়ী 
লালন বলে এ লাচারী 
ৰ কেন থাকি চুপে চেপে ॥ 


৬১ 
করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেসসাধন 
প্রেম সাধিতে ফাপরে উঠে 

কাম নদীর তুফান ৷ 


প্রেম রত্বধন পাবার আশে 
ত্রিবেণীর ঘাট বাধলাম কসে 
কাম নদীর এক ধাক্কা এসে 
যায় বাধন ছশদন ॥ 


7 ১১৭ 


বলবো কি সেই প্রেমের কথা 
কাম হয়েছে প্রেমের লতা 
কাম ছাড়া প্রেম যথাতথা 
নয়রে আগমন ॥ 
পরম গুরু প্রেমপিরীতি 
কামগুরু হন নিজ পতি 
কামছাড়া প্রেম পায় কি গতি 
কয় ফকীর লালন ॥ 


৬২ 
কি বলে মন, ভবে এলি 
এসে এই মায়ার দেশে তন্বভূলে 
কার গোয়ালে ধু'য়া দিলি ॥ 
ভেঙ্গেছ সরকারী তহবিল 
সাক্গীও আছে “কাতেবীন' 
হুজুরে হয়ে হাজির 
বলতে হবে সত্য বুলি | 
পেয়ে মদন রসের গোলা 
ভাংলি অনুরাগের তালা 
মলি তুই দুপুরবেলা 
চিনিতে মিশালী বালি ॥ 
ক্ষ্যাপা মদন যাদের আখড়া 
লালন কয় ছে'ড়া ন্যাকড়! 
এক হাতে বাজে না তালি | 


১১৮, 


৬৩ 
কোন পথে যাবি মুনা ঠিক হলোনা | 
কর লাফালাফি সার কাজে শুন্যকার . 
" টশকশালে পড়িলে যাবে জান] ॥ 
যেতে চাও মাক্কা, যদি পাও ধান্ধা 
ফিরে দাড়াও ততক্ষণ! 
বল এতে কার্য নাই কাশী ধামে যাই 
করে সহজ বিবেচনা ॥ 
ক্ষণেক উদাসী, ক্ষণেক গৃহবাসী 
ক্ষণেক মন হতভাগা, 
বাজাও তিলকে তাল, বাজে হামে হাল 
মালের ঘরে করে তান না না।। 
এক নিরিখে যার যেতে ভব পার 
সেতে! আর টাল খাবে না 
পাঁচ পীরে চলন চলিয়া লালন 
চুরাশি করে আনাগোনা ॥ 


৬৪ 
কি শোভা দ্বিদ্বলময় 
মন মোহিনীর রূপ ঝলক দেয় ॥ 
কিবারে রূপের বাখানি 
লক্ষ লক্ষ চন্দ্র জিনি 
ফণি মণি সৌদামিনী 
| সে রূপের তুলনা নয়। 
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সহজ সুরসের গোরা 
রসকুপে আছে ঘের! 
কিরণ চমূকে পারা 
দ্বিদলে তা ব্যাপ্ত হয় ॥ 

সে রূপ জাগে যার নয়নে 
কি কাজ তাহার বেদ সাধনে 
দীনের অধীন লালন ভণে 

রসিক হলে জানা যায় ॥ 


৬৫ 
কার ভাবে এ ভান বলরে কানাই 
রাজরাজ্য ছেড়ে বেহাল দেখতে পাই | 


ভেবে তোর ভাব বুঝিতে নারি 
কিসের কাঙাল অটল বিহারী 
ছিল অগুরু চন্দন যে আঙ্গের ভূষণ 

সে অঙ্গ আজ কেন লুষ্িত ধূলায় | 


ব্ৰহ্মাণ্ড ভাবুক যারে ভাবিয়া 

আজ সে ভাবে কাহার ভাব লইয়া 

একি অসম্ভব ভাবনা, সম্ভবে কোন জন| 
মরি মরি ভাবের বলিহারী যাই || 


অনুভবে ভেবে কতই! করি সার 

ক্যামটাদের উত্তম কি চাদ আছে আর 

কার চাদে টাদ হরণ, সেহি বা কেমন 
ভক্তিবিহীন লালন বসে ভাবে তাই ॥ 
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"৬৬ 
কে ভাসায় ফুল প্রেমের ঘাটে 
অপার মহিম! তার ফুলের বটে ॥ 
যাতে জগতের গঠন 
সে ফুলের হয়ন! যতন 
বারে বারে তাইতে ভ্রমণ 
ভবের হাটে || 
মাসান্তে কোটে সেই ফুল 
কোথায় বৃক্ষ কোথায় রে মূল 
জানিলে তাহার উল 
| ঘোর যায় ছুটে । 
গুরু কৃপা যার হইল 
ফুলের মূল সেই চিনিল 
লালন আজ ফেরে পলো 
ভক্তি চোটে ॥ 


৬৭ 
কি শোভা করছেন শই রঙমহলে 


অজানরূপে দিচ্ছে ঝলক 
দেখে নয়ন যায়রে ভুলে ॥ 
জলের মধ্যে কলের কোঠা 
সপ্ত তলায় আয়না আটা 
তার ভিতরে রূপের ছট! 
মেঘে যেমন বিজলী খেলে ॥ 


১১৯ 


লাল জরদ টুনি মণি 
বের হয় যেমন রূপের খনি 
দেখতে শোভা যেমন অগ্নি 

তারার মালা চাদের গলে ॥ 
অনুরাগ যার বাঁধা হৃদয় 
তারই সে রূপ চক্ষে উদয় 
এড়াইবে সে শমনের দায় 

লালন ম'লো অবহেলে ॥ 


৬৮" 
কিরূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায়। 
নিগুঢ সন্ধান জেনেশুনে সাধন করতে হয় ॥ 
পঞ্চতত্ব সাধন করে পেত যদি সে চাদেরে 
তবে বৈরাগীরা কেনে আচলা গগুদ্‌ড়ি' টেনে 
কুলের বাহির হয় চরণ বাঞ্ছায় || 
বৈষ্ণবের ভজন ভাল তাই শুনিয়া ভক্তি ছিল 
তাতে ব্ৰহ্মজ্ঞানী যার! সদায় বলে তারা 
শাক্ত বৈষ্ণবের নাই স্বয়ং পরিচয় ॥ 
শুনে ব্রহ্ম জ্ঞানীর বাক্য 
দরবেশে তরে করে তর্ক 
বস্তু জ্ঞান যার নাই নাম ত্রন্মই সার 
লালন বলে দরবেশে এ কি কথা কয় | 


১২০ 

৬৯ পি এ 
কানাই ! কার ভাবে তোর এ ভাব দেখিরে 
ব্রজের সে ভাবতো! দেখি নারে ॥ 
পরণ ছিল পীতধড়া 
মাথায় ছিল মোহনচূড়া 

করে বাশিরে | 

আজ দেখি তোমার করয়া কোপীন সার 
ব্রজের সে ভাব কোথায় রাখলিরে ॥ 


দাস দাসী ত্যজিয়ে কানাই 

একা এক! ফিরছেরে ভাই 
কাঙালবেশ ধরে। 

ভিখারী হলি, কাথা সার করলি 
কিসের অভাবেরে ॥ 

[ব্রজবাদীর হয়ে নিদয় 

আসিয়ে ভাই নদিয়ায় 

| কি সুখ পালি রে। 

লালন বলে আর | 

কার বা রাজ্য কার 

আমি সব দেখি মিছেরে ৷ 


৭৩ 
কারে দিব দোষ, নাহি পরের দোষ 
মনের দোষে আমি পলাম রে ফেরে ৷ 
আমার মন যদি বুঝিত 
লোভের দেশ ছাড়িত 
লয়ে যেতো আমায় বিরাজা পারে ॥ 
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মনের গুণে কেহ হয় মহাজন 
বেপার করে গেলো অমূল্য রতন 
আমারে মজালি অবোধ মন 
আমি পরের সম্বল কিছুই না গেলাম করে ॥ 
অস্তিম কালের কালে কি না জানি হয় 
একদিন ভাবলে না অবোধ মন রায় 


'ভেবেছ দিন এমনি বুঝি যায় 


সকল জ্বালা যাবে যেদিন শমনে ধরে ॥ 
কামে চিত্ত হত মনরে আমার 
সুধাতে যে গরল খায় সে বেসোমার 
সিরাজ শই কয় লালন তোমার 
বুঝি ভগ্ন দশ! ভারি হলো আখেরে ॥ 


৭ 
কাজ কি আমার এ ছার কুলে 
আমার গৌর টাদকে যদি মেলে ॥ 
মনচোরা পাসরা গৌর রায়: 
অকুলের কুল জগতময় 
রে লোকাকুল আশায় সে কুল দোধায় 

বিপদ ঘটিবে তার কপালে ॥ 
কুলে কালি দিয়ে ভবে! শশই 
তান্তিম কালে বাধাবো সেই 
ভব বন্ধুজন কি করে তখন 

দীন বন্ধুর দয়া হইলে ॥ 
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কুল গৌরবী লোক যারা 
গুরু গৌরব কি জানে তারা 
যে ভাবের যে লাভ জানা যাবে সব 


লালন বলে আখের হিসাব কালে ॥. 


৭২ 
কোন কুলে যাবি মন্থুরায় 
গুরু কুল ধরতে গেলে 
| লোকাকুল ছাড়তে হর ॥ 
দুটী কুল ঠিক রয় না গাঙে 
এক কুল রয় আর এক কুল ভাঙ্গে 
তেমনি যেন সাধুর সঙ্গে 
বেদ বেদির কুল দূরে যায় ॥ 
রোজা পুজা জেতের আচার 
‘মন যদি যায় কর এবার 
বেজাতিয়ের কাজ বেদাত্তর 
মায়াবাদীর কার্য নয় ॥ 
ভেবে বুঝে এক কুল ধর 
দোটানায় কেন ঘুরে মর 
সিরাজ শা"ই কয় লালন তোর 
“কু” ফুরাবে কোন সময় ॥ 


৭৩ 
কাল কাটালি কালের বশে 
এযে যৌবনকাল কামে চিত্ত কাল 
কোন কালে আর হবে দিশে ॥ 


১২১ 
যৌবনকালের কালে রঙ্গে দিলি মন 


' দিনে দিনে হারাইলি পিতৃধন 


গেল নবীন জোর আঁখি হল ঘোর 
কোন দিন ঘিরবে মহাকালে এসে ॥ 

যাদের সঙ্গে রঙ্গে মেতে র’লি চিরকাল 

কালাকালে তারাই হবে কাল 

তাকি জানো না কার কি গুণপন। 
ধনীর ধন গেল সব রিপুর দোষে ॥ 


| হন্দ্রিয়াদি সব বিবাদী সদায় 


সাধন সিদ্ধি করিতে না দেয় 
লাটের গুরু হয় লালস মহাশয় 
ডুরি দাওরে লালন লোভ লালসে ॥ 


৭৪ 
কার ভাবে শ্যাম নদেয় এল । 
ও তার ব্রজের ভাবের কি অস্থুসার- ছিল ॥ 


গোলকেরই ভাব, ত্যাজিয়ে সে ভাব 
ব্রজপুরে লয়ে ছিল যেহি ভাব 
এবে নাহিতো সে ভাব, দেখি নতুন ভাব 


এ ভাব বুঝিতে কঠিন হইল ॥ 


সত্য যুগের সঙ্গী কয় সখী ছিল 
ত্রেতায় সঙ্গী সীতা লক্ষ্মী হল 
দ্বাপরের সঙ্গিনী রাধা রঙ্গিনী: 

কলির ভাবে তারা কোথায় রহিল ॥ 
কলি যুগের ভাব, একি বিষম ভাব 
নাহি ব্রত পূজা নাহি অন্ত লাভ 


১২২ 

ছিল দণ্ডিবেশ কেবল, দণ্ড, কমণ্ডলু 
নিতাই আবার তাহা ভেঙ্গে দিল ৷ 

ভাব জেনে ভাব নেওয়া হইল দায় 

না জানি কখন কি ভাব উদয় 

করলেন" তিনটি লীলা একা নদীয়ার 
' লালন ভেবে দিশে নাহি পেল ॥ 


নর ৭৫ 
কি বলিস গো তোরা আজ আমারে 


চাদ গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ ফণি 
দংশিলে যারে হৃদয় মাঝারে ॥ 
রূপের কালে যারে দংশায় 

সে ধাত কি বোঝে ওবায় 

বিষ ক্ষণেক জ্বলে ক্ষনেক নিভায় 

 ধন্বস্তরী ওষুধ যায় গো ফিরে ॥ 

ভুলবে! না ভুলবে! না বলি 

কীটাক্ষেতে অমনি ভুলি 

জ্ঞানপবন যায় সকলি 


ব্ৰহ্মমন্তে ঝাড়িলে না সারে॥ 


যদি মেলে রসিক স্বজন 
রসিক জনার জুড়ায় জীবন 
বিনয় করে বলছে লালন 
অরসিকের কথায় ছুঃখ ধরে ॥ 
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৭৬ 
কি ভাব "নিমাই তোর অন্তরে 
মা বলিবে চক্ষের দেখা - 
তাতে কি তোর ধর্ম যায়রে ॥ 
কল্পতরু হওরে যদি 
তবু মা বাপ গুরুনিধি 
এ গুরু ছাড়িয়া বিধি 
কে তোরে দিয়েছে হারে ॥ 
আগে যদি জান্লে ইহা 
তবে কেন করলে “বিয়া . - 
এক্ষণে সে বিষ্ণুপ্রিয়া 
| কেমনে রাখি ঘরে ॥ 
নদীয়ার ভাবের কথা 
অধীন লালন কি জানে তা 
হা হুতাসে শচীমাতা 
বলে নিমাই দেখা দে রে ॥ 


৭৭ 
কি করি ভেবে মরি মন মাঝি ঠাহর দেখিনে 
ব্রহ্মাআদি খাচ্ছে -খাবি 

সেই নদী পার যাই কেমনে ॥ 
মাড়,য়া বেদের যেমন ধারা 
মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে ভার! 
দেশে যায় পরিয়ে ধড়া 

তেমনি দশা ভাব না জেনে ॥ 
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শক্তিপদে ভক্তি হারা 
কপট ভাবের ভাবুক তারা 
মন আমার তেমনি ধারা 
ফাকেশ্বরী রাত্র দিনে ॥ 
মাকাল ফল্টা রাঙ্গা চোঙা 
তাই দেখে মন হলি খোডা 
লালন কয় তেলো ডোঙ্গা 
কোন ঘড়ি ডোবে তুফানে ॥ 
কি বা রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে 
সে রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে 
ফণি, খনি, সৌদামিনী জিনিয়ে 
রূপ উজ্্বলে ॥ 
অস্থি, চর্ম, শষ্য রূপ 
তাহে মহা রসের কুপ 
বেগে ঢেউ খেলে ॥! 
ও তার এক বিন্দু 
অপার সিন্ধু 
হয়রে এ ভূমগ্ডলে ॥ 
দেহের দ্বল পদ্মে যার 
উপাসনা নাই তার 
কথায় কি মেলে ॥ 


তীর্থ, ব্রত যার জন্য 
এই দেহে তার সব লীলে ॥ 


রসিক যারা সচেতন 
রসরতি টেনে উজান 
রূপ উদয় পলে ॥ 


১২৩ 


লালন ঘোরা লেংটা এড়া 
মিছে বেড়ায় রূপ বলে ॥ 


৭৯ 

কানাই, একবার ব্রজের দশা দেখে যারে 
তোর মা যশোদা কিরূপ হালে আছে রে ॥ 
শোকে তোর পিতা নন্দ 
কেদে কেদে হ'ল অন্ধ 
গোপীগণ সবে হ'য়ে ধন্দ 

রয়েছে রে ॥ 
বালা, বৃদ্ধ, যুবা আদি 
নিরানন্দ নিরবধি 
তারা না দেখে চরণ নিধি 

তোর রে ॥ 
পণ্ড পক্ষী উচাটন 
না শোনে তোর বাশীর গান 
লালন কয় শ্রীদাম করে হেন 

চিনয় রে ॥ 


৮০ 
কে পারে মক্কর উল্লার মকর বুঝিতে 
আহাদে আহাম্মদ নাম হয় জগতে ॥ 
আহাম্মদ নামেতে খোদায় 
মিম হরফটী ‘নফী’ কেন কয় 
মিম উঠায়ে দেখ সবায় 
কি নাম হয় তাতে ॥ 


১২৪ 


আকাবে হ'য়ে জুদা 

' খোদা সে বলে খোদা 

দিব্য জ্ঞানী নইলে কে তা! 

কে পায় জানিতে ৷ 
কুল্হো আল্লা স্থুরায় তার 

ইশারা আছে আল্লার 


লালন বলে দেখ না এবার 
দিন থাকিতে ॥ 


৮১ 
কে বোঝে সেই কৃষ্ণের অপার লীলে 
শুনি, তিলার্ধ নাই ব্রজ ছাড়া 
কে তবে মথুরায় রাজা হলে ॥ 
শুনি, রাধা ছাড়া তিলার্ধ নয় 
ভারত ও পুরাণে তাই কয় 
তবে কেন ধনি দুর্জয় | 
বিচ্ছেদে জগৎ জানাইলে ॥ 
সবে বলে অটল হরি . 
সে কেন হয় দণ্ডধূরী 
কিসেরও অভাব তারি 
এই ভাবনা ভেবে ঠিক না মেলে || 
নিগৃঢ় খবর জান! গেলে! 
পুরুষ হইতে নারী হ’লে 
তবে কেন এমন বলো 
আগে রাধা পাছে কৃষ্ণ বলে ॥ 
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কৃষ্ণ লীলার লীলা অঠাই 
ফাই দিবে কেউ সে সাধ্য নাই 
কি ভাবি কি করে যাই 

লালন কয় প’লেম বিষম ভোলে ॥ 


৮২ ও 
কেন খজিস মনের মানুৰ বনে সদায় 
একবার নিজের আত্মা যেরূপ আছে 
দেখ সেই রূপ দীন দয়াময় ৷ 
কারে বলি জীবের আত্মা 
কারে বলি স্বয়ং কর্তা 
আছে৷ দেখি জরা হাটা 
বক্ষে ভিক্কি লেগে মানুষ হারায় ॥ 
বলবে! কি তার আজব খেলা 
আপনি গুরু আপনি চেলা 
পড়ে ভূত, এ ভুবনের পণ্ডিত 
যে জন আপ্ততত্ব বর্তে নয় ॥ 
পরম আত্মা রূপ ধরে 
জীব আত্মা কে হরণ করে 


লোকে বলে বায়রে নিদ্রে 


সে না অভেদ ব্রহ্মা ভেবে লালন কয় ॥ 
8 


৮৩ | 
কি কঠিন ভারতী না জানি 
পরিয়েছিলে কোন প্রাণে কৌপিনী ॥ 
হেন ছেলে ফকির হয় যার 
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শত শত ধন্য সে মা'র 
কেমনে রয়েছে সে ঘর 

ছেড়ে সোনার গৌরমণি ॥ 
পরের ছেলের দেখিয়া হাল 
শোকানলে আমরা বেহাল 
না জানি এ শোকের কি হাল 

জ্বলছে উহার মা জননী ॥ 
তারে যে দিয়েছে এ কোপিনী ডোর 
তারে বিধি দেখাইত মোর 
ঘুচাইত মনের ঘোর 

লালন বলে কিছু বাণী ॥ 


| ৮৪ 
কে আজ কৌপিন পরালো তোরে। 
তার কি দয়ামায়া কিছু নাই অস্তরে ॥ 
_ একা পুত্র তুই রে নিমাই 
তভাগিনীর আর কেহ নাই 
কি দোষে আমায় ছেড়ে রে নিমাই 
ফকির হলি এমন বয়সে রে | 
মনে ইহাই ছিল তোরই 
হলিরে ‘নাছের ভিধারী’ 
তবে কেন বিয়ে করলি পরের মেয়ে 
কেমনে আজ আমি রাখবো তারে ॥ 
ত্যাজ্য করে পিতামাতা | 
এ ধর্ম তুই জানলি কোথা 
মায়ের কথায় চল্‌ কৌপিন খুলে ফেল 
লালন কয় যেরূপ তোর মায়ে কয় রে ॥ 


১২৫ 


৮৫ 
কোন্‌ রসে প্রেম সেধে হরি 
গৌর বরণ হলো সে। 
না জেনে সে রসের মর্ম 
প্রেম যাজনকার হয় কিসে ৷ 
প্রভুর যে মত, সেই মত সার 
আর যত সব যায় ছারেখার 
আমি তাইতে ঘুরি, কিবা করি, 
ব্রজের পথ না পাই দিশে ॥ 
অনেকে কয় অনেক মতে 
এঁক্য না হয় মনের সাথে 
ব্রজতত্ব পরম অর্থ 
ফিরি তাই জানার আশে ॥ 
কামে থেকে নিষ্কামিনী হয় 
আজব একটা এই শুনা যায় 
পিতার মর্ম কে মোরে কয় 
লালন তাই ভাবে বসে॥ 


৮৬ 
কি ছার রাজ্য করি 
গোপাল হেন পুত্র আমার 

অক্রর এসে করলো চুরি ॥ 
মিছে রাজার নাম্টী আছে 
লক্ষ্মী সে তো পা তুলেছে 
সে হতে গোপাল লয়েছে 

সে হতে অন্ধকার পুরী ॥ 


১২৬ 


শোকানলে চিত্ত মাঝার 
এক পুত্র গোপাল আমার 
যা হবার তা হলো আমার 
করে গেল শৃখ্যকারী ॥ 
নন্দ যশোদার ছিল 
অক্রুর মণি বিষম কাল 
প্রাপ্ত কৃষ্ণ হরে নিল 
লালন কয় সে ছুঃখভারি॥ 
৮৭ 
কয় দমেতে বাজে ঘুড়ি, করবে ঠিকানা 
কর দম আজ দিন রজনী 
| ঘরনো৷ ফিরনা ॥ 
দেহের খবর যে জন করে 
আলেকবাজী দেখতে পারে 
আলেক দম হাওয়ায় চলে রে 


কি আজব কারখানা ॥ 


ছয় মহলেতে ঘড়ি ঘোরে 
শব্দ হয় নিশব্দের ঘরে 
কলকাঠি মুকুন্দ দ্বারে 
দমে আসল বেনা ॥ 
দেহের সঙ্গে কর সংমিলন 
অজান খবর জানিবে মন 
বিনয় ক'রে বলছে লালন 


ঠিকের ঘর ভুলনা ॥ 
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৮৮ 


- খেলছে মানুষ নীরে ক্ষীরে 


আপন আপন ঘর খোঁজ মন আমার 
কেনে হাতুড়ে বেড়াও কোলের ঘোরে ॥ 
নীর নদীর গভীরে ডোবা কঠিন হয় 
ডুবলে কত আজব দেখা যায় 
আছে নীর ভাণ্ড পুরা ব্রহ্মাণ্ড 
কাণ্ড বলতে আমার নয়ন বরে ॥ 
শুন্য দেশে মেঘের উদয় 
নীরদ বিন্দু যদি বরিষণ হয় 
তাতে ফলছে রে ফল রং বেরং হল 
আজব কুদ্রতি কল ভাবের ঘরে ॥ 
ইন্দ্র ডঙ্কা নাই সে রাজ্যে 
সহজ মানুষ ফেরে সহজে 
সিরাজ শশইর বচন মিথ্যে নয় লালন 
ডুব দিয়ে দেখ স্বরূপ দ্বারে ॥ 


৮৯ 

খেয়েছি কচু না বুঝে 

এখন তেঁতুল কোথায় পাই খুজে ॥ 

কচু এমন "মান গেশসাই” 

তাদের চিনলি নারে ভাই 

আমি খেয়ে হলাম পাগল পারা 
আমার চোররি যরা চুমকেছে ॥ 
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ভবে শি্ষ বৃক্ষ তার 
তাতে দিলে চিনির সার 
কখনও সে হয় না মিঠে 
এমন . কচুর, বংশ যে ॥ 

যত সব ভঙ্রুয়া রাঙ্গালে 
কচুকে মান গেশসাই বলে 
লালন ভেড়ে দেখলে পড়লে 

এ কথায় কি মন মজে॥ 


রা 
খুজে ধন পাই কি মতে 
পরের হাতে ঘরের কলকাঠি 
শতেক তালা আটা মালকুঠি ৷৷ 
শব্দের ঘর নিঃশব্দের কুঁড়ে 
সদায় তারা আছে জুড়ে 
-. দিয়ে জীবের নজরে ঘোর টাটা ॥ 
আপন ঘরে পরের কারবার 
আমি দেখলাম না তার বাড়ীঘর 
আমি বেহু“শ মুটে কার মুট কাঠি ॥ 
থাকতে রতন আপন ঘরে 
একি বেহাত আজ আমারে - 
লালন বলেরে মিছে এ ঘর বাটী ॥ 


৯১ 
ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর 
_ যাবি কোথায় ॥ 

আপন ঘর বুজে বাইরে খু*জে 
পড়ব ধাধশায় | 


স্পা 


১২৭ 


অপিনি সত্য না হলে 
গুরু সত্য হয় কোন কালে 
আপনি যেরূপ দেখনা সেরূপ 
দীন দয়াময় || 

আত্মারূপে সে হ'বে অধর 
সঙ্গী আশে ষোল কলা তার 
ভেদ না জেনে বনে বনে 

খু'জলে কি হয়।। 
আপনার আপনি না চিনে 
ঘুরবি কত ভুবনে 
লালন বলে অন্তিম কালে 

নাই রে উপায় ॥ 


৯২ 
যাকে গঠিল পিশ্জরা 
এ সুখ আমার পাখী কিসে গঠেছে রে ॥ 
পাখী পুষলাম চিরকাল 
নীল কিবা লাল 
একদিনও দেখলে নারে সেইরূপ 
সামনে ধরে ॥ 
আব, খাকে পিপ্ররার বর্ত 
আতসে হইল পোক্ত 
পরণ আড়া সেই ঘরে || 
আছে সখ পাখী সেথায় 
প্রেমের শিকল তায় 
আজব খেল খেলছে গুরু 
গোসশাই মেরে ॥ 


১২৮ 


কিবারে পিঞ্জরার ধ্বজা 
নীচে উপর নয় দরজা ”. 
কুঠরি কোঠা থরে থরে ॥ 
আছে পঞ্চ কুঠরী তার .. 
আছে মূলাধার . 
মূলাধারের মূল শুন্তভরে ॥ 
বসে আছে ভাঙ মিস্টি 
সেই পিগ্ররার বাইরে ॥ 
পাখীর আসা যাওয়ার দ্বার 
আছে শুন্ের উপর 
ফকির লালন বলে কেউ কেউ 
জানতে পারে | 


ূ ৯৩ 
খাকি আদমের ভেদ, 
সে ভেদ পশু কি বোঝে? 
আদমের “কালেবে' খোদা খোদে বিরাজে ॥ 
আদম শরীর আমার 
ভাষায় বলেছেন অধর . . 
শই নিজে 
নইলে কি আদমকে সেজদা 
. ফেরেস্তায় সাজে ॥ 
শুনি আজাজিল খাসতন 
খাকে আদমতন গঠন. গঠেছে 
সেই আজাজিল শয়তান হইল 
| আদম না ভজে।। 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 


৷ আব, খাঁক, আতস, বাদ, মরে 


গঠলেন জান মালেক মোক্তার নিজে 
লালন বলে এ ভেদ জানলে 
সব জানে সে জে। 


৯৪ 
খুলবে কেন সে ধন মালের গ্রাহক বিনে । 
কত মুক্তামণি রেখেছে ধনী | 
এ দোকানে বোৰাই করে ॥ 
সাধু সদাগর যারা 
মালের মূল্য জানে তাঁরা 
তারা মূল্য দিয়ে ধন 
কেনে অমূল্য রতন 
জেনে শুনে তারাই কেনে ॥ ' 
মন, তোমার গুণ গেল জান! 
পিতল কিনে বলো সোনা 
তেমনি আমার মন 
চটকে মগন ১ ৮2 
_.. এবার সার পদার্থ নাহি চেনে ॥ , 
মাকাল ফুলের রূপ দেখে 
কাগ! যেম যেমন বেড়ায় নেচে 
অমনি সিরাজ শশাইর বরণ 
ভেবে কয় লালন 
তুই কুল হারালি দিনে দিনে ॥ 
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৯৫ 
গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি। 
গৌর দেখতে গুরু হারাই 
কোন দিকে দেই আখি ॥ 
গুরু গৌর রহিল ছুই ঠাই 
কিরূপে একরপ করি তাই 
এক নিরূপণ না হলে মন 
| সকল হবে ফাকি 
প্রবর্তের নাই কোন ঠিকানা 
সিদ্ধি কিসে হবে সাধন! 
মিছে সদা সাধু হাটায় 
নাম পাড়াই সাধকী ॥ 
এক রাজ্যে হন ছু'জন রাজা 
কার হুকুমে গত হয় প্রজা 
লালন বলে তেমনি গোলে 
খাতায় প'লো বাকী ॥ 


৯৩৬ 
গৌর কি আইন আনিল নদিয়ায় 
এতো জীবেরও সম্ভব নয়। 
আনকা আচার জানকা বিচার 
দেখে শুনে লাগে ভয় ॥. 
ধর্মীধর্ম বলিতে কিছু নাই সাথে 
প্রেমের গুণ গায় 
আবার যেতে বোল- রাখে না সে তো 
কল্পে একাকারময় ॥ 


শুদ্ধ অশুদ্ধ নাই জ্ঞান 
সাতবার খেয়ে একবার চান 
_ করেন সদায়। 
আবার অশ্তুদ্ধরে শুদ্ধ করে 
জীবেরে না ছোয় ঘৃণায় ॥ 


যখন ছিল হরিদাস 


তারে গোসশই নাম প্রকাশ 
করলে গৌর রায়। 

লালন বলে মোমীন বংশে 
জামালকে বৈরাগ্য দেয় ॥ 


৯৭ 
গৌর প্রেমে অঠাই 
আমি ঝাঁপ দিয়েছি তায় ।- 
এখন আমার প্রাণ বাঁচা ভার 
কি করি উপায় ।॥। 


ইন্্রবারী শাসিত করে 

উজান ভাটা বইতে পারে 

সে ভার আমার নাই অন্তরে 
কই যাবি কোথায় || 

একে সে প্রেম নদীর জলে 

ঠাই মেলে না নোঙর ফেলে 

বে-হু"শিয়ারে নাইতে গেলে | 
কাম কুমীরে খায়।। 


ক 


১৩০ 
গৌর প্রেমের এমনি লেঠা 
আসতে বাটা, যেতে বাটা 
না বুঝে মুড়ালাম মাথা 
- অধীন লালন কয়।৷ 


৯৮ 
গেঁড়ে গাঙ্গেতে ক্ষ্যাপা 
হাপুর হুপুর ডুব পাড়িলে 
করছো মজা, যাবে বোঝা 
কাতিকে উজানীর কালে ॥ 
কুথবি যখন কফের জ্বালায় 
তাবিজ তাগা বাধবি গলায় 
তাতে রোগ হবে না ভালাই 
মস্তকে জল শুষ্ক পেলে ॥ 
কাম জালা দেয় খড়ি ঘড়ি: 
ডুব পাড়িস কেন তাড়াতাড়ি 
প্রবল হয়ে কফের নাড়ী 
যাতে আঘাত জীবন মূলে ॥ 
ক্ষান্ত দে'রে ঝশপাই খেলা 
শান্ত হরে মন ভোলা 
লালন. কয় আছে বেলা 
দেখলি নারে চক্ষু মেলে ॥ 


৭১৯ 


গোসীই আমার দিন কি যাবে এই হালে 


আমি পড়ে আছি অকুলে 
কত অধম পাপী তাপী অবহেলায় তরালে ॥ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 
জগাই মাধাই ছুটি ভাই, 


কাদা ফেলে মারলো গায় 
তারে তো নিলে 
আমি পাপী ডাকছি সদায় 
_, দ্বয়া হবে কোন কালে ॥ 
অহল্যা পাষাণী ছিল 
সেও মানুষ হলো চরণ ধুলায় 
আমি তোমার কেউ নহি গো 
তাই কি মনে ভাবিলে ॥ 
তোমার নাম লয়ে যদি মরি | 
দেখবো তবু তোমারই 
আর যাবো কোন কুলে 
তোমা বই আর কেউ নাই আমার 
মুঢ় লালন কেঁদে বলে ॥ 


১০০ 
গোপাল আর গোষ্ঠে যাবে না 

যারে যা বলাই তোরা সবে যা॥ 
কুন্ষপন দেখেছি সে যে 
গোপাল যেন হারিয়েছে 
বনে বনে ফিরছি কেদে 

খঁ-জে পেলাম না ॥ 

অভাগিনীর আর কেহ নাই 
সবে মাত্র একা কানাই 


সে ধন হারা হইয়ে বলাই 
| কিসের ঘর কন্না ॥ 


হারামি ৪ লালন শীহ.. ফকীরের গান 
. বনে আছে 'অস্থারের ভর 
কখন .যেন কি দশা হয় 
দিবা রাতে তাইতে সদায় : 
| সন্দেহ মোটে না | 
দেবেও পবিত্র বচন 
শুনে খেদে ঝোরে লালন | 


কি ছলে তার গমনাগমন 
| দিশে হলো না.।। 


5০১ 
গুরু বিনে, কি ধন আছে রর 
- কি ধন খুজিস ক্ষ্যাপা কার কাছে ॥ 
বিষয়” ধনের ভরসা নাই 

I রঃ ৬ 
ধন' বলতে হল গুরু গোর্সাই 
যে.' ধনের দিয়ে দোহাই 
৮ ভব তুফানে যাবে বেঁচে ॥ 
পুত্র পরিবার বড় ধন 
ভুলেছ এই ভবের ভুবন 
মায়ায় ভুল হয়ে অবোধ মন 

গুরুধনকে ভাবলি মিছে ॥ 

কি ধনের কি গুণপনা 
, অন্তিম কালে যাবে জানা 
_ গুরুধন এখন চিনলি না 


নিদানে পন্তাবী পাছে। 


অমূল্য ধন গুরুধন রে 

বুঝালে বুঝিস ন। হা'রে 

সিরাজ শশাই কয় লালন তোরে 
নিতান্ত পেঁচোয় পেয়েছে ॥ 


১৩১ 

| ১০২ I . 

ঘরে বাস করে সে ঘরের খবর নাই । 
চার যুগে ঘর তালা আটা 

চাবি পরের ঠাই ॥ 


_ কলকাঠি যার পরের হাতে 


তার ক্ষমতা কি জগতে 
লেনা দেনা দিবারাতে : 
পরে পরের ভাই ॥ 
এমনি বেহাত আপন ঘরে 
থাকতে রতন হয় দরিদ্র 
তে সে রতন হাত ধরে 
আর কোথা পাই ॥ 

ঘর ছেড়ে ধন বাইরে খোজা ' 
বইছে তেমন চিনির বোঝা 
না পেলো সেই চিনির মজা 

| বলদ দেয় ছাই ॥ 


পর দিয়ে পরে ধরাধরি 
সে পরকে বা কই চিনতে পারি 
লালন বলে হায় কি করি 

না দেখি উপায় ৷ 


১০৩ 
ঘরে কি হয় না ফকিরী 
কেন হলিরে নিমাই আজ দেশাস্তরি ॥ 


ভ্রমে বারো বসে তেরো 


: ১৩২ 


আরও তো হতে পারে কারো 
বনে গেলে হয়, সেও তো কথা কয় 
মন না হলে নিবিকারী ॥ 
মন না মুড়ায়ে কেশ মুড়ালে 
তাইতে কি রতন মেলে 
মন দিয়ে মন বেঁধেছে যে জন 
তারই কাছ সদায় বাধা হরি ॥ 


বি 


ফিরে ঘরে চলরে নিমাই 

ঘরে সাধলে হবে কামাই 

বলে এই কথা কাদে শচীমাতা 
লালন বলে লীলের বলিহারি ॥ 


১০৪ 
চারি চন্দ্র ভাবের ভুবনে 
তার ছ'টি চন্দ্র প্রকাণ্ হয় 

তাই জানে অনেক জনে ॥ 


যে জানে সে চন্দ্রভে কথা 

বলবো কি তার ভক্তির ক্ষমতা ' 

সে চাদ ধরে পায়টাদ অন্বেষণ 
সে টাদকেও না পায় গুগে॥ 


এক চন্দ্র চার চন্দ্র মিশে রয় 

ক্ষণেক ক্ষণেক বিভিন্ন রূপ হয় 

ওসে মণি কোমর খবর জানলে . 
সকল খবর সেই জানে ॥ 


সাহিত্য পত্রিকা [বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 
ধরতে মূল চন্দ্র কোন জন 
প্রবল চন্দ্রের করো অথ্েষণ 
দরবেশ শিরাজ শশাই কয় 

দেখরে লালন বিষামূত মিলনে 1 


১০৫ 
চাদ আছে টাদে ঘেরা । 
আজ কেমন করে সে চাদে 
ধরবি গো তোরা | 
লক্ষ লক্ষ চাদ করিছে শোভা 
তার মাঝে অমর চাদের আভা 
ওসে টাদের বাজার দেখে 
চাদ মুড়না লেগে 
| দেখিস পাছে হবি জ্ঞানহারা || 


চাদের গাছে চাদের ফল ধরছে তায় 


- থেকে থেকে ঝলক দেখা যায় 


একবার দৃষ্টি. করে দেখি 
ঠিক থাকে না আঁখি 
রূপেরও কিরণে চমকে পারা || 


'আলেক' নামে সহজ আজব কুদরতি 
রাতে উদয় ।ভান্গু দিবসে বাতি 

যে জন আলের খবর জানে 

দীপ্ত হয় নয়নে 

শশই লালন বলে সে চাদ দেখেছে তারা ॥ 


হারামণি £ লালন শাহ্‌ ফকীরের গান 


5০৬ 
চেয়ে দেখ নারে মন দিব্য নজরে 
চার চাদে দিচ্ছে ঝলক - 
সেই মণিকোঠার ঘরে | 
হলে সেই টাদের সাধনা | 
অধর টাদ হয় দরশন 
সে চাদেতে চাদের আসন 
| রেখেছে ফিকিরে ॥ 
চাদে টাদে ঢাকা দেওয়! 
চাদে দেয় চাদের খেওয়া 
জমিনেতে ফলছে মেওয়া 
এ চাদের স্থধা ঝরে ॥ 
নয়ন টাদ প্রসন্ন যার 
সকল চাদ দৃ হয় তার 
লালন কন বিপদ আমার 
গুরু টাদ ভুলেরে ৷ 


১০৭ 

চেনো না যশোদা রাণী 
গোপাল কি সামান্য ছেলে 
ধ্যানে যারে পায় না মণি | 
এক দিন চরণ ঘেমেছিল 
তাইতে মন্দাকিনী হলো 
পাপহরা স্থশীতল 

সে মধুর চরণ 'ু’খানি ॥ 


১৩৩ 


বিরিঞ্ি বঞ্চিত সে ধন 
মানুষযরূপে এই বৃন্দাবন 
জানে যত রসিক সুজন 
সে কালার গুণ বাখানি 1 
দেবেরও ছুলর্ভ গোপাল 
ব্রহ্ম তার হরিল গোপাল 
লালন বলে আমার গোপাল 
কৃতি গোপাল করলে শুনি | 


২৮ 
চিনবে তারে নি আছে কোন ধনি ॥ 
নয় সে আকার, নয় নিরাকার 
নাই ঘরখানি ॥ 
বেদাগমে জানা গেল 
ব্ৰহ্ম যারে হদ্দ হলো 
জীবেরও কি সাধ্য বলো 
তারে চিনি ॥ 
কত কত মণি জনা 
করিয়ে রে যোগ সাধনা 
লীলের অন্ত কেউ পেল না 
| লীলে এমনি ॥ 
সবে বলে কিঞ্চিত ধ্যানী 
গণ্য সে হলো শূলপাণি 
লালন বলে কৰে আমি 
হব তেমনি ॥ 


১০৯ 
টাদ বলে ডাদ কাদে কেন? : 
আমার গৌর চাদ ত্রিজগতের চাদ! 

টাদে চাদ ঘেরা এ অভরণে ৷ 
গৌর চাদ শ্যাম চাদেরই আভা! 
কোটী চন্দ্র জিনি শোভ। 
রূপে মণির মন করে আকর্ষণ 

ক্ষুধা শান্ত সুধা বরিষণে ॥ 


Hak চাদ গোকুলের চাদ 

নদিয়ার গৌরাঙ্গ সেই পূর্ণ চাদ 

আর কি আছে টাদ, সে আর কেমন চাদ 
আমার এ ভাবনা মনে মনে | 

.লয়েছি এই গলে গৌর চাদের ফাদ 

আরও. শুনি আছে পরম চাদ 

থাক সে চাদের গুণ, কেদে কয় লালন 


আমার নাই উপায় চাঁদ গৌর বিনে ॥ 


১১০ 

ষ্টার চকোর রঙমহল ঘরে 

"থেকে থেকে. ঝলক 'দিচ্ছে সদায় । 
‘দেখলে সেহি চাদ সফল হয়. 

.*:.. আত্মতত্ব ঢু"ড়ে দেখো না হৃদয় ৷৷ 
তিথি, যোগ ধরা প্রতি মাস অন্তে 
যুগল মিলন টাদে চাদে . 

‘ তাহে আভরণ সবার বরিবণ 

ক্ষুধার নিবারণ হয় যে স্ুধায় || 


সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা [সংখ্যা ১৩৬৫ 


মণিরও মহলে যে লীলে খেল! 
বলিতে আকুল হয় বায় না বলা 
অরসিক জনে বলিলে কি জানে 
মণিচন্দ্রে ব্বগচন্্র উদয় || 

আত্মতন্বে যার পড়েছে নজর 
পাতালে সে পায় আসমানের খবর 
সিরাজ শশই বলে আপন ঘর ভুলে 

৷ লালন ভে"ড়ে কেন দূর ধায় || _ 


১১১ 
ছার মানে মজে কৃষ্ণধনকে চেননা 
থাক থাক ওগো প্যারী 

দুদিন বই যাবে জানা || 
কৃষ্ণরে কাদীলে তুমি 
সে কাদিবে তত 
ধারণ সুজন চিরদিনত 

প্রচলিত আছে কিনা |) 
যখন বলবে কোথা হরি 
এনে দে গো সহচরী 
এখন যে সাধিলাম প্যারী 

তাকি মনেজান না॥ 
বাড়াবাড়ি হৈলে ক্রমে 
কু ঘটিতে আটক নাই কর্মে 
লালন বলে পাষাণ ঘামে 

শুনে. বৃন্দের বন্দনা || 


হারামণি £ লালন শাহ্‌ ফকীরের গান 


১১২ 
জানগে রে মন পদ্মনিরপন ৷ 
কোন পদ্ধে জীবের স্থিতি 

কোন পদ্ধমে গুরুর আসন | 

অধঃ পদ্ম উধ্ব পদ্ম 
লীলা নিত্য হয় বিকশিত। 
যে পদ্মে সাধক বর্ত 

সে পদ্ম কেমন বরণ ॥ 
আড়া পদ্মের কোড়া ধরে 
ভূঙ্গ রতি চলে ফেরে 
সে পদ্ম কোন দ্বলের 'পরে 

বিকশিত হয় কখন ॥ 
গুরুমুখে পদ্ম বাক্য 
হৃদয়ে যার হয়েছে এঁক্য 
জানে সে সকল পক্ষ 

কহে দীনহীন লালন | 


১১৩ 
জান ‘বারজখ’ ভেদ পড়ে বেলায়েত 
অচিনকে চেন গা বারজখ ধরে । 
নবুয়তে সব অদেখা তপজপ 
বেলায়েত দীপ্ত কার দেখ নজরে ॥ 
বারজখে যার এবে নাহিক নেহার! 
আখেরে শশাইর রূপ চিনবেনা তারা 
এই নবী সরওয়ার বলেছেন বারবার ' 
জান! গেল তার হাদিস মাঝারে || 


১৩৫ 


সেই যে প্রমাণ এখানে শুনি 

অদেখারে দেখে কেমনে চিনি 

যদি চেনা যায় তারও বিধি হয় 
আরেক জনকে সত্য বিশ্বাস করে |) 

নবুয়ত বেলায়েত কারে বলা যায় 

যে ভজে মুগিদ সেই জান্তে পায় 


লালন ফকীর কয় আরেক ধশাধশ হয় 


বন্ত বিনে নামে পেট কই ভরে ॥ 


১১৪ 
যে পরশ পরশে পরশ 
সে পরশ কেউ চিন্লে না 
সামান্য পরশের গুণ 
লোহার কাছে গেল জানা | 
পরশমণি স্বরূপগোসাই | 
যে পরশের তুলনা নাই 
পরশিবে যেমন তাই 
ঘুচিবে জঠর যন্রনা ॥ 
কুম্রে পোকা প্রকে ফেমন 
ধরায় সে আপন বরণ 
সে পরশে জানবেরে' মন 
তেমনি মৃত পরশে সোনা ॥ 
ব্রজের এ জলদ কালো 
যে পরশে গৌর হলো 
লালন বলে মনরে চলো 
জানিতে সেই উপাসনা || 


১৩৬ 
১১৫ 
জ্বাল ঘরে চটিলে হয় জাতনাশ।| 
* ও তাঁর কিসের আসার আশা ॥ 
ওসে পোড়া চাড়াকে 
চার যুগ মিশায়ে একে 
গুরুত্যগী মন বিবাগী 
তার তো ঘটে সেই দশা ॥ 
হাড়ি কেউ চটে, কেউ রয় 
মনে দেখে ধোকা হয় 
বুঝি পূর্ব পরে ক্যারে ফ্যারে 
গড়ে শেষতলা ফাসা ॥ 
কেউ কুমোরকে দোষায় 
কেউ মাটি খারাপ কয় 
অধীন লালন বলে পাগলা ছলে / 
বোঝা কঠিন ‘সাধ ভাষা? ॥ 


১১৬ 
যেতে হয়রে কাশী কর্মফাসি বাঁধে গলায় 
আমি আর কতদিন খুরবো এমন 
নাগর দোলায় ॥ 
হলোরে একি দশা সর্বনাশা মনের ঘোলায় 
ডুবলো ডিঙ্গা নিশ্চয় বুঝি 
| জন্ম-নালায় | 
বিধাতার কি কারসাজি 
মনতো পাজি ফেরে ফেলায় 
বাও না বুঝে বায় তরণী 
ক্রমে তলায় | 
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- কলুর বলদ যেমন চালায় 


ঢেকে নয়ন পাকে চালায় 
লালন প’ল রেমনি পাঁকে 
হেলায় হেলায় ॥। 


১১৭ 
জানগ! মানুষের করণ কিসে হয় 
ভুলনা মন বৈদিগ ভোলে রাগের যার রয় ॥ 
ভাটির স্রোত যার ফেরে উজান 
তাইতে কি হয় মানুষের করণ 
পরশন না হইলে মন 
দরশনে কি হয়।। 
টলোটল করণ যাহার 
পরশ গুণ কই মেলে তাহার: 
গুরু শিষ্য যুগযুগান্তর | 
ফাকে ফাকে রয় || 
লোহা স্বর্ণ পরশ পরশে 
মানুষের করণ তেমনি সে 
লালন বলে হলে দিশে 
জঠর জ্বালা যায ॥ 


১১৮ 
জীব মরে জীব যায় কোন সংসারে 
জীবের গতিমুক্তি কে করে ॥ 
রাম নারায়ণ গৌর হরি 
ঈশ্বর গণ্য যদি করি 
তারা হলো গর্ভধারী 
জীবের ভার আর দেয়-কারে || 


যারে তারে ঈশ্বর বলা 
বুদ্ধি নাই তার অদ্ধ তোল। 
ঈশ্বরের কেন যম জ্বাল! 
তাই ভাবি মনের দ্বারে ॥ 
জগতের মুলাধার শশই 
জনম মৃত্যু তার কভু নাই 
লালন বলে জানে সবাই 
মিছে ঘোর বাধায় ঘোরে ॥ 


১১৯ 
আয় কে যাবি গৌর প্রেমের হাটে 
তোরা আয় না মনে হয়ে খাটি 

ধাক্কায় যেন যাসনে চটে ফেটে ॥ 


. প্রেম সাগরের তুফান ভারী 
ধাক্কা লাগে ব্রহ্মপুরী 
কর্ম যোগে ধর্মতরী 
কারো কারো তাতে বেঁচে উঠে 


চতুরালী থাকলে বলো 
প্রেম যাজনে বাঁধবে ক 
হারিয়ে শেষে ছুটি কুল 

কাদাকাটি লাগবে পথেঘাটে | 
আগে দুঃখ পাছে সুখ হয় 
শোয়ে বয়ে কেউ যদি রয় 
লালন বলে প্রেমে পরশ পায় 

সামান্য মনে কি তাই ঘটে ॥ 


১৩৭. 
১২০ 
যারে ধ্যানে পায় না মহামুণি 
আছে অচিন মানুষ মীনরূপ ধরিয়ে পানি ॥ 
আজব রঙের মীন বটে সে 
সাত সমুদ্দ,র জুড়ে আছে 
সবারো হাতের কাছে 
| চিনতে পারে কোন ধনি ॥ 
কারে! রে সমুদ্র নির্ণর 
কোন যোগেতে তার কোন ধারা বয় 
যোগ চিনে ডুবলে তাতে 
_. মীনকে ধরা যায় আপনি ॥ 


যোগ বুঝে মীন পড়ে ধরা 


জানতে পায় সে যোগী যারা 
সিরাজ শশাই বলছে যারা " | 
লালন সে ঘাটে খায় চুবনী | 


২২১ 
ত্রজপুরে কোন পথে যাই বলরে ভাই 
আমার সাথের সাখী আর কেহ নাই ॥ 
কোথা রাধে কোথা কৃষ্ণধন 
কোথা আমার সব সখিগণ 
আর কত দিন চলিলে সে চরণ পাই ॥ 


১৩৮ 


যার জন্তে মুড়িয়েছি মাথা 
তারে পেলে যায় মনের ব্যথা 


কি সাধনে সে চরণে পাবো ঠাই ॥ * 


তোরা যত স্বরূপ গণেতে 
‘বর দেগো কৃষ্ণের- চরণ পাই যাতে 


অধীন লালন বলে কৃষ্ণ লীলার অস্ত নাই ৷ 


j 2১২২ 
"-জগত মুক্তিতে ভোলালেন শই 


ভক্তি দাও হে যাতে রাঙা চরণ পাই ॥ 


রাঙা চরণ দেখবো বলে 

বাঞ্চা সদাই হৃদ কমলে | 
নামের মিঠায় মন মজেছে 
কপ কেমন তাই দেখতে চাই ॥ 
" ভক্তিপদ বিকৃত করে 

মুক্তিপদ দিচ্ছো তারে 
যাতে জীব ব্ৰহ্মাণ্ড ঘোরে 

| কাণ্ড তোমার দেখি তাই ॥ 
চরণের যোগ্য 'মন নয় 

তথাপি মন' এ চরণ চায় 


অধীন লালন বলে হে দয়াময় 
দয়! করো আজ আমায় ॥ 
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১২৩ 
জানবো হে এই পাপী হইতে 
যদি এসেছে। হে গৌর জীবকে এড়াইতে ৷ 


নদীয়া নগরে যত জন 


সবারে বিলালে প্রেমধুন 
আমি নরাধম ন! জানি মরম . 
চাইলে না হে গৌর আম! পানেতে |. 
তোমারই স্থ-প্রেমের হাওয়ায় 
কাষ্ঠের পুতুল নলিন হয় 
আমি দীনহীন ভজনবিহীন 
অপার হয়ে আছি কৃপেতে ॥ 
মনোয়া পর্বতেরই উপর 
যত বৃক্ষ সকলেই হয় সার 
কেবল যায় জানা বাশে সার হয় না 
লালন প'লো তেমনি অগ্র সন্নচিতে | 


১২৪ 
যা যা ফানার ফিকীর জানগ! যা রে 
যদি দেখা বাঞ্চা হয় সে টাদেরে ॥ 
না জানিলে ফানার ফিকীর 
নিজে হও কানা ভাবো রব্বানা 
দেখে শমন যাক্‌.ফিরে ॥ 
নিজরূপ মুরশীদের রূপ মাঝার 
আগে ফানার বিধি জান মন আমার 
পিছে মুরশীদ রূপ মনরে 
সেরূপ মিশাও শশইর অটল নূরে ॥ 


টি 
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ফানার ফিকীর মুরশীদের ঠাই 


তাইতে মুরশীদ ভজন 
আইন ভেজলেন শ*াই 


সিরাজ শশইর কৃপায় অধীন লালন কয় 
যাজন কষ্ট শশইর ঘরে ॥ 


১২৫ 
যে জানে ফানার ফিকীর সেই ফকীর 
ফকীর হয় কি করলে নাম জিকির || 
আছে এমত ফাশার ধরন 
জেন্তে হয় তার বিবরণ 
ফানা ফিল্লা ফানা ফের 
রস্থুল আখির ॥ 
আখের অকারণ হবি ফান! 
প্রাপ্ত ফানা হলো না 
জেনে শুনে মুড়িয়ে মাথা 
ফকীর পথ করো স্বীকারই ॥ 


ফান! হয় মুরশীদের পদে সে 
মগ্লারে পায় অনায়াসে 
সিরাজ শশই কয় লালন তোমার 
' ফকিদী নয় ফান ফিকীর ॥ 


১২৬ 
জান চাই অমাবস্তার টাদ থাকে কোথায় 
গগনে চাদ উদয় হল দেখে যে তথায় ॥ 
অমাবস্যার মর্ম না জানে 
বেড়ায় তিখি নক্ষত্র জ্ঞানে 


প্রতি মাসে নবীন টাদ সে 
মরি চকি ধরে কায় ॥ 
অমাবন্তা আর পূর্ণমাসী 
কি মর্ম হয় কারে জিজ্ঞাসী 
তোমরা যে জানো সে বলো 
বলো মন মুড়াই আজ সেথায় || 
বাতি নক্ষত্র হয় গগনে 
স্বাতি নন্বত্র যোগ কধনে 
না জানে অধিন লালন 
সাধক নাম ধরে বৃথায় ॥ 
১২৭ 
জান গা যা গুরুর দ্বারে জ্ঞান উপাসনা 
কোন মানুষের কেমন কৃতি যাবেরে জানা ॥ 
যার আশায় জগৎ বেহাল 
তার কি আছে সকাল বিকাল 
তিলকে মাত্র ন! দিলে জল 
্রাঙ্মাণ্ড রয় না ॥ 
পুরুষ পরশমণি 
কালাকাল তার কিসে জানি: 
জল দিয়ে স্বর চাতকিনী 
করে সান্ত্বনা ৷৷ 
বেদ বিধির অগোচর সদায় 
কৃষ্ণ পদ্ম নিত্য উদয় 
লালন বলে মনের দ্বিধায় 
দেখে দেখ না ।। 


১২৮ 
: যদি, উজান বাঁকে তুলসী ধায় 
তার... পুজা বটে চরণ চাদ পায় ॥ 
তুলসী দেহ যত 
ভাটীয়ে যায় তত 
কোথা সে অটল পদ 
তুলসী কোথায় ॥ 


ভুলসী এই 'জলে 
উজাবে কোন কালে 


মন তুলসী হলে 
7 অবশ্য হয় ৷৷ 
প্রেমের ঘাটে বসি 
ভাসাও মন তুলসী 
লালন কয় তারে দাসী . 
লেখে খাতায় | 


১২৯ 
যে জন সাধকের মূল গোড়া 
বে-মুরিদ বে-তালির সে তো 

ফিরছে সদায় বেদ ছাড়া || 
গুপ্ত নুরে হয় তার সৃজন 
গুধু ভাবে করছেরে ভ্রমণ 


নূরে নুরে নবী পয়দা! 
সেই কথাটি দেশজোড়া ॥ 


সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা ১৩৬৫, 


পীরের পীর দত্তপীর হয় 
মুরশীদের . মুরশীদ বলা যায় 
চিনতে পারে যদি তারে 
ৰ পায় সে পথের দাড়া ॥ 


কেউ বলে সে মূলাধারের মূল 
মুরশীদ বিনে জানবে কে তার উল 
লালন বলে ভেদ না জেনে 

রকমারি 'হয় বেদ পড়া ॥ 


১৩০ 
যে জন দেখেছে অটল রূপের বিহার 
মুখে বলুক কিবা না বলুক 

সে আকাল এ নিহার ॥ 
নয়নে রূপ না দেখতে পায় | 
নামমন্ত্র জপিলে কি হয় 
নামের তুল্য নাম পাওয়া যায় 
রূপের তুল্য কার ॥ 
নেহারায় গোলমাল হলে 
পড়বি মন কুজনার ভোলে 
আয়ের গুরু বলে ধরবি কার 
তরঙ্গ মাঝার ॥ 


স্বরূপ রূপের ভেলা 
এ জগতে করছে খেলা 
অধীন লালন বলে মনরে ভোলা 
কোলে ঘোর তোমার ॥ 
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১৩১ 
ডুবে দেখনারে প্রেমনদীর জলে 
মীনরূপে শশাই খেলে ॥ 
প্রেম ডুবারু ন! হলে 
মীন বাধবে নারে জালে ॥ 
. ভ্রিবেনীর তীর সন্ধি 
খুলতে পারে সেই বন্ধি 
প্রেম ডুবার হলে ॥ 
তাহলে মীন আসবে হাতে 


আপনা আপনি চলে ॥ 


জেলে জুতেল বড়শেল আদি 
খু'জিলরে চার যুগ অবধি 
. তৰু ন| সে দীন পেলে ॥ 
'খাইর’ করে 'মীন রয় চিরদিন 
প্রেস সন্ধি স্থলে ॥ 
স্বরূপ শক্তি প্রেমসিন্ধু 
মীনরূপ শশাই দীনবন্ধু 
সিরাজ শশই বলে শোন্রে লালন 
মলি এখন গুরুতত্ব ভুলে ॥ 


১৩২ 
ডাকরে মন আমার হক্নাম আল্লা বলে 
ভেবে' বুঝে দেখ সকলই না হক 

হক্‌ মোর আল্লার নাম তাও ভূলিলে ॥ 
ভরসা নাই জেন্দেগানী 
যেমন পদ্ম পাতার পানি 


কোনদিন পড়িবে টলে 
সুখের বাড়ী ঘর 
কোথায় রবে কার | 
হক ন! হক তাই কেবল সঙ্গে চলে ॥ 
ভবের ভাই বন্ধু যারা 
বিপদ দেখিলে তারা 
পলাবে ফেলে ॥ 
কার ধনেতে ভাই 
আখেরে পাই রেহাই 
তাই ভাব মন দেলে দেলে ॥ 
অকালে দিন হলোরে সাম 
কখন নেবে সেই আল্লার নাম 
সাধের বাজার ভাঙ্গিলে ॥ 
পেয়েছিলে মন ছুলভ জনম | 
লালন বলে জনম 
যায় বিফলে ॥ 


১৩৩ 
দেখরে আমার রস্থুল 

যার কাণ্ডারী এই ভবে 
ভব নদীর তুফানে কি তার তরী ডোবে ॥ 
ভুলোনা মন কারও ধোকায় 
চড় প্রেমতরিকার নৌকায় 
বিষম ঘোর তুফানের দায় 

বাঁচবি তবে ॥ 


১৪২ 


তরিকার নৌকাখানি 
“ইস্ নাম তার্‌ সদাই শুনি 
বিনা বাওয়ায় চলছে ওমনি 

রর দেখরে এবে | 
সে নৌকাতে যে না চড়ি’ 
কেমনে দিবে ভব পাড়ি 
লালন বলে এহি ঘড়ি 

দেখ মন ভেবে ॥ 


১৩৪ 
তোরা আয় দেখে যা 
, নতুন ভাবে এসেছে গোরা 
মুড়িয়ে মাথা গলে কাথা 
কটিতে কৌপীন বড়া || 
গোরা হাসে কাদে ভাবের অন্ত নাই 
সদায় দীন দরদী ব'লে ছাড়ে হাই 
জিজ্ঞাসিলে কয় ন! কথা 
হয়েছে কি ধন হারা ॥ 
গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে 
- আপনি মজে জগত মজিয়েছে 
মরি হায় কি লীলে কলিকালে 
বেদ বিধি চমৎকারা ॥ 
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যায় 
গোরা তার মধ্যে এক দিব্য যুগ দেখায় 
লালন বলে ভাবুক হলে 
সে ভাব জানে তারা ॥ 


সাহিত্য পত্ৰক! | বৰ্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 
১৩৫ 
তাকি পারবি তোরা সেই প্রেম সাধনে 
যে প্রেমেতে কিশোরী কিশোর 
| মজেছে ছুই জনে || 
শুধায় শেষে নাহি ছাড়ে শ্বাস | 
উজান তরী চালায় বারো মাস 
সন্ধি জানা বড়ই সে না 
কঠিন জীবের মনে || 
পেলে সে অরুণ কিরণ 
কমঙ্গিনর প্রফুল্ল মন 
সাধলে রতি তেমনি গতি 
আকর্ষণে টানে || 
কামে থেকে নিষ্কামী যে হয় 
কাম রাখে শক্তির আশ্রয় 
লালন ফকির ফাকে ফেরে 
কঠিন জেনে শুনে ॥ 


১৩৬ 

তুমি কার আজ কেবা তোমার এ সংসারে ॥ 
এত পিরীত দন্ত জিহবায় 
ফাক পেলে সেও সাজা দেয় 
স্বল্পেতি সব জানিতে হয় 

ভাব লাভেরে | 
সময়ে সকলই সখা 
অসময়ে কেউ না দেয় দেখা - 
যার পাপে সে ভোগে একা 

চার যুগে রে ॥ 
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আপনি যখন নয় আপনার 

কারে বলো আমার আমার 

সিরাজ শই কয় লালন তোমার 
জ্ঞান নাহি রে ॥ 


১৩৭ 
থাক্‌ না মন একান্ত হয়ে 
গুরু গৌসাইর বাক লয়ে ॥ 
চাতকের প্রাণ যদি যায় 
তবু কি অন্ন জল খায় 
উদ্ধ মুখে থাকে সদায় 
নবঘন জল চেয়ে 
তেমনি মতন হলে সাধন 
সিদ্ধি হবে এই দেহে ॥ 
এক নিরিখ দেখ ধনি 
সূর্ধ গত কমলিনী 
দিনে বিকশিত ও মণি 
নিশিতে মুদ্রিত রহে 
তেমন মতন ভক্তের লক্ষণ | 
এক রূপে বান্ধে হিয়ে॥ 
বহুবেদ পড়াশুন। 
শৃন্তেতে পায়রে মুনা 
সদাশিব যোগী সে না 
কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়ে 
শ্মশানে মশানে ফেরে 
কিঞ্রিতের লাগিয়ে ॥ 


১৪৩ 
গুরু ছেড়ে গৌর ভি 
তাতে নরকে মজি 
দেখনা মন পুথি পাঁজি 
ত্য কি মিথ্যা কহে 


মন তোরে বুঝাব কত 
লালন কয় দিন যায় বয়ে ৷ 


১৩৮ 
দেখনারে ভাবনগরে ভাবের ঘরে 
ভাবের কীতি 
অগাধ জলের ভিতর জ্বলছেরে বাতি ॥ 
ভাবের মানুষ ভাবের খেলা 
ভাবে বসে দেখ নিরালা 
নীরে ক্ষীরে ভেলা 
বায় জুতি | 
জ্যোতিতে রবির উদয় 
সামান্তে কি তাই জানা যায় 
তাতে কতরূপ দেখা যায় 
লালন মৃতি ৷ 
যখন নিশব্দ শকেরে খাবে 
তখন ভবের খেলা সাঙ্গ হবে. 
লালন কর দেখবি কবে 
সে গতি ॥। 


১৪৪ 


১৩৯ 
দয়াল নিতাই. কারে ফেলে যাবে না 
চরণ ছেডোনা রে ছেড়ো না ॥ 
দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া মন ". 
ধর নিতাই চাদের চরণ 
এসার পার হবি পার হরি তুফান 
অপারে কেউ থাকবে না ॥ 
হরি নামের তরী লয়ে 
ফিরছে নিতাই নেয়ে .হয়ে 
এমন দয়াল চাদকে পেয়ে 
স্মরণ কেনে নিলেন! ॥ 
কলির জীবকে হয়ে সদায় 
পারে যেতে ডাকছে নিতাই 
অধীন লালন বলে মন চল যাই 
এমন দয়াল মিলবে না ॥ 


১৪০ 
দেল দরিয়ায় ডুবে দেখ ন 


অতি অজান খবর যাবে জানা ॥ 

'আল্খানা” শহর ভারী 

তাহে আজব কারিগরী 

বোবা কথা কর কালায় শুনতে পায় 

| আধেলা পরখ করে সোনা ॥ 

ত্রিবেনীর পিছল ঘাটে 

বিনা হাওয়ায় মৌজা ছোটে 

ডহরায় পানি নাই ভিটে ডোবে তাই 
শুনিলে প্রত্যবে কি কারখানা ॥ 


. সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 


বলিবার যোগ্য নর সেকথা 


সাগরে ভাসে জগতত্রাতা 


লালন বলে মাতার উদরে পিতা 
জন্মে মাতার দুগ্ধ খেলে সে না॥ 


১৪১ 
দাড়ারে তোরে একবার দেখি ভাই 
এত দিনে খু*জে তোরে পাইনে রে কানাই ॥ 
ষড় এঁশখর্য ত্যাধ্য করে | 
এসে রে ভাই নদে পুরে 
কি ভাবের ভাব তোর অস্তরে 

আমায় সত্য বলরে ভাই ॥ 
তোর শোকে যশোদা রাণী 
হয়ে আছে কণ্ঠালিনী 
ও সে হায় নীল মণি 

বলে সদায় ছাড়ছেরে হাই ॥ 
দৃষ্টি করে দেখো তুমি 
তোমার ছিদাম নকর আমি 
লালন কেদে বলে আমি 

ভাবের বলিহারী যাই ॥ 


১৪২ 
শশইজীর ভাব যেদিন হবে 


সেইদিন মন তোর ঘোর অন্ধকার 
ঘুচে যাবে ॥ 
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মণিহারা ফণী যেমন : 
তেমতি ভাব রাগের করণ 
অরুণ বসন ধরন "'. 
বিভূতিতূষণ লৰে 
ভাব শুনলে হৃদয় মাঝার 
মুখে পড়ে কালাম আল্লার 
তাইতে কি মন হবি তারণ 
ভেবে সে এ ভাব অঙ্গে ধারণ 
কর বেহাল হৃদয় জাল 
প্রেমের মশাল ছুই নয়নে হইবে উজ্জল 
মুরশীদ বস্তু দেখতে পাবে ॥ 


হাদিসে লিখেছে প্রমাণ 
আপনার আপনি সে জান 
কি রূপে সে কোথায় থেকে কহিছে জবান 
না করলে মন সে সব দিশে | 
তরিকের মঞ্জিলে বসে 
তিলে তিলে আছে মিশে 

ভাবুক হলে জানতে পাবে ॥ 


একের জুতে তিনটা লক্ষণ 
তিনের ঘরে আছেরে ধন 
তিনের বর্মসাধনে হয় সে রূপ দরশন 
শশই সিরাজের হকের চরণ 
ভেবে কহে ফকীর লালন 
কথায় কি তার হয় আচরণ 
খাঁটী হয়ো মন দীনের ভাবে ॥ 


১৪৫ 


- ১৪৩: 


. দেখলাম এ সংসার ভোজবাজি প্রকার 


দেখিতে দেখিতে অমনি কেবা কোথা যায় । 

মিছে এ ঘর বাড়ী মিছে এ ধন কড়ি 
মিছে দৌড়াদৌড়ি করি কার মায়ায় ॥ 

কীন্তিকর্মীর কীর্তি কে বুঝতে পারে 

সে বা কোথায় জীবকে লয় কোথায় ধরে 

সে কথা আজ শুধাবো কারে 

ও তার নিগৃঢ় তত্ত্ব অর্থ কে বল্বে আমায় ॥ 

যে করে এই লীলে তারে দেখলাম না 

আমি আমি বলি আমি কোন জন! 

মরি রে কি আজব কারখানা 

এবার গুণে পড়ে কিছুই ঠাহর নাহি হয় ৷ 

ভগ্ন ঘোচেন৷ আমার দিবা রজনী 

কার সঙ্গে কোথা যাব না জানি 

সিরাজ শশই কয় বিষমকার শুনি 

পাগল হয়রে লালন যে তাই জানতে চায় ॥ 


১৪৪ 
দেখলাম কি কুদরতি ময় 
বিনে বিচে আজগুবী গাছ 
| চাদ ধরেছে তায় ॥ 
নাই সে গাছের আগাগোড়া 
শুন্তভরে আছে আড়া 
ফুল ধরে তাই ফলটি ছাড়া 
দেখে ধাধা হয় ॥ 


১৪৬ 


বলব কি সেই গাছের কথা 
ফুলে মধু কলে সুধা 
সৌরভেতে হরে ক্ষুধা 
দরিদ্রতা সয় ॥ 

জানলে গাছের অর্থবাণী 
চেতন বটে সেহি ধনি 
গুরু বলে তারে মানি 

লালন ফকীর কয়।। 


১৪৫ 
দাড়া কানাই একবার দেখি 
কে তোরে করিল বেহাল 
| হলিরে কোন দুখের ছুখি ॥ 
পরন ছিল পীতধড়া 
সাথায় ছিল মোহন চূড়া 
সে বেশ হইল ছাড়া 
বেহাল বেশ নিলে কোন স্থখি ॥ 

ধেন্ু রাখতে মোদের সাথে 
আঁবা আবা ধ্বনি দিতে 
এখন এলে নদীয়াতে 

হরির ধ্বনি দেও এ ভাব কি ॥ 
তুল বুঝি পড়েছে ভাই তোর 
আমি সেই ছিদাম নফর 
লালন কয় ভাবগুণে বিভোর 

দেখিলে সফল হতো আখি ॥ 
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১৪৬ 
গোর্সাইর ভাব যেহি ধারা 
আছে সাধু শাস্ত্ৰে তার প্রমাণ আচার 
শুনলে রে জীবন অমনি হয় সারা 
ও থে মরার সঙ্গে মরে ভাবের সাগরে 
ডুবতে যদি পারে স্বাভাবিক তারা ॥ 


অগ্নি জৈছে ঢাকা উঞ্চের ভিতরে 
সুধা তেমনি আছে গরলে ইল করে 
কেউ সুধার লোভে যেয়ে মরে গরল খেয়ে 
মন্থনের সুতার ন! জানে তারা ॥ 
ছুপ্ধিতে ননীতে মিলন সর্বদ! 
মৈথন দণ্ডে করে আলাদা আলাদা 
ওগো তেমনি ভাবের ভাবে সুধানিধি পাবে 
মুখের কথা নয়রে সে ভাব করা ॥ 
যে স্তনেতে দুগ্ধ খায়রে শিশু ছেলে 
জোলের মুখে সেথ! রক্ত এসে মিলে 
লালন ভেবে বলে বিচার করিলে 
কুরসে স্থরসে মেলে সেই ধারা ॥ 


১৪৭ 
দেখনা আপন আপন দেলমন ঢু"ড়ে 
দীন দুনিয়ার মালেক সে যে আছে ধড়ে ৷ 
আপনি ঘর সে আপনি ঘরি 
আপন করে চৌকিদারী 
আপনি সে করে চুরি 

ভারত গড়ে ॥ 


হারামণি £ লালন শাহ্‌ ফকীরের গান 


আপনি ফান! আপনি ফকীর 
আপনি করে আপন জিকির 
বুঝবে কি আলেক ফিকীর 


বেদ ভাস পড়ে ॥ 


নানান ছলে নানান মায়ায় 
আমি আমি শব্দ কে কয় 
লালন কয় সন্ধি যে পায় 
ঘোর যায় ছেড়ে ॥ 


১৪৮ 
দেল দরিয়ায় ডুবলে সে দরের খবর পায় 
- নইলে পুথি পড়ে পণ্ডিত হইলে কি হয় ৷৷ 
ব্বয়ংরূপ দর্পণে ধরে 
মানবরূপ সৃষ্টি করে 
দিব্যজ্ঞানী যার! 
মানুষ ভজে তারা: 

কার্য সিদ্ধি করে যায় ॥ 
একেতে হয় তিনটি আকার 
অযোনি সহজ সংস্কার 
যদি ভব তরঙ্গে তর 
মানুষ চিনে ধর 
দিনমণি গেলে কি হবে উপায় ॥ 
মূল হতে হয় জলের সুজন 
জল ধরিলে পায় মূলের অন্বেষণ 
তেমনি রূপ হতে স্বরূপ | 
তারে ভেবে বেরপ 
অবোধ লালন সদায় নিরূপ ধরতে চায় ॥ 


১৪৭ 


১৪৯ 
দেখনা এবার আপনার খর ঠাউরিয়ে 
আখির কোণায় পাখীর বাসা 

যায় আসে হাতের কাছ দিয়ে ॥ 
বাবে তো পাখী একটা 
সহস্র কৃঠরী কোটা 
আছে আড়া পাতিয়ে 
নিগমে তার মুল একটা ঘর 
অধিন হয় সেথা যেয়ে ॥ 
ঘরে আয়না আটা চৌপাশে 
মাঝখানে পাখী বসে আছে 
আনন্দিত হয়ে 
তোরা দেখনারে ভাই ধরার যো নাই 
সামান্য হাত বাড়িয়ে ৷ 
কেউ দেখতে যদি সাধ করো 
সন্ধানী চিনে ধরা দেবে দেখায়ে 
দরবেশ সিরাজ সাই কয় লালন তোমার 
বুঝতে দিন যায় বয়ে ॥ 


১৫০ 
ধড়ে কে মুরিদ হয় কে মুরিদ করে 
ও তা শুনলে জ্ঞান হয় তাইতে শুধাই 
যে জানো সে বলো মোরে ॥ 
গুরু শিষ্য এই দুই জনার 
কোন মোকামে বসতি কার 


. 2১৪৮ 


তাই জানলে মনের যেত আধার 
দেখতাম কুদরত আপন ঘরে ॥ 
হাওয়া রুহ লতিফারা 
হুজুরে কারবারী তারা 
বে-মুরিদ হইলে এরা 
হুজুরী কি থাকতে পারে ॥ 
নতুন স্বষ্ট হচ্ছে উজান 
মুরশীদ লাগে শিক্ষার কারণ 
বলছে লালন সব পুরাতন 
নতুন স্থষ্টি হচ্ছে কে রে ॥ 


১৫১ 
ধন্য ভাব গোপীর ভাব আ-মরি মরি 
যাতে রাধা ব্রজের শ্রীহ্ঘরি ॥ 
ছিল কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এমন 
যে ভাবে যে করে ভজন 
| তাইতে হয় তারি 
সে প্রতিজ্ঞা আর 
না রহিল তার 
করলে গোপীর ভাবে মন চুরি ॥ 
ধর্মাধর্ম নাই সে বিচার 
কর্ধহ্থখে স্থখ গোপিকার 
হয়ে নিরস্তরী 
তাইতে দয়াময় 
গোপীর সদয় 
মনের ভ্রমে যে তা জানতে নারি ॥ 
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গোপীভাব সামান্য বুঝে 
হরিকে না পেল ভজে 
শ্রীনারায়নী 
লালন কয় এমন 
আছে কত জন 
বলতে হয় দিন আখেরী | 


১৫২ 
ধন্য ধন্য বলি যারে 
বেঁধেছ এমনি ঘর শুহ্যের উপর 
পোস্ত করে | 
ঘরের মূলাধার কুঠুরী নয়টা 
তার উপরে চিলে কোটা 
তাহে এক পাগলা বেটা 
বলে একা একেশ্বরে ॥ 
ঘরের সবে মাত্র একটা খুশ্টী 
তারি গোড়ায় নাইরে মাটা 
কিসে ঘর রবে খাঁটী 
বড়ি তুফান হলে পরে ॥ 
ঘরের নীচে উপর সারি সারি 
সাড়ে নয় দরজা তারি 
লালন কয় যেতে পারি 
কোন দরজা খুলে ঘুরে ॥ 
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১৫৩ 
ধন্যরে রূপ সনাতন জগত মাঝে 
উজিরান! ত্যজিয়ে সে না 
... কোপিনী সার করেছে ॥ 
শাল দৌশালা ত্যজিয়ে সনাতন 
সে কৌপিন কাথা করিল ধারণ 
অন্ন বিনে শাক শুখোনে 


ও সে জীবন রক্ষা করিয়েছে ॥ ' 


সে ছাড়িয়ে লোকের আলাপন, 
একা প্রাণী বনপথে গমন 
বন পশুকে সু ধায় ডেকে 

ব্রজে যাই আজ কোন পথে ॥ 
সে না আহা প্রভু বলিয়ে আকুল হয় 
অমনি আমাটে অপথে পড়ে রয় 
লালন বলে এমনি হালে 

গুরুর দয়া হইয়াছে ॥ 


১৫৪ 
ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফাদ পেতে 
সেকি সামান্য চোর! 

ধরবি কোণা কাণচিতে ॥ 
পাতালে চোরের বহর 
দেখায় আসমানের উপর 
তিন তারে হচ্ছে খবর 

শুভান্ভ যোগমতে ৷ 


কোথায় ঘর কি বাসনা 
কে করে ঠিক ঠিকানা 
হাওয়ায় তার লেন! দেনা 
হাওয়া মাল ধর তাতে ॥ 

চোর ধরে রাখবি যদি 
হৃদগারদ করগা খাঁটী 
লালন কয় পাটী ঝুটী 

আঁকতে কি তোক দেয় ছুতে । 


১৫৫ 
ধোড় আজাজিল রেখেছে সেজদা 
বাকী কোনখানে 

কররে মন কর সিজদা সেই জায়গা চিনে ॥ 
জগত জুড়ে দিল সেজদা 
তবু ঘটল দুরবস্থা 
ঈমান নাই হইলে পোস্তা 

খোড়াই জামীনে ॥ 


এমনি মাহিএ সে জায়গায় 
সেজদা দিলে মকবুল হয়, 
আজাজিলে বিশ্বাস নয় 

লান্নত সেইজন্কে ৷ 


আজাজিলের সেজদার উপর 
সেজদা দিলে কি ফল তার 
লালন বলে সেহি বিচার 
ত্বরায় নেও জেনে ॥ 


১৫০ 


. ১৫৬ 
ধন্য মায়ের নিমাই ছেলে 
এমন তরুণ বয়সে নিমাই 
ঘর ছেড়ে ফকীরি নিলে ॥ 
ধন্যরে ভারতী জিনি 
সোনার অঙ্গে দেয় কোপিনী 


শিখাইল হরিধ্বনি 
করেতে করঙ্গ নিলে ॥ 


ধন্য পিতা বলি এবার 
ঠাকুর জগন্নাথ মিশ্র নাম যার 
যার ঘরে গৌরাঙ্গ হরি 

| মানুষরূপে জন্মাইলে ॥ 
ধন্যরে নদীয়াবাসী 
হেরিল গৌরাঙ্গ শশী 
সে বলে সে জীব সন্যাসী 

লালন কয় সে কেলেপোলে ॥ 


১৫৭ 
নবীজী মুরিদ কোন ঘরে 
তখন কোন কোন চারি ইরার 

এসে চাদোয়া ধরে ॥ 
যাহার কলেমায় এ দীন দুনিয়ায় 
সেই মুরিদ হয় কোন কলেমায় 
নেহাজ করে দেখ মনোরায় 

মুরীদ তত সে অথই গভীরে ॥ 
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উতারিলেন তাকে কোন পেয়ালায় 
জানতে হয় তা নিরালায় 
অরুণ বরুণ যৌথ জ্বালায় 
কোন যোগে কোন অপ্রাক্ত সাধ্য করে ॥ 
মৌরা 'মৌবী নিলে 
কোন যোগে প্রকাশ করিলে 
সিরাজ শশাই ইশারায় বলে 
লালন ঘুরে ' ম'লো বৃদ্ধির ফেরে ॥ 


১৫৮ . 
না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে 
কথায় যদি ফলে কৃষি 

বীজ কেন রোপে ॥ 
গুড় বলে কি মুখ মিঠা হয় 
দীপ না জ্বালিলে আধার কি যায় 
তেমনি যেন হরি বলায় 
হরি কি পাবে ॥ 


রাজার পৌরুষ করে 
জমির কর বাঁচে না সেরে 
সেই কি তোর একরারী কাজে রে 
সেকি পৌরাসে ছাড়বে ॥ 
গুরু ধর খোদকে চেন 
শশইয়ের আইন আমলে আন 
লালন বলে তারে মান 
শশই ত্বরে নিবে ॥ 
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১৫৯ 
' নদীর ত্রিধারা বয়রে নদীর ভ্রিধারা বয় 
ওতার কোন ধারাতে কি ধন প্রাপ্তি হয় ॥ 
তারণ্য কারণ্য এসে 
লাবণ্যতে কখন মেশে 
যার আছে মন এসব দিশে 
| সচেতন তারে বলা যায় 
শক্তি তত্ব পরম অর্থ 
| সত্য সত্য.যাহার হৃদয় ॥ 
ত্রিধারায় যোগ আনন্দ 
কাহার সনে কি সম্বন্ধ 
জানলে মনের ঘোচে সন্দো 
প্রেমানন্দ বাড়ে সদায় 
আমার হলো গতি মন্দ 
সে পথে ডুবলো না মনোরায় ॥ 
কখনে। শুকনো নদী 
কখনো বর্ষা অতি 
কোথারে সে কলের স্থিতি 
সাধকে করেছে নির্ণয় 
আমি অভাগা লালন 
না জানে ভাস তেছি কিনারায় || 


১৬০ 
লীলে দেখে লাগে ' চমৎকার 
সরতে করিল স্থষ্টি 
আকার কি সে নিরাকার ॥ 


১৫১ 


আদমেতে পয়দা করে 
খোদ স্ুরতে পর যার 
মতি চিনে সুরত কিসে 

হইলে সে হঠাৎ কার ॥ 
নূরের মানে হয় (কোরাণে 

কি বস্তু সে নূর তাহার 
নিরাকারে কেমন করে 

নূর ঢুকায়ে হয় সংসার ॥ 
আহাম্মদী রূপে হাদী 
দুনিয়! দিয়াছে বার 
লালন বলে, শুনে দেলে 

সেও তো বিষম ঘোর আমার ৷ 


১৬১ : 
না হলে মন সরল কি ধন মেলে কোথা ঢু“ড়ে 
হাতে হাতে বেড়াও মিছে তওবা পড়ে 
মক্কা মদিনায় যাবি ধাক্কা খাবি 
| মন ন! মুড়ে 
হাজী নাম পাড়ান সভ্য তাই দেখিরে ॥ 
মুখে যে পড়ে কালাম 
তাইরে স্থনাম হুজুর বাড়ে 
মন খাঁটা হয় বাধিলে কি হয় বনে কুড়ে ॥ 
মন যার হইয়েছে খাঁটী 
মুখে যদি গলদ পড়ে 
খোদা তারে নারাজ নয়রে 
লালন ভে'ড়ে ॥ 


১৫২ 


১৬২ 
নবী না চিনিলে কি আল্লা পাবে 
নবী দীনের টাদ আজ দেখনারে ভেবে ॥ 
যার নূরে হয় স্বয়ং সংসার 
সেই আজ কলির ভাবে নবী পয়গম্বর 
হাটের গোলমালে আমার মন রে 
| তারে চিনলাম না ভবে ॥ 
বাতুনেরও ঘরে নুরনবী 
ও সে পুরুষ কি প্রকৃতির ছবি 
পড় দেল কোরান কররে বিধান 
মনের অন্ধকার যাবে ॥ 
বোরা কঠিন কুদরতি খেয়াল 
আমার নবীজী গাছ শশইজী তার ফল 
যে ফল পাড়ো এ গাছে চড়ে 
| লালন কয় কাতর ভাবে ॥ 


- ১৬৩ 

নবীর আইন বোঝা সাধ্য নাই 
যার যেমন বৃদ্ধিতে আসে 

বলে তাই ॥ 
বেহেশতের লায়েক আহাম্মক সবে 
তাই শুনি হাদিস কেতাবে 
এমত কথার হিসাবে 
আমি বেহেশতের গৌরব কিসে 

জানতে চাই ॥ 
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ঠকলে বলে আহাম্মক বোকা 
সেই আহাম্মক পায় বেহেশতে জায়গা 
এত বড় পূর্ণ বোকা 

কে ঘোচাবে ধোকা কোথা যাই ॥ 
রোজা নামাজ বেহেশতের ভজন 
তাই করে কি আহাম্মক যে জন 
বিনয় করে বলছে লালন 

থাকতে পারে ভেদ মুরশীদের ঠাই ॥ 


১৬৪ 
নিগুঢ় প্রেম কথাটী তাই আজ 
আমি স্থধাই কার কাছে? 
কোন প্রেমেতে আল্লা নবী | 
-মিশালেন মেরাজে ॥ 
কোন প্রেমের প্রেমিক ফাতেম! 
শশইকে করলেন পতিভজনা 
কোন প্রেমেরই দায় কাতেমারে শপই 
আল্লামা বোল বলেছে ।। 
মেরাজ ভাবেরই ভুনে 
গুপ্ত ব্যক্ত আলাপ হয় দুইজনে 
কে পুরুষ আকার কে প্রকৃতি তার 
প্রমাণ কি লিখেছে ॥ 
কোন প্রেমেতে গুরু হন ভবতরী 
কোন প্রেমেতে শিপ্য হয় যে কাণ্ডারী . 
না জেনে লালন প্রেমের অন্বেষণ . 
হলো প্রেম করা মিছে ॥ 


হারামণি ঃ লালন শাহ্‌ ফকীরের গান 
রা ১৬৫ 
নারীর এত মান ভাল নয় গো কিশোরী 
যত সাধ্যের শ্যামের মান বাড়াও. ভারি ॥ 
ধন্য তোর বুকের জোর 
ঈশ্বর করে মান জারী 
ইহার প্রতিশোধ না নিবেন কি 
সেই হরি ॥ 
ভাবে বুঝিলাম দৃঢ় . | 
শ্যাম হতে মান বড় হলো তোমারই 
আকো আকো রাই দেখিব সব 
ভারিভুরি ॥ 
দেখেছো কে কোথায় 
পুরুষকে নারীর পায় ধরায় কোন নারী 
রাগে কয় বৃন্দে 
লালন কি জানে তারি ॥ 


১৬৬ 
নাম সাধন বিফল “বরজখ' বিনে 
এখানে সেখানে “বরজখ' 

যুল ঠিকানা ভেবে দেখ মনে মনে ॥ 
বিরজখ” ঠিকানা হয় যদি 
ভুলাইবে শয়তান গিরি 
ধরি রূপ নানান বিধি. 

চিনবে তখন কিরূপ প্রমাণে ॥ 


১৫৩ 


চার ভেঙ্গে ছুই হলো পাকা 
সেই ছুই ‘বরজখ’ লেখা জোখা 
তাতে পলো অবাক ধোকা 

দুই দিকে ঠিক করে হয় ধেয়ানে ॥ 
নৌকা ঠিক নয় বিনে পাতায় 
নিরাকারে মন কি দাড়ায় 
লালন মিছে ঘুরে বেড়ায় 

অধর ধরতে চায় ‘বরজখ’ ন! চিনে | 


১৬৭ . 
না পড়িলে দায়েমী নামাজ 
সেকি রাজী হয় 
কোথায় খোদা কোথায় সেজদা 
করি সদায় | 
বলেছে তার কালাম কিছু 
আনত আবদ্ধ ফানতারাহু 
বুঝিতে হয় বোঝ কেহ 
| দিন বয়ে যায় ॥ 
এক আয়েতে কয় তাকাক্কায়ন 
বোৰ তার মানে কেমন 
কলুর বলদের মতন 
ঘোরার কার্য নয় ॥ 
আধার ঘরে সর্প ধরা ' 
আছে সাপ নাই সাপ তাই করা 
লালন তেমনি. বুদ্ধিহার! 
A পাগলের ন্যায় || 


১৫৪ 


১৬৮ 
নাম পড়ালাম রসিক ভেয়ে 
না জেনে সে রসের ভিয়ান 

মরতে হলো গরল খেয়ে ॥ 


.গোর্সাইর লীলা চমৎকারা 
বিষেতে অমৃত পোরা 
অসাধ্যকে সাধ্য করা 
ছু'লে উঠে ধেয়ে ৷ 
ছুগ্ধে যেমন থাকে ননী 
ধেয়ানে বিভিন্ন জানি 
সুধা অমৃত রস তেমনি 
গরলে আছে ঢাকিযে ৷ 
দুগ্ধে জলে যদি মিশায় 
রাজহংস হলে সেই বেছে খায় 
লালন বলে আমি সদায় 
আমোদ করি জল হাদলিয়ে || 


১৬৯ 
পড়রে দায়েমী নামাজ 
এদিন হলো আখেরি 


মাসুক রূপ হৃদয়ে রেখে 

দেল আশেকের বাতি জেলে 

কিবা সকালে কি বিকালে 
দায়েমীর নাই অবধারি ৷ 
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সালেকের বাহা পানা 
মোর জুরী আশক দেওয়ান! 
আশেকে দেল করে ফান! 
মাশুক বই.অন্তে জানে না 
আশা ঝুলি লইয়া সেনা 
মাঙকের করণ ভিখারী ॥ 
কেফায়া আইন জিনি 
এই ফরজ জাত নিশানী 
দায়েশী ফরজ আদায় 
যে করে তার নাই জাতের ভর 


জাত এলাহি ভাবে সদায় 


মিশাইয়া জাতের নূরী ॥ 
আইনের অদেখা তারিক 
দায়েমীর ‘বরজখে’ নিরিখ 
সিরজি শশাই দরবেশের চরণ 
ভেবে কহে ফকীর লালন 
দায়েমী নামাজী যে জন 
শমন তার আজ্ঞাকারী । 


১৭০ 
পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয় 
রূপ কান্ঠের নৌকাখানি 

নাই ডুবার ভয়৷ 


- বেশরা নায়ে যারা 


তুফানে যাবে মারা একই ধাকায় 
কি করবে তোর বদর গাজী 
থাকবে কোথায় ॥ 
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নবি না চেনে যারা 
_ মোহাহেদ কাফের তারা এই দুনিয়ায় 
ভজনে তার. নাই মজুরী 

দলিলে সাক লেখা যায় ॥ 
যে নবী সেই তো রম্থল, 
তাহাতে নাই কোন ভুল খোদা সে হয় 
লালন কর না এমন কথা 

একথা হার্দিছে কয় ॥ 


১৭১ 
পারো নিহেতু সাধন! করিতে 


যাওরে ছেড়ে জরা মৃত নাই যে দেশেতে ॥ 
নিহেতু সাধক যার! 
তাদের সাধন খাঁটা জবান যারা 
উপাসনা কাটিয়ে তারা 
চলেছে পথে ॥ 
মুক্তিপদ ত্যজিয়ে সদায় 
ভক্তিপন রেখে হৃদয় 
শুদ্ধ প্রেমের হবে উদয় 
শশাই রাজী যাতে ৷ 
সমঝে সাধন করো ভবে 
এবার গেলে আর কি হবে, 
লালন বলে পড়বি তবে 
লক্ষ যোনিতে | 


১৫৫ 


১৭২ 
পড়গে নামাজ ভেদ বুঝে 
'বরজখ নিরিখ না হলে ঠিক 

নামাজ তার হয় মিছে | 


আপনি কেন আপন পানে 
তাকাও নামাজে. বসে 
আত্তাহিয়াতো রুকু সালাম 
তাহার প্রমাণ আছে ।। 

স্বত্ত নকল ফরজ 
সফল রেকাত গুনা নামাজে 
থাকলে এসব হিসাব কিতাব 

বরজখ ঠিক রয় কিসে ॥ 


শুনে তার ভজনের হুকুম 
সাদের করিয়াছে 
লালন বলে “দলা? ইমাম 
একতাদা ‘নাই তার পিছে ॥ 


১৭৩ 
পিরীত অমূল্য নিধি 
বিষয় বিশ্বাস মত করো হয় যদি ॥ 


এক পিরীত শক্তি পদে 
মজেছিল চণ্ডি চাদে 
জানলে সে ভাব মনকে বেঁধে 
ঘুচে যেত পথের বিষাদই ॥ 


5৫৬. 


এক পিরীত ভবানীর সনে 


করেছিল পঞ্চাননে , LE 


নাম রটিল্‌ এ ভুবনে 


কিঞ্চিত ধ্যানে মহাদেবে সিদ্ধি৷ 


১" এক পিরীত রাধার অঙ্গ 


:--পরশিয়া স্যাম গৌরাঙ্গ 


কয় লালন এমনি সঙ্গ 
সিরাজ শশই কয় নিরবধি ॥ 


১৭৪ 
পারে কে যাবি তোরা আয়না জুটে 
আমার দয়াল চাদ হয়েছে নেয়ে 
ভবের ঘাটে ॥ 


হরির নামের তরী যার 

রাধা নামের বাদাম তার 

ভব তুকান বলে ভয় কি তার 

সেই নায় উঠে 


নিতাই বড় দয়াময় 
পারের কড়ি নাই সে নেয় 
এমন দয়াল মিলবে কোথায় 
এই ললাটে ॥ 
ভাগ্যবান যে ছিল | 
সেই তরীতে পার হলো 
লালন ঘোর তুফানে প’লো 


তাইতে দোহাই দেই যে বটে ॥ 
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: ১৭৫ = 
পাগল দেওয়ানার মন কি ধন্‌ দিয়ে পাই 
বলি আমার আমার আছে কি ধন আমার 
সদায় মনে মনে ভাবি তাই || 
দেহ মন ধন দিতে হয় 
সেও ধন তারই আমার তো নয় 
আমি জুটে মুট চালাই। 
আনার ভেবে দেখি আমিইবা কি 
ওগো তাও তো আবার হিসাব নাই ॥ 
ও সে পাগলা বেটার পাগলা খিজি 
নয় সামান্য ধনে রাজি 
কোন ভাবে কোন ভাব মিশাই । 
পাগলার ভাবনা জেনে যদি শশই শ্মশানে 
পাগল হয় কি অঙ্গে মাখলে ছাই ॥ 
ও সে পাগল ভেবে পাগলা হলেন 
সেই পাগল কই সরল হলেম 
আপন পর তো ভুলি নাই। 
অধীন লালন বলে আপনার আপনি ভূলে 
ঘটে প্রেম-পাগলের এমনি বাই || 


১৭৬ 
পাখি কখন যেন উড়ে যায় 

বদ হাওয়া লেগে খাঁচায় ॥ 
খাঁচার আড়! পলো খসে 
পাখি আর দ্লাড়াবে কিসে 
এ ভাবনা ভাবছি বসে 

চমক জ্বরা বইছে গায় || 


হারামণি £ লালন শাহ, ফকীরের গান 
ভেবে অন্ত নাহি. দেখি 
কার বা খাঁচায় কেবা পাখী 
আমারই পিঞ্জরে ' থাকি 
আমারেই মজাতে চায় ॥ 
আগে যদি যেত জানা 
জংলা কড় পোষ মানে না 
ওর সাথে প্রেম করতাম না 
| লালন ফকীর কেঁদে কয় ॥ 


১৭৭ 
প্রেম সামান্তেতে কি রাখা যায় 
প্রেম মজিলে ধর্মাধর্ম ছাড়তে হয় | 
দেখরে প্রেমের লেগে 
হরি দিলেন দাসখত লিখে 
ষড়ৈশ্বর্ধ ত্যজিয়ে সে যে 
কাঙ্গাল হয়ে ফেরে নদীয়ায় ৷ 
ব্রজে ছিল জলদ কালো 
সে প্রেম কি. সামান্য বলো 
যে প্রেমের রসিক দয়াময় ৷৷ 
প্রেম পিরীতের এমনি ধারা 
এক মরণে ছুইজন মরা 
ধর্মাধর্ম চায় না তারা 
লালন বলে প্রেমের রীতি তাই | 


১৫৭ 


; ১৭৮ 
পারে লয়ে যাও আমায় 
অপার হয়ে বসে আছি রা 
ওহে দয়াময় ॥ 
আমি এক! রহিলাম ঘাটে 
ভানু সে বসিল পাটে 
তোমা বিনে ঘোর সংকটে 


না দেখি উপায় ॥ 

নাই আমার ভজন সাধন 
চিরদিন কুপথে ভ্রমণ 
নাম শুনেছি পতিতপাবন 

তাইতে দেই দোহাই ॥ 
অগতির ন! দিলে গতি 
ও নামে রহিবে ক্ষতি 
লালন কয় অকুলের পতি 

কে বলবে তোমায় ॥ - 

১৭৯ 


পাবে সামান্তে কে তারে দেখা 
যার বেদে নাই রূপরেখা ॥ 
নিরাকার বৃক্ষ হয় সে 
থাকে সদায় অচিন দেশে 
দোসর নাইকো তার পাশে 
ও যে কেরে একা একা |) 


১৫৮ 


সবে বলে পর মিষ্টি 
কারও না হইল দৃষ্টি 
বরাতে করিল স্থষ্টি 
তাই লয়ে লেখা জোখা ৷৷ 
কিঞ্চিত ধ্যানে মহাদেব 
সে তুলনা আর কি হবো 
লালন বলে গুরু ভাবো 
তবে যানে সকল ধোকা ॥ 


১৮০ 
প্যারী ক্ষম অপরাধ আমার 

মান তরঙ্গে কর পার ॥ 
তুমি রাধে কল্পতরু 


ভাব প্রেমের রসের গুরু 
তোমা বিনে অন্ত কারো 
না জানি জগতে আর ॥ 
পূর্বরাগ অবধি যারে 
আশ্রয় দিলে “নৈরাকারে, 
 আল্প দোষে সেই দাসেরে 
ত্যজিলে কি পৌরুষ তোমার ॥ 
ভাল মন্দ যতই করি 
তথা প্রেমদাস তোমারই 
লালন বলে মরি মরি 
হরির একি খণ স্বীকার | 
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১৮১ 
পাপ ধর্ম যদি পূর্বে লেখা যায় 
করমের লিখিত কাঁজ করিলে 

দোষগুণ তার কি হয় ॥. 


শুনতে পাই সাধ সংস্কার 
পূর্বে থাকলে পরে হয় তার 
পূর্বে নাই হলো এবার 
আর কি তার আশায় ॥ 
ফীাসীদার তো হয় না দোষী 
জীবেরে পাপ করিয়ে কি 
শশই তার নরক দেয় || 
কর্মের দোষ কি কাজকে দোষাই 
কোন কথাতে গিরা দেই ভাই 
লালন বলে আমার বোধ নাই 
শুনলে কিবা হয় ॥ 


১৮২ 
পুলস্থুরাতের কথা কিছু ভাবিও মনে 
পার হতে অবশ্য একদিন হবে সেইখানে ॥ 
সে পথে ত্রিভঙ্গ বাকা 
তাতে হীরার ধার চোখা 
ইমান আমান হলে পাকা 
তরবে সেই দিনে ॥ 
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বলব কি সে পারের দুঞ্ধর 
চক্ষু হবে ঘোর অন্ধকার 
" কেউ দেখবে না কারো আকার 

- কে যাবে কেমনে ॥ 
ফাতেমা নবীর করণ 
তার দাওন ভরসা তখন 
এমন মেয়ে দোষ লালন 

দেখে নে সামনে | 


১৮৩ 
পড়ো ভূত হয় যে জনা 
শোন রে মুনা মুক্তি সে কোন দেশে পায় 
করতা” দিলে ভূত ছেড়ে যায় 
পেড়োর দরগায় | 
মুর্দার নামে ফয়তা দিলে 
মুর্দা কি পায় সেখানে গেলে 
তবে কেন পিতা পুত্র 
দোজখে যায় ॥ 
মক্কার শুনি শয়তান থাকে 
ভূত হয় নাকি পেড়োর মাঝে 
একথা পাগলে বোঝে | 
এই দুনিয়ায় ৷৷ 
মরার আগে ম’লে পরে 
আপনার ফয়তা আপনি করে 
তবে আখের হতে পারে 
লাদন তাই কয় ॥ 


১৫৯ 


১৮৪ 
ফের প'লো তোর ফকীরিতে 
যে খাট মারা ফিকীর ফাকার 

ডুবে মলি সেই ঘাটেতে ॥ 
ফকীর ছিল এক নাচাড়ী 
অধর ধরে দিতাম বেডী 
পাস্তানী খোলা দোয়াড়ী 

তাই দেখে রেখেছি পেতে ॥ 
না জানি ফিকীর আটা 
শিরেতে পরালাম জটা 
সার হলো ভাঙ ধুতরো ঘোটা 

ভজন সাধন সব চুলোতে ৷ 
ফকীরি ফিকীরী করা 
হতে হবে জেস্তে মঃ! 
লালন ফকীর পেংটি এড়া 

আইট বসে না কোনমতে ৷ 


১৮৫ 
ফিকীর ছেড়ে কর ফকীণী 
দিন তোর হেলায় হেলার 
হলো আখেরী ॥ 
ফেরেবী ফকীরি দাড়! 
দরগা নিশান ঝাণ্ডা গাড়া 
গলে বেধে হুড়া মুড়! 
শুধু শিরণী খাওয়ার ফিকীরী ॥ 


১৬০ 


আসলে ফকীরি মতে 
বাহ্য আলাপ নাই গো তাতে 
চলে শুদ্ধ সহজ পথে 
অবোধ গোবধের চটক ভারি ॥ 
নাম গোয়ালা কাজী ভক্ষণ 
তোমার দেখি তেমনি লক্ষণ 
সিরাজ শশাই কয় অবোধ লালন 
. - সাধুর কাজে করো জুয়াচুরি ॥ 


১৮৬ 
বিনা মেঘে বর্ষে বারি 
শুদ্ধ রসিক হলে মর্ম জানে তারই ॥ 
মেঘ মেঘিতে হয় স্থ্টির কারবার 
তারা সকল ইন্দ্র রাজার আজ্ঞাকারী 
_ স্থুধা সিদ্ধুরসে ইন্দ্র রাজার নয়সে . 
অধিকারী ॥ 
নিরস হতে স্ুরস ঝরে 
সবাই কি তা জানতে পারে 
শণাইর কারিগরি 
এক বিন্দু পরশে সে জীব অনায়াসে 
রা হয় অমরি | 
বারিতে হয় ব্রহ্মাপ্ডের জীবন 
বারিতে হয় পাপটি মোচন 
সিরাজ শই কয় লালন চিনে তার মহাজন 
থাক নিহারী ॥ 
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বিদেশীর সঙ্গে প্রেম কেউ ক'রো না 
আগে ভাব জেনে প্রেম কারো 

তাতে ঘুচবে ভব যন্ত্রনা ॥ 
স্বদেশের মানুষ যদি হয় 
মনে করলে পাই সময় সময় 
বিদেশী আর জংলা টিয়ে' 

কখনও পোষ মানে না ॥ 
নলিনী আর সূর্যের প্রেম যেমন 
সেই. প্রেমের ভাব নেও রসিক স্বজন 


. তার পথের মাথায় গোল বাধিলে 


কারো সাথে কেউ যাবে না| 
বিদেশীর সঙ্গে ভাব ছিল 
ভাবের ভাবে কু না মিশিবে 
অধীন লালন বলে ঠকলে আগে 
শেষে কাদলে সারবে না ॥। 


১৮৮ 
বলি সব আমার আমার কে আমি 

| তাই চিনলাম না 
কারে সুধাই কার কাছে পাই উপাসনা ॥ 
আমার আমি চিনিনে 
কি রূপ আছি কোন খানে 


N 
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পরেরে আজ কি প্রকারে 
যাবে চেনা || 


ধলা কি কালা বরণ 

আছি আমি এই ভূবন 

কোন দিনে এই নয়নে 
| দেখলাম না ।। 


বারো ভাটী বাঙ্গালায় 
“আমি? ‘আমি’ রব সদায় 
লালন বলে কে জানিলে 
“আমির বেনা | 


১৮৯ 
বারি যোগে বারীতা’ল! 
খেলছে খেল! মন কোমলে | 
মনের খবর মন জানে না 
এ বড় আজব কারখান! 
মোহমদে জ্ঞান থাকেনা 
হাত বাড়ায় টাদ ধরবো বলে ॥ 


সর্বশান্ত্রে আছে ঠেকা 
মন নিয়ে সব লেখা -জোখা 
কোথায় মনের ঘর দরজা 
কোথায় সে মনের রাজা 
বয়ে পৃথিবীর বোঝা 
আপনার আপনি ভুলে ॥ 


১৬১ 


মন কোমলে বাড়ে শশী 
জোয়ার ভাটা দিবানিশি 
অমাবস্তা। পুণ্যি মাসী 
মনের পরে সব কারসাজী 
সুধা বরষে রাশি রাশি 
মন জানে না সে রূপ নিলে ॥ 
বারি ভিয়ান যে করেছে 
গুরু কৃপা তার হয়েছে 
বহিছে কারণ্য বারি 
তাহারে অটল বিহারী 
লালন বলে মরি মরি 
মনেরে বুঝাই কোন ছলে ॥ 


১৯০ 
ত্রজের সে প্রেমের মর্ম সবাই কি জানে 
শ্যামাঙ্গ হলো গৌরাঙ্গ 
সে প্রেম সাধনে ॥ 
বিশেষ সামান্য রতি 
উজান চলে মৃণাল গতি 
বিশেষ সাধুতে বাদী 
হয় গো সামান্য ॥ 
প্রেমময়ী কমলিনী রাই 
কমলাকান্ত কামরূপ সদাই 
কামী প্রেমী এ ছুইজনায় 
প্রণয় কেমনে ॥ 


১৬২ 


সামান্তে হয় রাই রতি দান 
শ্যাম রতি বা কি হয় বিধান 
লালন বলে তার কি সম্মান 
পায় গুরু বিনে ॥ 


15১৯১ 
ব্রজের সে প্রেমের মর্ম সবাই কি জানে 
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা 
গোপীর সনে॥ 
গোপী-অন্ুগত যারা 
ব্রজের সে ভাব জানে তারা 
নিহেতু ভাবে অধর ধর! 
গোপীদের মনে | 
গোপী বিনে জানে কেবা 
শুদ্ধ গ্রেমামৃত সেবা 
পাপ পুণের জ্ঞান থাকে না 
কৃষ্ণ দরশনে ৷! 
টলে জীব অটলে ঈশ্বর 
তাতে কি হয় রসিক শিখর 
লালন বলে রসিক বিভোর 
আছে সেই রস ধেয়ানে ॥ 


১৯২ 
বলরে বলাই তোদের ধরণ কেমন হারে 
তোরা বলিস সব রাখাল 
ঈশ্বর এই গোপাল 

মানিস কইরে ॥ 


nD 
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আমারে. বুঝাওরে বলাই 

তোদের তো সে ভাব কিছু নাই 

তোরা ঈশ্বর বলিস যার স্কন্ধে উঠিস তার 
কোন বিচারে || 

বনে যেয়ে বনফল পাও 

এ*টো৷ করে গোপালকে দেও 

তোদের সে কেমন ধর্ম বল তার মর্ম 
আজ আমারে ।। 


গোষ্ঠে গোপাল যে ছঃখ পায় 

কেদে কেদে বলে আমায় 

লালন বলে তার ভাবুক বোঝা ভার 
এ সংসারে ।। 


১৯৩ 
বলগো সজনী আমার কেমন সে গৌর মণি 
জগতজনার মন নামে করে পাগলামী ॥ 
একবার যদি দেখতাম তারে 
রাখতাম সে রূপ হৃদয়পুরে 
রোগ শোক সব যেত দূরে ্‌ 

শীতল হতো মহাপ্রাণী ॥ 
মন মোহিনীর মনোহর! 
দেখলি কোথা সেই যে গোরা 
আমায় লয়ে চলগো তোরা 

দেখে শীতল হইল ধনি।। 
নদে'বাসীর ভাগ্যে ছিল 
গৌর হেরে মুক্তি পেল 


অবোধ লালন ফেরে পলো 
না পেয়ে সে চরণখানি ॥ 
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১৯৪ 
বলো বলো কে দেখেছ গৌর টাদেরে 
গৌর গোপীনাথ মন্দিরে গেল 
আর তো. ফিরে এলো নারে ॥ 
যার লেগে কূল গেল 
সেই. আমাদের ফাঁকি দিল 
কলংকি নামে প্রকাশ হলো 
কি বলগো আজ আমারে ॥ 
দরশনে হূর্গতি যায় 
পরশে পরশ করে নিশ্চয় 
হেন চাদ হইয়া উদয় 
লুকাইল কোন শহরে ॥ 
শুধু গৌর নয় গৌরাঙ্গ 
অন্তরে আছে গৌরাঙ্গ 
লালন বলে হেন সঙ্গ 
পেলাম না করমের ফলে ॥ 


১৯৫ 
রলরে নিমাই বল আমারে. 
রাধা বলে’ আজগ্তবী আজ 
কাদলি কেন ঘুমের ঘোরে ॥ 

সেই রাধার কি মহিমা 
কেউ দিতে না পারে সীমা 
ধ্যানে বারে না পায় ব্রহ্মা 

তুই কিরূপ জানলি সে রাধারে ॥ 


রাধে তোমার কে হয় নিমাই 
সত্য করে বলো আমায় 
এমন বালক সময় . 
এ বোল কে শিখাল তোরে ॥ 
তুমি শিশু ছেলে আমার 
মা হয়ে ভেদ পাই না তোমার 
লালন কয় শচীর কুমার 
জগত করলে চমতকারে ॥ 


১৯৬ 
বল কারে খুজিস ক্ষ্যাপা দেশ বিদেশে 
আপন ঘর খু“জলে রতন 
, পায় অনায়াসে ॥ 
দৌড়াদৌড়ি দিল্লী লাহোর 
আপনার কোলে রয় ঘোর 
নিরূপ আলেক শশই মোর 
আত্মারপ সে॥ 
যে লীলা ব্রহ্মাণ্ডের উপর 
সেই লীলা ভাণ্ড মাঝার 
ঢাকা যেমন চন্দ্র আকার 
মেঘের পাশে ॥ 
আপনারে আপনি চিন! 
সেই বটে উপাসনা 
লালন কয় আলেক বেনা 
হয় তার দিশে ॥ 


বোঝালে বোঝেন! মনোরায় 
আইন মত নিরিখ দিতে 
বেজার হয় ॥ 


যা বলিয়ে ভাবে আস! 
হলো ন। তার রতি মাসা 
কুসঙ্গে তোর ওঠা বসা 
তাইতে মনের মূল হারায় ॥ 


নিক্ষামী নিবিকার হয়ে 
যে থাকবে. সে চরণ চেয়ে 
শ্রীরপ এসে তারে লয়ে 


যাবেরে রূপের দ্বারায় ॥ 


ন। হলে শ্রীরূপের গত 
ন| জানিলে রসরতির তত্ব 
লালন কয় শশইয়ের আইন মত 
তবে নিরিখ কিসে যায়| 


১৯৮ 
বলো দীন 'দয়াময় 
কোন খান্দানে নবিজী মুরিদ হয় 
আছে কাদরিয়া চিন্তিয়া নকশবন্দিয়া 
মুজান্দাদিয়া মুরশীদ কয় ॥ 


নূরী জহুরী জবেবরী সাত্তাবী 
চার পেয়ালা নবী পায় 
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আবুবকর উমর উসমান 
কোন পেয়ালা কারে দেয় 
এক চন্দ্র লক্ষ লক্ষ তারা 
আসমান ছেয়ে রয় 
অমাবস্তা লাগলে চন্দ্র 
কোন জায়গায় লুকায়ে রয় || 
সিরাজ শশই কয় অবোধ লালন 
নূর পেয়ালা কারে কয় 
চেতন মানুষ ধরে 
নকী এজবাত নিহাজ করে 


জানতে হয়৷ . 


১৯৯ 
বেঁজে নারীর ছেলে ম'লো একি হল দায় 
মরা ছেলের কান্ন। দেখে মোল্লাজী ডরায় ॥ 
ছেলে ম'লো তিন দিন হলো 
ছেলের বাবা এসে জন্ম নিল 
বাপের জন্ম ছেলে দেখলো 

তাতে কি ফল হয় 
দাই মেরে ফয়তা করে 
নাপিত মেরে শুদ্ধ হয়রে 
মোল্লা মেরে কাল্লা কেটে 

জানাজা! 
লালন শাহ ককীরে বলে 
দেখলাম মরার ঘাটে মরা ভাসে 

| মরায় মরা খায় 


তার দেয়।। 
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২০০ 
ওজনের নিগুঢ় কথা যাতে আছে 
ব্ৰহ্মা ও বেদ ছাড়া ভেদ বিধান সে যে 
চার বেদে দিক নিরূপণ 
অষ্টবেদ বস্তুর কারণ 
রসিক হলে জানে সে জন 

আর ঠাই মিছে ॥ 
অপরূপ সে বেদ দেখি 
পাঠক তার অ্ঠ সখি 


খড়ো তন্বে অনুরাগী 


সে জেনেছে ॥ 
ভক্তি রাগ নাস্তি করো 
ভক্তি পদ শিরে ধরো 
শক্তি সার অশ্রু পড়ে! 
ঘোর যাক ধুচে ৷৷ 
শশাইর ভজন হেতুশৃন্ত 
এ বেদ করি গন্য 
লালন কয় ধন্য ধন্য 
যে তাই খোজে ॥ 


২০১ 
ভজে| মুরশীদের কদম. এই বেলা 
যার পেয়ালা হৃদ কোমলা 
ক্ৰমে হবে উজ্জনা | 


নবীজির খান্দানেতে 
পেয়ালা চারি মতে 
জেনে নাও দিন থাকিতে: 
[ওরে আমার মন ভোলা ॥ 


কোথায় আবহায়াত নদী 
ধারা বয় নিরবধি 


ধরবি সে ধারা যদি 
দেখবি অটলের খেলা ॥ 
এ পারে কে আনিল 
ওপার কে নেবে বল, 
লালন কয় তারে ভোল 
কেন্রে করে হেলা ।) 
২০২ 


ভবে কে তাহারে চিনতে পারে 
এসে মদিনায় তরিক যে জানালে 
| এ সংসারে | 
সবে বলে নবী নবী 
নবী কি নিরঞ্জন ভাবি 
দেল ধরিলে জানতে পারি 
আহাম্মদ নাম হলো কারে | 
তার মর্ম সে না যদি কয় 
কার সাধ্য কে জানিতে পায় 
তাইতে আমার দীন দয়াময় 
মানুষ রূপে কেরে ঘোরে | 


১৬৬ 


নফি এজবাত যে বোঝেনা 
মিছে রে তার পড়াশুনা 
লালন কয় ভেদ উপাসনা 
না জেনে চটকে মারে ॥ 


২০৩ 
ভাবের গোলা আসমানে 
মুক্তা মণি বিকি কিনি 


মহাজন তার কোনখানে ॥ 


সে গোলা আছে খোলা 
রসের খেলা রাত্র দিনে 
ধর্ম দেশী আশ-পৌরাসী 

| পরশ হয় তার পরশনে ॥ 
পেলে মন পৈত্রিক সে ধন 
বিলায় তারে আপন মনে 
করণ কারণে যার সে ধরন 

' দিচ্ছে পুজি তাই জেনে ॥ 
সে ধনের আশায় যারা 
তারা পেয়ে মহাযোগ যায় ভবরোগ 

"= লালন ম'লো মন গুণে ॥ 


নয ২০৪ 
ভবে আশক যার লজ্জা কি তার ॥ 
সে খোজে দীনবন্ধুরে 

সে খোজে প্রাণবন্ধুরে 

সে দীনবন্ধু প্রাণসখা 
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এসে দেখা দেও মোরে 

সেনা প্রেমের মালা গলে লয়ে 

ভাসে সে প্রেমসাগরে | 

ভাসে সে প্পেমসাগরে 

তার নাই কোন গুণ সদায় গুন, গুন্‌ 
অন্তরে বরে ॥ 

ভবে যার হয়েছে নিষ্ঠারতি' 

তার নাইকো অন্ত মতি 

সে থাকে সদাই গভীরে 

সে থাকে সদাই গভীরে 

সে যে গুরুরূপে রূপ মিশায়ে 

্ সদায় তাই নিত্য ॥ 


ভবে পাচুর নাইকো অন্য আশা 


কেবল চরণ ভরসা! 


থাকে সে ভরসা করে 
থাকে সে ভরসা করে 
শশাই লালন বলে ধরবি যদি 
ডাক বদন ভরে ॥ 


২০৫ 
ভাল জল সেঁচা কল পেয়েছে মুনা 


ডুবার জল পায় সে রতন 


তোর কপালে ঢোন ঢোনা | 
মান সরোবর নামটা তার 
লালমতি আছে অপার 
তায় ডুবতে পারলে না 
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আবার ডুবতে যেয়ে খাবি খেয়ে 
শুট্‌কো বোবা শেষ খানা ॥ 


ইন্দ্রদধারে কপাট দেয় 

সেই বটে ডুবা হয় 
তা নইলে হবে না 

আপন ছ্যাদা কাদা খচা 
কি অদ্ভুতির কারখানা ॥ 


জল ছেড়ে নদী শুকায় 
কার বা এমন সাধ্য হয় 
কেউ পায় পরস খানা 
লালন বলে ফিকীর .পেলে 
যায় সমুদ্দ,র লংঘনা ॥ 


২০৬ 

মন তোরে আজ ধরতে পারতাম হাতে 
দেখতাম তোরে মন কি মুনা 

কেমন করে আইল ভেঙ্গাতে ৷৷ 
কি কব সে বেহাত আমার 
পাই না গুণে তালের সোমার 
কোন তালে আমায় নাচাও 

কোন পথে । 


মন সদাই বলো আর তুলব না 
তিলেক তো ঠিক থাকে না 
ছুষ্ট লালচ দোষ মনা 

মজালী আমারে নানান মতে || 


১৬৭ 


ক্রমে তন্তু প’লো ভাটী 
আর কবে মন হবে খীটী 
লালন বলে পারদ কাঠী 
' বাজলে অমনি নেচে উঠে তাতে 1) 


২০৭ 
মানুষ ধরো নিহারে রে 
মন নয়নে যোগাযোগ করে ॥ 


নিহারায় চেহারা বন্দী 
করোরে করে! এ কান্তি 
সাড়ে চব্বিশ জেলায় খাটাও 
পাঞ্চি পলাবে সে কোন শহরে 
তবরায় মন দারোগা হয়ে 
করো বাতাবন্দী স্বরূপ মন্দিরে ॥ 
স্বরূপে আসন যাহার 
পবন ও হিল্লোলে বিহার 
পক্ষ অন্তরে দেখো এবার 
দিব্য চক্ষু প্রকাশ করে 
ছুই পক্ষেতে খেলছে খেলা 
নরনারীর রূপ ধরে ।। 
অমাবস্তায় পূর্ণ মাসী 
তাহে মহাযোগ প্রকাশি 
ইন্দ্র টাদ বাই বরুণ আদি 
সে যোগে বঞ্চিত আছেরে 
সিরাজ শশাই বলেরে লালন 
মানুষ সাধ প্রেম নীরে ॥ 


~~ 


৬ ২০৮ 
মনে ন! দেখলে নিহাজ করে 
মুখে পড়লে কি হয় 
মনের ঘোরে কেশের আড়ে 
পাহাড় লুকায় ॥ 
আহামদ নামে হাদি 
মিম হরফটা নফি দেখায় 
মিম গেলে সে কি হয় 
দেখো পড়ুয়া সবায় ॥ 
আহাদ আর আহামদ 
এক লায়েক সে মর্ম কে পায় 
আকারে ছেড়ে নি-আকারে 
সেজদা কি দেয় | 
জানাইতে ভজন-কথা 
তাইতে খোদা অলিরপ হয় 
লালন গেল খোলায় পড়ে 
দাহিরের হ্যায় | 


| ২০৯ 
মুরশীদের: ঠাই নে নারে তার ভেদ বুঝে 
এ ছৃনিয়ায় সিনায় সিনায় 

কি ধন নবী বিলায়েছে ॥ 
_ কুতর্ক কু-স্বভাবী 
তারে ভেদ বলেনি নবী 
ভেদের ঘরে দিয়ে চাবি 
্‌ সরার কথা বুঝায়েছে ॥ 
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নেকতন বান্দারা. যত 

ভেদ পেলে আওলিয়া হতো 

নাদানেরা শুল চাবিতো 
মনস্থর তার সাবৃত আছে ॥ 

তসবীর হুসিনী যার নাম 

তাই পড়িয়া মুসল্লি. কালাম 

আছে ভেদ ইসারায় লেখা তামাম 
ফকীর লালন কয়না মিছে ॥. 


২১০ 
মরি রে এক ‘বেহা’ বটে 


হাওয়ায় ফাদ পেতেছে 
দেখলে হয় চমৎকার প্রাণ বাঁচা ভার 

বাধিলে সেই ফাদে ॥ 
বলবো কি সেই ফাদের বথা 


কাগমারিতে কামান পাতা আর গুণ হয়েছে 


ব্রহ্ম বিষ্ণু নর নারায়ণ 
বাধিল সেই ফাঁদে ॥ 
পেতে রে সেই ফাদের তোয়া 
বেহাদ বেটা দিচ্ছে খেওয়া 
লোভের চার খাটিয়ে ্‌ 
কত কামী লোভী পড়ছে ধরা 
চার খাইবার আশে ॥ ৷ 
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সিরাজ শশই কয় অর্থবচন 
জন্ম মৃত্যু ফাদ রে লালন 
এড়াবি কেমনে | 
যে জন জ্যান্তে মরে খেলতে পারে 
সেই সে যাবে সেরে ॥ 


২১১ 
মনরে কবে ভবে সূর্যের যোগ হয় 
কর বিবেচনা 
চন্দ্রকাস্ত যোগ মাহাত্ম্য ভবে আছে জানা ॥ 
যে জাগে সেই যোগের সাথে 
অমূল্য ধন পাবে হাতে 
ক্ষুধা তৃষ্ণা যাবে তাতে 
এমন ধন খুজলে না ॥ 
চন্দ্রকান্তি সূর্যকান্তি 
তারা ধরে আছে আলেক পন্থী - 
যুগল গত হয় একান্তি 
পাবি উপাসনা | 
অখণ্ড উদ্ভব রতি 
রমিকের প্রাণ রসের প্রতি 
লালন ভেবে কয় সম্প্রতি 
দেহ খুলে দেখোন ॥ 


২১২ 
মানুষ তত্ব যার সত্য হয় মনে 

সেকি অন্য তত্ব মানে || 
মাটীর টিপি কাঠের ছবি | 


ভূত ভবিষ্যত দেবাদেবী 
ভোলে না সে এসব রূপী 
মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে ॥ 

জোরোই সোরোই লোলা ঝোলা 
পেঁচো পাঁচটি এল ভোলা 
তাতে নয় সে ভূলনেওয়ালা 

যে জন মানুষ রত্ন চেনে ॥ 
ফেয়ো ফেঁপী ফ্যাকাসা পারা 
ভাকা ভূকোয় ভোলে তারা 
ফকীর লালন তেমনি চটামারা 

ঠিক দাড়ায় না একখানে ॥ 


২১৩ 
মুরশীদ জানায় যারে সেই জানিতে পায় 
জেনে শুনে রাখে মনে সেকি কারো কয় ॥ 
নিরাকার রয় অচিন দেশে 
আকার ছাড়া চলেনা সে 
নিরস্ত শশাই অন্ত যার নাই 

যা ভাবে তাই হয়৷ 
মুন্শী লোকের মুন্শীগিরী . 
আমি কি তাই জানতে পারি 
আকার নাই যার “বরজখ” কার 

বলে সর্বদাই ॥ 

নূরেতে কুল আলম পয়দা 
আবার কয় পানির কথা 
নূর কি পানি বস্তু জানি 

লালন ভাবে তাই ॥ 


১৭০ 


২১৪ 
মানুষ ভজনে সোনার মানুষ হবি 
মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি ৷ 
দ্বিদলের মৃণালে 
সোনার মানুষ উজ্জলে 
মানুৰ গুরুর কৃপা হলে 

জানতে পারি ॥ 
এই মানুষে মানুষ গাথা 
দেখোন| যেমন আলোকলতা 
জেনে শুনে মুড়াও মাথা 


যাতে ত্বরবি ॥ 
মানুষ ছেড়ে মনোরে 


‘ধরতে গেলে অধরে 
সিরাজ শশই কয় লালন 
শেষে $কে যাবি ॥ 


২১৫ 
মনরে আপ্ত তত্ব না জানিলে 

ওজন হবে না পড়বি রে গোলে ॥ 
আগে জানগ! কালুল্লা 
আনল হক আল্লা 

| যারে মানুষ বলে 

হস্নে দিন কানা 

একবার দেখনা প্রেমনয়ন খুলে ॥ 
আপনি সেই ফিকীর 
আপনি কয় ফকীর 


ও সে লীলা ছলে 
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আপনারে আপনি 
ভুলে রব্বানী 
আপনি ভাসে আপন প্রেমজলে ॥ 


লাইলাহা তন 
ইল্লাল্লা জীবন 
আছে প্রাণ যুগলে 
লালন ফকীর কয় 
যাবি মন কোথায় 
আপনারে আপনি ভূলে ॥ 


২১৬ 
মর জেন্দেগীর আগে 
দেখে শমন যাক ভেগে ৷ 
আয় থাকিতে আগে মরা 
সাধক যে তার এমনি ধারা 
প্রেম-উন্মার্দে মাতোয়ারা 
সেকি বিধির ভয় রাখে ॥ 
মরে যদি ভেসে ওঠে 
সে তো বেড়ায় ঘাটে ঘাটে 
মরে অমনি ডোব শ্রীপটে 
| বিধির অধিকার ত্যাগে ॥ 
হায়াতের আগে যে মরে 
বাচে, সে মউতের জেরে 
দেখো রে মন হিসাব করে 
লালন কয় ডেকে ॥ 
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২১৭ 
মন তুই কি ভড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞানছাড়া 
সদরে সাজ করছো সদায় 
পাছ বাড়ীতে নাই বেড়া ॥ 
কোথা, বস্তু কোথারে মন 
চৌকি পাহারা দেও হামেস ক্ষণ 
কাজ দেখি পাগার সমান 
ৰ কথায় যেমন কাঠ ফাড়া ॥ 
কোন কোণায় কি হচ্ছে ঘরে 
একদিনও তা দেখলি নারে 
পৈত্রিক ধন তোর গেল চোরে 
হলিরে তুই ফোদ তাড়া ॥ 
পাছ বাড়ি আটানে করো 
ঘর চোরারে চিনে ধরো 
লালন বলে নইলে তোর 
| থাকবে না মূল এক কড়া ॥ 


২১৮ 
মন আমার আজ প’লি ফেরে 
দিনে দিনে পৈত্রিক ধন গেল চোরে || 
মায়াতে মদ খেয়ে মনা 
চিরদিন ঝৌক ছোটেনা 
পাছ বাড়ী তোর উল হলো না 
কে কি করে॥ 
ঘরের চোরে ঘর মারে মন 
যায়না ঘুম জানবি কখন 


১৭১ 
একদিন দিলে না নয়ন 
আপন ঘরে 
ব্যাপার করতে এসেছিলি 
আসলে বিনাশ হলি 
লালন কয় হুজুর গেলি 
বলবিকিরে॥ 
২১৯ 
মোর শশাইয়ের আজব কুদরতি 
কে বুঝিতে পারে 
আপনি রাজা আপনি প্রজা | 
এই ভবের পরে ॥ 
আহাদ রূপ লুকায় হাদী 
আহাম্মদী রূপ ধরে 
এ মর্ম না জেনে বান্দা 
পড়বি ফেরে ॥ 


বাজীকর পুতুল্যা নাচায় 
কথা কওয়ায় আপন তারে 
জীব দেহ শশাই চলায় ফেরায় 
সেই প্রকারে ॥ 


আপনারে চিনবে যে জন 


 পোষরে সে জন ভেদের ঘরে 


সিরাজ শশই কয় লালন কি আর 
বেড়াও ঘুরে ॥ 


২২০ 
মনের ভাব বুঝে নবী মর্ম খুলেছে 
কেউ ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফেরে 
কেউ দেখে কাছে ॥ 


“সিনা” আর সকিনার মানি 
ফাকা ফাকি দিন রজনী 
কেউ দেখে মত্ত কেউ শুনি? 
আকাশ ধেয়েছে |) 
সকিনায় সবার কথা 
জানাইলে যথা তথা 
কারো সিনায় সিনায় ভেদ পুসীদায় 
বলিয়া গিয়াছে ॥ 
নবুয়তে নিরাকার কয় 
বেলয়েতে বরজখ দেখায় 
অধীন লালন পালা পূর্ণ ধোকায় 
এ,ভব মাঝে ॥ 


২২১ 
মুরশীদের মহৎ গুণ নে না বুঝে 
যার কদম বিনে ধর্ম মিছে ।। 
যত সব কলেমা কালাম 
ঢু'ড়িলে মেলে তামাম 
কোরান বিছে 
তবে কেন পড়া ফাজেল 


মুরশীদ ভজে ॥ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৫. 


যেহি মুরশীদ সেহি তোর মূল 
তাহাতে নাই কোন ভুল 
একথা দলিলেতে 
মুরশীদ খোদা ভাবলে জুদা 
তুই' পড়বি প্যাচে ॥ 
পদে যার আছে নিহার 
ধরিতে পারে অধর ও 
সেই অনায়াসে 
সিরাজ শশাই কয় লালন রে 
দেখ আক্কেল বিছে। 


২২২ 
মনের কথা বলবো কারে 


মন জানে আর জানে মরম 
মজেছি মন দিয়ে যারে ॥ 
মনের তিনটি বাসন 
নদীয়ায় করবো সাধন! 
নইলে মনের বিয়োগ যায়না 
তাইতে শ্রীদাম এহাল মোরে ॥ 
কটিতে কৌপীন পরিব 
করেতে করঙ্গ নিব 
মনের মানুষ মনে রাখব 
কর জোগাবো মনের শিরে ॥ 
সে দায়ের দায় আমার মন 
রসিক বিনে বুঝবে কোন জন 
গৌর হয়ে নন্দের নন্দন 
লালন কয় সে বিনয় করে ॥ 
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২২৩ 
মন জানো সেই রাগের করণ 
যাতে কৃষ্ণবরণ হলো গৌর বরণ ॥ 
যত কোটী গোপীর সনে 
কৃষ্ণ প্রেমরসরঙগে 
সে যে টলের কার্য নয় 
অটল না বলায় 
সে আর কেমন ॥ 
রাধাতে কি ভাব কৃষ্ণের 
কি ভাবে বশ গোপী তার 
সে ভাব না জেনে 
সে সঙ্গ কেমনে 
পাবে কোন 'জন | 
শুভ্র রসের উপাসনা 
না জানিলে রসিক হয়না 
লালন বলে সে 
নিগুঢ় করণ ব্রজে 
অকৈতব ধন ৷৷ 


২২৪ 
মনেরে বুঝাব কত 
যে পথে মরণ ও ফাসী 
সে পথে মন সদায় রত ॥ 
যে জলে লবণ জন্মায় 
যে জলে লবণ গলে যায় 


১৭৩ 


তেমনি আমার মন মনোরায় 
মরণ ফীসী নিচ্ছে সে তো | 

চারের লোভে মৎস্ত গিয়ে 
পড়ে সে চালির উপরে 
তেমনি আমার মন ভেয়ে 

দিবানিশি হচ্ছে এত ॥ 
সিরাজ শশাই দরবেশের বানী 
বুঝবি লালন দিন দিনই 
শক্তিহারা ভাবুক যিনি ' 

সে কি পাবে গুরুপদ | 


২২৫ 
মধুর দেল দরিয়ায় ডুবে করে| ফকীরি 
ছাড়ো ফিকীরী হলো আখেরী ॥ 
খোদার তত্ব বান্দার দেল যথা 
বলছে কোরানে খোদে খোদ খোদা 
আজাজিল হইল খাতা 
না বুঝে তার দেল গভিরী ॥ 
শুনেছি দেহের চৌদ্দ ঘর 
চারিতে করিয়া বিচার 
“লা” মোকাম আছে তাহার উপর 
মওলার নিজ আসন সেই পুরি ৷ 
দেল দরিয়ায় ডোবে যে জন 
আলখানার ভেদ পায় যে জন 
আলে আজব কল দ্বিদলে বারাম 
লালন হাত বাড়ায় বাহিরী ॥ 


১৭৪ 


২২৬ 
মরি হায় কি এ ভাব তিনে এক জোড়া 


তিনের সেত ত্রিভূবনে মিলনের এক মহড়া ॥ 


নরনারায়ণ পশু জীব আদি 
ছইয়েতে এক মিলন জোড়া চারযুগ অবধি 
তিনেতে এক মিলন জোড়া 
সেবা কোন যুগের দাড়া ॥ 
তিন মহাজন বসে তিন ঘরে 
তিন জনের মন বাঁধা আছে আধা নিহারে 
আধা মানুষ ধরবি যদি 
ভাঙ্গ দেখি বিধির বেড়া ॥ 
তিন জনা সাত পন্থীর উপরে 
আধা পন্থী আছে ধরা জানগা যা তারে 
ফকীর লালন বলে সেহি হলে 
মিলবে রে পথের গোড়া ॥ 


২২৭ 
মুখের কথায় কি সে টাদ ধরা যায় 
| রসিক না হলে 
সে চাদ দেখলে অমনি ত্রিজ্গতে ভোলে |. 
শম্ভূরসের উপাসনা 
না জানিলে রসিক হয়না 
গজমতি গরু চোন! 
নানা শয্য যাতে ফলে ॥ 


মনোমোহিনীর মনোহার! 
যে রসে পড়ছে ধরা 


সাহিত্য পৃত্রকা | বৰ্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 


জেত্তে পারে রসিক যারা 
ওহি মুণ্ডে উভয় বীর হলে ৷ 
নিগুঢ় প্রেম রসরতি কথা 
জেনে মুড়াও মনের মাথা 
কেনে লালন ঘ্বুরিস বৃথা 
শুদ্ধ সহজ রাগের পথ ভুলে ॥ 


২২৮ 
মনচোরারে ধরবি যদি মন | 
আমাবস্তা পুণিমাতে বারামখানা 

সেই খানে ॥ 

ব্রিপিনের তিরোধারা বয় 
ধারা চিনে ধরতে পারলে হয় 
কোন ধারায় তার সদায় বিহার 

হচ্ছে ভাবের ভুবনে । 
সামান্তে কি যায় তারে ধরা 
আট প্রহরি দিতে হয় পাহারা 
কখন সে ধারায় মেশে 

কখনও রয় নির্জনে ॥ 


শুরুপক্ষে ব্রহ্মাণ্ডে গমন 
কৃষ্ণপক্ষে যায় নিজ ভূবন 
লালন বলে সেরূপ লীলে 
দিব্য জ্ঞানী সেই জানে ॥। 


১ 
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২২৯ 


মা তোর গোপাল নেমেছে কাশীদ'য় 
সে যে বাঁচে এমন রূপ নয় ॥ 
কালীদয়ে কমল তুলতে 
দিলি কেন গোপালকে যেতে 
মরে সে সাপের হাতে 
বিষ লেগে গোপালের গায় ॥ 
কাল কুটা কালো নাগ তারা 
কালিদয় রেখেছে পোরা 
বিষে করলে জারা জারা 
| বিষ লেগে গোপালের গায় ॥ 
কংসের কমলের করণ 
কালীদয় ম’লে! . নীলরতন 
লালন বলে পুত্রের কারণ 
বাঁচবে ন! যশোদা মায় ॥ 


২৩০. 
মনরে সামান্তে কি তারে পায় 
শুদ্ধ প্রেম ভক্তির বশ দয়াময় | 
কৃষ্ণের আনন্দপুরে 
কামী লোভী যেতে নারে 
শুদ্ধ ভক্তি ভক্তর দ্বারে 
সে চরণ কমল নিকটে পায় ॥ 
বাঞ্চা থাকলে সিদ্ধি মুক্তি 
তারে বলে হেতু ভক্তি 
নিহেতু ভক্তির রতি 
সবে মাত্র দীননাথের পায় ॥ 


১৭৫ 


ব্রজের 'নিগুঢ় "তত্ব গোর্সাই 
রূপেরে সব জানালে ভাই 
লালন বলে মুরশীদ সাধলে 
সেমত রসিক মহাশয় || 


২৩১ 
মান্য লুকাইল কোন শহরে 
এবার খু"জে মানুষ পাইনা তারে 
ব্রজ ছাড়ে নদেয় এল 
তার পূরবান তর খবর ছিল 
এ বার নদে ছাড়ে কোধায় গেল 
যে জানে সে বলো মোরে ।। 
স্বরূপে যে রূপটী দেখা 
যেমন চাদের আভা 
এমনি মত থেকে কোথা 
প্রভু খানিক বারাম দেয় রে॥ 
কেউ বলে তার নিজ ভজন 
লয়ে নিজদেশে গমন 
মনে মনে ভাবে লালন 
এবার সে নিজ দেশ বলি কারে ॥ 


২৩২ 
মূলের ঠিক না পেলে সাধন হয় কিসে 
কেউ বলেরে শ্রীকৃষ্ণ মূলে 
আবার কেউ বলে মূলত্রহ্মা যে । 


১৭৬ 


ব্ৰহ্মা ঈশ্বর ছুই তো 
লেখা যায় শাম্ত্রমত 
উচানিচা কি তার এত 


করিতে হয় সেও দিশে || 


কোথা যাই কিবা করি 
বলে বেড়াই গোলে হরি 
লালন কয় এক জানতে নারি 
তাইতে বেড়াই মন ভেসে ॥ 


| ২৩৩ 
মরা গৌর স্বয়ং কার শিক্ষায় বলি 
গৌর বলে হরি বলতে 

শুনতে পাই তা সকলি ॥ 
শুধাই কোন জনে বলো 
আমি না চাই তুল্য 
সে বাক্য হলে অমান্য 

কই থাকে গুরু প্রণালী | 
গুরু বাক্য লঙ্ঘন হলে 
আন্দাজী পণ্ডিত হলে 
নিকালী ফাস বাধবে গলে 

জেনে শুনে কেন ভুলি ॥ 
চৈতন্য চেতন সদায় 
জন্ম মৃত তার কিছুই নাই 
লালন ভাবে সে মূল কোথায় 

কেন বাধাই গোলমালী ॥ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ধা সংখ্যা ১৩৬৫ 


২৩৪ 
মন বুঝি মদ খেয়ে পাগল হয়েছে 
জানে না কানছির খবর 
রংমহলের নিকাশ নিচ্ছে ॥ 
ঠিক পাড়ে না কুড় কাঠা 
মূল ধরে সত্তর গণ্ডা 
অকারণ খাটিয়ে মনটা 
| পাগলামী প্রকাশ করেছে ॥ 
যে জমির নাই আড্যা দিখলতা 
কিরূপ কালি করে সেথা 
শোনে চোদ্দ পোয়ার কথা 
কুড় কাঠা কয় আন্দাজে ॥ 
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত ভাল 
কৃষ্ণলীলা সীমা দিল 
আর পণ্ডিত চূর্ণ হলো 
টুনি এক পক্ষীর কাছে ।। 
বামুন হয়ে চাদ ধরতে যায় 
তেমনি আমার মন মনোরায় 
লালন বলে কবে কোথায় 
এমন পাগল কে দেখেছে ।। 


২৩৫ 
মুরশীদ রং মহলে সদায় ঝলক দেয় 
বার খুলেছে মনের আধার 
সেই দেখতে পায় ॥ 
শত দ্বলে অস্তঃপুরি | 
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আলীপুরে তার কাচারী 
দেখিলে সে কারিগরি 
| হবে মহাশয় ॥ 
- শ্বজল উদয় সেই দেশেতে 
অনন্ত ফল ফলে তাতে 
প্রেম পাতি জাল পাতলে তাতে 
"অধর ধরা যার | 
রতন যে পায় আপন ঘরে 
সেকি খোজে বাহিরে 
না বুঝিয়ে লালন ভে"ড়ে 
- দেশ বিদেশে ধায় ॥ 


২৩৬ 
মুরশীদ বনি গুণমণি গোপনে র'লো 
| তারে চেনা না গেলো ॥ 
চার যুগ যে রয় গোপনে 
দেখা নাই কারো সনে 
ভ্ৰহ্মা বিষ্ণু না পায় ধ্যানে 
মানীগণে পথ হারিয়ে চেয়ে র’লো 
নূর নবীকে মেহের করে 
আপনি দীদার হলো ॥ 

ইনজিল তৌরিৎ জবব,র ফোরকান 
কেতাব করলেন সোবহান 
কোনটা তার করলে নিশান 
তাহার প্রমাণ জগতে আর কি রহিল 
সে কখন কোন খেয়ালে থাকে 

কিছুই জানা না গেল ॥ 


১৭৭ 


সাধুর জবানে শুনি 
ধারাতে আছেন ধনি 
কথা কয়না গুণমনি 
আওয়াজ শুনি চেনা বিষম দায় হলো 
ভবৈ লালন বলে ম'লাম ঘুরে 
মানুষ সপ্তসার হলো ॥ 


২৩৭ 
মধুর দেল দরিয়া যে জন ডুবেছে 
সে যে সব খবরের জবর হয়েছে | 
অগ্নি যেমন ভক্মে ঢাক! 
অমৃত গরলে মাখা সেইরূপে আছে 
রসিক স্বজন ডুবাইয়া মন 
তার অন্বেষণ পেয়েছে ॥ 
যে স্তনের দুগ্ধ শিশুতে খায় 
জেঁকে মুখ লাগলে মে তো রক্ত পায় 
ও সে অধমে উত্তম উত্তমে অধম 
যে যেমন সে দেখিতেছে ৷৷ 


দুগ্ধ জলে মিশালে যেমন 


হংসরাজে করে :ভক্ষণ সেই ছুগ্ধেরে 
সিরাজ শই ফকীরে বলে সব ফিকির 
লালন ঘুরে বেড়ায় না বুঝে ॥ 


২৩৮ 
মে'রাজের কথা শুধাবো কারে 
আদমতন আর নিরাকারে 

মিললো কেমন করে ॥ 


১৭৮ 


নবী কি ছাড়িল আদমতন 
কিবা আদম রূপ হইল নিরঞ্জন 
কে বলিবে সে অন্বেষণ 
এই অধীনেরে ॥ 
উভয় মিলে হইয়া কৌতুক 
তবে যে দেখলে না শাইর রূপ 
নবী নজরে ৷ 
তুণ্ডে তৃগ্ড করিল কাহার 
সেই কথাটি শুনতে চমৎকার 
সিরাজ শশাই কয় লালন তোমার 
বোঝ জ্ঞান দ্বামে ৷৷ 


২৩৯, 
মনের মানুষ খেলিছে দ্বিদলে 
যে সৌদামিনী মেঘের কোলে ॥ 
সে রূপ নিরূপণ হবে যখন 
মানুষ ধরা যাবে তখন 
এ জনম সফল হবে রূপো ছলে ॥ 


আগে ন! জেনে দেল উপাসনা 
আন্দাজী কি হয় সাধনা 
মিছে ঘুরে মরা গোলেমালে ॥ 
সে মানুষ চিন্লো যারা 
পরম মহত্ব তার! 
অধীন লালন কয় দেখ নয়ন খুলে ॥ 
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২৪০ 
মন জানে না মনের ভেদ 
একি কারখানা 

এমনে ও মন করিছে ওজন 

কোথা সে মনের বাসা ॥ 
মন দিয়ে মন ওজন করায় 
ছুই মনে এক মন লেখে খাতায় 
তাইরি ধরে যোগসাধনে 

করোগ! মনের ঠিকানা ॥ 
মন এসে মন হরণ করে 
লোকে সদায় ঘুম বলে তারে 


কত আন্‌্কা শহর আন্‌কা লহর 


ভ্রমিয়ে দেখায় ততক্ষণা ॥ 
সদায় সে মন বাহিরে বেড়ায় 
বদ্ধ সে তো রয় না আড়ায় 
লালন বলে সন্ধি জেনে 
| করোগা মনের ঠিকানা ॥ 


| ২৪১ 
মওলা বলে ডাক রসনা 
গেল দিন ছাড়ো বিষয় বাসনা ॥ 
যে দিন শশাই হিসাব নিবে 
আগুন পানির তুফান হবে 
এ বিষয় তোর কোথায় রবে 
একবার ভেবে দেখো না ॥। 


হারামণি ঃ লালন শাহ্‌ ফকীরের গান. 


সোনার কুঠুরী কোঠারে মন 
সোনার খাট পালঙ যেমন 
শেষ হবে সব অকারণ 
সার এই মাটির বিছানা ৷ 
ইমান ধন আখেরীর পু*জি 
সে ঘরে দিলে না'কুঞ্জি' 
লালন বলে হারলে বাজি 
শেষে কাদলে সার্বে না ॥ 


A 


২৪২ 
ম’লে ঈশ্বর প্রাপ্তি হলো কেন বলে 
সেই যে কথার পাই না বিচার 
| কারো কাছে শুধালে ॥ 
ম’লে হয় ঈশ্বর প্রাপ্ত 
সাধু অসাধু সমস্ত 
তবে কেন তপ জপ এত 
করে রে জলেস্থলে ॥ 
যে পঞ্চে পঞ্চভূত হয় 
মালে তা যদি তাতে মিশায় 
ইশ্বর অংশ ঈশ্বরে যায় 
'' তবে স্বর্গ নরক কারে মিলে ॥ 
জীবের. এই শরীরে 
ঈশ্বর অংশ বলি কারে 
লালন বলে চিনলে তারে 
| মরার ফল তাজায় কলে ॥ 


১৭৯ 


২৪৩ 
মনের মানুষ খেলিছে মণিপুরে (হায়রে) 
সে যে ধরার সঙ্গে আছে ধরা 

ধর সে অধর রে ॥ 
তিনশ ষাইট রসের নদী 
বেগে ধায় ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি 
সেই নদীতে বাধ বীধিলে 

মানুব ধরা বায়রে | 
যখন নদীর হুমা ডাকে 
এহিক, পড়ে বিষম পাকে 


কাম কামার এসে তারে 


অমনি ধরে যার রে ।। 
লালন বলে রে পাচু 
বুদ্ধি তোমার নাহি কিছু 
বেজাতে রস আশ্রয় দিলে 

মাতৃহরণ হয় রে'।। 


২৪৪ 
মানুষ অবিশ্বাসে পাই নারে | 
সে মানুষ নিধি 
এই মানুষে মিল্তো মানুষ 
. কিনতাম যদি ৷ . 
অধর চাদের যতই খেলা 
সর্ব উত্তম মানুষ লীলা 
না বুঝে মন হলি ভোলা! 

মানুষ বিবাদী ॥ 


১৮০ 


যে অঙ্গের অবায় রব মানুষ 
জানো নারে ও মন বেহুদ 
মানুষ ছাড়া নাইক মানুষ 
| অনাদির আদি ॥ 
দেখে মানুষ চিনলো নারে 

চিরদিন মায়ার ঘরে 

লালন বলে এদিন পরে 


৮১ 


কি হবে গতি ॥ 


২৪৫ 
স্বরূপ রূপে নয়ন দেবে 
দেখবি সে রূপের অরূপ 
মরি কেমন সে রূপ ঝলক মারে ॥ 

স্বরূপ চিনে রূপটি দেখা 
সে বড় এক মিথ্যা ধোকা 
সাধকের লেখা জোখা 

স্বরূপ সত্য সাধন দ্বারে ৷ 
মনোমোহিনীর মনোহর রূপ 
নর পুতায় হেরো সেরূপ 
যে দেখো থাকোরে চুপ 

বলতে নারে যারে তারে ॥ 
রূপে যার আছে নয়ন 
তারে কি ছু'তে পারে শমন 
সিরাজ শশাই বলছে লালন 


তুই রূপ ভুলিলে পড়বি ফেরে ॥ 
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২৪৬ 
স্বরূপে রূপ আছে গিলটি করা 

রূপ সাধন করলো স্বরূপ-নিষ্ঠ যারা ॥ 
রূপ বললে কি হয় রূপ সাধন 
তবে কি আর ভয় ছিলো মন 

সে মহারাগের কবল স্বরূপ দ্বারা ॥ 
শত ছল সহস্র দ্বলে 
রূপ স্বরূপে ভাটা খেলে 

খানিক রূপ রয় নিরালা নিরাকারা ॥ 
আসবে বলে স্বরূপ মনে 
থাক্‌ গা বসে ভাব ত্রিপিনে 

লালন কয় সব মালধনি এ কিনারা ॥ 


২৪৭ 
সকলই কপালে করে 
কপালের নাপ গোপালচন্দ 

কপালের নাম গুয়ে গোবরে ৷! 
যদি থাকে এই কপালে 
রতু এনে দেয় গোপালে 


কপালে বিমতি হলে 
হুরবাবনে বাঘে মারে ॥ 
কেউ রাজা কেউ হয় ভিখারী 


কপালের ফল সবারই 
মনের ফেরে বুঝতে নারি 
খেটে মরি অনাহারে ॥ 
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যার যেমন মনের করুণা 

তেমনি ধন পেয়েছে. সে না 

লালন বলে ভাবলে হয় না 
বিধির কলম আর কি কেরে ॥ 


২৪৮ 
সেই প্রেমগুরু জানাও আমায় 
আমার মনের কৈতব আদি 
যাতে ঘুচে যায় ॥ 
দাসীকে আজ নিদয় হয়ো না 
দেওহে কিঞ্চিত প্রেম উপাসান! 
ব্রজের জলদ কালো গৌরাঙ্গ হলো 
কোন প্রেম সেধে বাঁকা শ্যাম রায় !। 
পুরুষ কোন দিন সহজ ঘটে 
বুনিলে মনের সন্দো যায় মিটে 
তবে যে ‘জানি প্রেমের করণী 
সহজে সহজে লেনা দেনা হয়।। 
কোন প্রেমে রয় গোপীর দ্বারে 
কোন প্রেমে শ্যাম রাধার পায় ধরে 
বলো বলো তাই হে গুরু গোসাই 
দীনের অধিন লালন বিনয় করে কয় 1 


... ২৪৯ 
-সে ধন কি পড়লে মেলে 

হরিভক্তের অধিক কালাকালে ৷ 
ভক্তের বড় পণ্ডিত নয় - 
প্রমাণ তারে প্রহ্লাদে কয় 


১৮১ 


যারে আপনি কৃষ্ণের গোসীই 
অগ্নির কুণ্ডে বাকাইলে ॥ 
বলোরে একটা পশু বই নয় 
ভক্ত হনুমান তারে কয় 
রাম্রূপ সে কৃষ্ণরূপ ধরায় 
| অভক্তেরে সে দেয়না দেখা |) 
কেবল শুধু ভক্তের সখা 
তারে শুধু দেয় গো দেখা 
লালন ভে*ড়োর স্বভাব বাকা 
. অধর চাদকে রইলো ভূলে ॥ 
ৃ্‌ te 
শশাই দরবেশ যারা 
আপনাকে ফানা করে 
অধরে মিশান তারা ॥। 
মন যদি আজ হওরে ফকীর 
নেও জেনে ফানার. ফিকীর 
ফানার ফিকীর না জানিলে 
ভধ্‌ মাখা হয় মস্করা |) 
কুপজলে সে সদাজল 
পঁড়িলে সে হয় রে মিশাল 
উভয় এক মিশাল উভয় একধারা 
তেমনি ফানার করণ রূপে রূপ 
মিলন করা |? 
মুরশীদ রূপ আলেক নুরি 


এক মনে কেমনে করি ছুই রূপে নেহারা , 


লালন তুই রূপ সাধনে হোসনে যেন 
- ঠিক হারা ॥ 


০৮৯ 


রঃ ২৫১ 
ড় রসিক বিনে কেবা তারে চেনে 
- যার নাম অধরা 
শাক্ত শক্তি বুঝে সে রূপে যেমজে 
বৈঞ্চবের বিষ্ণুরূপ নেহারা || 


... বলে, সন্ত পশ্থীর মত 
: অন্তরূপ ব্যাক্ষিত ূ্‌ 
. রসিকের মন নয় তাতে রত 
রসিকের মন রসেতে মগন 
‘রূপ রস. জানিরা খেলিছে তারা ॥ 
| হলে পঞ্চতন্ব জ্ঞানী 
পৃঞ্চরূপ বাখানি 
রসিক হলে সেও তো নিলে রূপ শুনি 
নিগুম শহরে সীইজী মেরা ॥ 
যে জন ব্ৰহ্মজ্ঞানী হয় 
সেওতো কথায় কয় 
না দেখে নাম ত্রগ্ধ সার করে হৃদয় 
রসিক স্বরূপ রূপ দর্পণে রূপ দেখে নয়নে 
লালন বলে রসিক দীপ্ত করো ॥ 


২৫২ 
সেই কালাটাদ নদেয় এসেছে . 
সে ন! বাজিয়ে বাঁশী ফিরতো সদায় 
| ্রজাঙ্গনার কুলনাশে ॥ 
যদি মঞবি ও কালার পিরীতি 
আগে জানগা উহার কেমন রীতি 


বান্ডিরিতি | বৰ্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 


lb উহার প্রেম করা নয় প্রাণে মর. 


_ জঙ্গুমানে বুঝেছে ॥ 


যদি রাজা ও পদে কেউ দেয় 


তবে ও কালার মন পাওয়া নাহি যায়. 
রাধা বলে কানছে এখন 
তারে কত কীদিয়েছে | 
ও না ব্রজে ছিল জলদ কালো 
জানি কি সাধলে গৌর হলো 
অধীন লালন বলে চিহু কেবল 
' ছুই নয়ন বাকা আছে ॥ ' 


২৫৩ 
সামান্টে কি সেই প্রেম হবে 
গুরু পরশিলে আপনি প্রেম উদয় দিবে ॥ 
যে প্রেমে রাই হরে কৃষ্ণের মন 
অকৈতব সে করণ কারণ 


যোগ্য অনুসার মর্ম জানে তার 


অযোগ্য পায় কি সে ভাব সম্ভবে ৷ 
বলবো কি সেই প্রেমের বাণী | 
কামে থেকে হয় নিক্ষামিনী 
শুদ্ধ সহজ রস করিয়া বিশ্বাস 

দোহার মন ঝরে দোহার ভাবে |) 

অরুণ কিরণ হয় যেমন 
কমলিনীর প্রফুল্ল বদন 
অতি অনস্তে দোহার প্রেম [একান্তে 
লালন কয় রসিকের তেমনি প্রেম ভবে ॥ 
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২৫৪ 2 
সরোবরে আসন করে রয়েছে আনন্দময় 
জীবন শূন্য সভায় মান্য 

স্বয়ং ব্ৰহ্মা তার মাথায় ॥ 
চক্ষু আছে নাহি দেখে 
তিন মরা একখানে থাকে 
পরের মুখ মুখ লাগলে 

ডাকলে মানুষ কথ। কয় ৷ 
নাড়ি নাহি পেটটি আছে 
কর্ণ নাহি কানে শোনে 
হস্তপদ নাই হাতড়ে ফেরে 

মানুষ লা” মোকামে বাড়াম দেয় ৷ 

মাথা আছে কথা কয় 
মুণ্ড নামায়ে জল খায় 
এ কথা না পাওয়া যায় 

লালন ককীর কেঁদে কয়॥ 


২৫৫ 
সে নিমাই কি ভোলা ছেলে ভবে 
ভুলেছে ভারতীর কথায় 
এমন কথা কেন বলো সবে॥ 
যখন ব্রজবাসী ছিলো 
ত্রজে সব ভূলাইল 
সেই না গোরা নদেয় এলো 
দেখো নদের কারো না ভোলাবে ॥ 
সে আপনি হয়ে কপট ভোলা 


১৮৩ 


ত্রিজগতের মনছলা 
কে বোঝে তার লীলা খেলা 
বুঝতে গেলে সেই যে ভুলে বাবে ॥ 


তারে ছেলে বলে যে লোক সকল 
সে পাগল তার বংশ পাগল 
লালন কয় আমি এক পাগল 

গুরুতে বেড়াই গৌর ভেবে ॥ 


২৫৬ 


সদায় সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে : 
যে জানে সেই নীরের খবর 
নীরঘাটায় তার খঁ জলে পাওয়া 

যায় অনায়াসে ॥ 


বিনা মেঘে নীর বরিষণ 
করতে হয় তার অন্বেষণ 
যাতে হলো ভিম্কুর গঠন 
তাকিয়ে আবিশ্ব শম্ভু বাসে ॥ 

যথা নীরের হয় উৎপত্তি 
সেই আবিষ্কে জ্বলবে শক্তি 
মিলন হলো উভয় রতি 

ভাগলে যখন নৈরাকারে বসে ॥ 
নিজে নিরঞ্জন অবতার 
নীরেতে সব করবে সংহার 
সিরাজ শশাই তাই কয় বারে বার 

দেখরে লালন আগ্ুততত্বে বসে ॥ 


১৮৪ 

২৫৭ 
সোনার মানুষ ভাসছে রসে 
যেজেনেছে রস পন্থী 


সেই দেখতে পায় অনায়াসে ॥ 
তিনশ ফাইট রসের নদী 


বেগে ধায় ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি 


. তার মাঝে রূপ নিরবাধি 


ঝলক দিছে এই মানেষে ৷ 
মাতা পিতার নাই ঠিকানা 
আজগুবী তার আওনা জাওনা 

কারণ বাঁরির যোগ বিশ্বাসে ॥ 
অমাবস্তা চন্দ্র উদয় 
দেখোনা যার বাসনা হৃদয় 
লালন বলে থাকো সদায় 

ত্রিপিনেতে থাকো, বসে ॥ 


২৫৮ 

সাদা সোহাগিনী ফকীর সাদা যে হয় 
তবে কেহ কেহ কেন বেদাত বেদাত কয় ॥ 
যার নাম সাদা সেই তো গাহাস 
কোরানে তার বলছে “লাহাস' 
তা হলে হাদিস কেতাবে 

রাগ রাগিনী দেয় ॥ 
সব গান যদি বেদাত হতো 
তবে কি ফেরেস্তায় সে তো 
দেখো নবীকে মেহরাজ পথে 

নৃত্য গীতে লয় ॥ 
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আদ্খোট্টা কোন বাঙালী ভাই 

যত গোল বাধায় 

গানের ভাব বিশেষে ফল দেবেন শশাই 
লালন ফকীর কয় ॥ 


- ২৫৯ 
সে ভাব উদয় না হলো 
কে পাবে অধর চাদের বারাম কোনখানে ৷: 
ডেংরাতে পাতিয়ে আসন 
জলে রয় তার কীতি এমন 
বেদে কি তার পায় আন্বেষণ 

রাগের পথ ভুলে ॥ 
ঘর ছেড়ে ছোলছাতে বাসা. . ' 
অপথে তার যাওয়া আসা 
তা জেনে তার ভেদ খোলাসা 

কথা কি মনে ॥ ' 

জলে যেমন চাদ দেখা যায় 
ধরতে গেলে হাতে কে পায়. 
লালন তেমনি সাধন দ্বারায় . 
পলো গোলমালে ॥ 


২৬০ 
শিরনি খাওয়ার লোভ যার আছে 
সেকি চেনে মানুষ রতন | 

তার দরগা! তলায় মন মজেছে ॥. 
সাধুর হাটে সে যদি যায় 
ইট বসে না কোন কথায় 
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মন থাকে তার দরগা! তলায় 

বুদ্ধি তার গেঁচোয় পেয়েছে ৷৷ 
প্রতিমা গড়ে ভাক্ছরে 
মূলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে 

এমন পাগল কে দেখেছে ॥ 

মাটীর পুতুল গড়ে নাচায় 
আপনি মারে আপনি বাঁচায় 
ঠাই যেন স্বয়ং হতে চায় 

লালন কয় তার সকল মিছে ॥ 


২৬১ 
মে তো রোগীর মতন পাচন গেলা হয় 
যারে সাধন ভক্তি বলা যায় | 
 উপরোধে কাজ ঢে*কির মত 
গেলা কঠিন হয় একান্ত 
তেমনি সাধনে যার নাই মনান্ত 
| তারি দশা তেমনি হয় ॥ 
অরুচিতে আহার করা 
জানতে নারে সে সব ধারা 
পেট ফুলে কাম হয়গো সারা 
উচ্ছ. সাধু তাইরি কয়৷ 
.মনেরে মন বারেবারে 
কত আর বুঝাবো তোরে 
লালন বলে ভক্তির জোরে 
' বন্ধ করো শশইকে বিদায় ॥ 


১৮৫ 


২৬২ 
হরি কাদে হরিবোলে কেনে 
বারি বহে ছুই নয়নে ॥ 
হরি বলে হরি তোরা 
নয়নে বয় জলধারা 
কি ছলে এসেছে গোরা 
এই নদীয়া ভুবনে ॥ 
মোরা যত পুরুষ নারী 
দেখিতে আইলাম, হরি 
হরিকে হরিল হরি 
না জানি সে হরি কোনখানে ॥ 
গৌরহরি দেখে এবার 
কত পুরুব নাকি ছেড়ে বায় ঘর 
সে হরি কি করে আবার | 
তাই লালন ভাবে মনে ॥ 


২৬৩ 
সে কথা কি করার কথা 
জানিতে হয় ভাব!দেশে 
অমাবস্ত। পূৰ্ণিমা সে 
পূৰ্ণিমা সে অমাবস্তা! ॥ 
অমাবস্তা পূৰ্ণিমা যোগ 
আজব সম্ভবে সম্ভব 
জানলে গণ্ডে এ ভবরোগ 
তার গতি হয় অখণ্ড দেশে ॥ 


১৮৬ 


রবি শশী রয় বিমুখা 

মাস অন্তে হয় একদিন দেখা 

সে যোগের যোগ লেখা জোখা 
সাধনে সিদ্ধি হয় অনায়াসে ৷৷ 

দিবাকর নিশাকর সদায় 

উভয় অঙ্গে উভয় লুকায় 

ইসারাতে সিরাজ শশই ক 
লালন তোর হয় না দিশে 


২৬৪ 
সদায় বল দেখি মন লায়লাহা৷ ইল্লাল্ল৷ ॥ 
আইন ভেজিলেন রসুল আল্লা ॥ 
লারলাহা নফি যে হয় 
ইল্লাল্লা সেই দীন দয়াময় 
নফি এজবাত যাহারে কয় 

সেই তো এবাদতউল্লা || 


নামে রত সহিত রূপ 
ধেয়ানে রাখিয়া জপ 
বে নিশানায় যদি ডাক 

তবে চিনবে কিরূপ কে আল্লা ॥ 
লা শরিক জানিয়া তাকে 
কর জেকের দেলে মুখে 
মুক্তি পাবে থাকবে সুখে 

দেখবে সেই নূরতে জেল্লা ॥ 

বলেছেন শশই আল্লার নূরি 
এ জেকেরের দরজা ভারি 
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সিরাজ শশই তাই কর ফুকারি 
তুই শোনরে লালন বেলিল্লা ৷ 


২৬৫ 
সে করণ সিদ্ধি করা সামান্টে কি হয় 
স্তুধা হতে গরল নিতে 
আতসে প্রাণ যায় | 
গানার কাছে নাচায় বেঙ্গা 
সে ভারি আজব রোঙ্গা 
রসিক যদি হয় সে ঘোঙা 
তারে আপনি ধরে খায় ॥ 
ধন্বন্তরী গুণ শিখিলে 
মদন না তা কোন কালে 
সে গুণ তার উলটায়ে ফেলে 
মস্তকে দংশায় || 
নিতান্ত যে অনুরাগী 
জেন্তে মড়া ভড়ং ত্যাগী , 
লালন কয় হয় রসিক যদি 
সে তো আমার কাধ নয় |] 


২৬৬ 
শশাইর লীলা বুঝবি ক্ষ্যপা কেমন করে 
লীলার যার নাইরে সীমা 
কোন ছলে কোন রূপ ধরে |। 
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাময় হয় 


গর্তে গেলে কুয়াজল হয় 
বেদবিচারে 
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শশই আমার তেমনি ধারা 

জানায় পাত্র অনুসারে ৷ 
আপনে ঘুরায় আপনি ঘুরি 
আপনি করেন রসের চুরি 


ঘরে ঘরে 
আপনি করেন ম্যাজেষ্টারি 


শশই আপন পায়ে বেড়ী পরে ॥ 
একরপ অনন্ত রূপ হয় 
তুমি আমি নামে বেওরা 
ঘরে ঘরে 
লালন বলে আমি কিরে 
তাই জানলে ধশধশ যেত দূরে || 


২৬৭ 
সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে 


লালন বলে জাতের কি রূপ 

দেখলাম না এ নজরে || 
সুন্নত দিলে হয় মুসলমান 
নারীর তাতে কি হয় বিধান 
বামুন চিনি পৈতার প্রমাণ 

বামনি চিনি কিসেরে ॥ 
কেউ মালা কেউ তসবি জপে 
তাই তোর জাতি ভিন্ন বলে 
যাওয়া কিন্বা আসার কালে 

জাতের চিহ্ন রয় কারে ॥ 
জগৎ বেড়ে জাতের কথা 
বণ করি যথা তথা 


১৮৭ 


লালন বলে জাত ক্যাথ! 
ডুবায়েছি সাদ বাজারে ॥ 


২৬৮ 
সময় গেলেরে মন সাধন হবে না 
দিন ধরিয়ে তিনের সাধন 
কেন জানলে না ॥ 
জানো না মন খালে বিলে | 
মীন থাকে না জল স্ুখালে 
কি হয় বাধাল দিলে 
শুখ না. মহলা ॥ 
অসময় কৃষি করে 
মিছে মিছে খেটে মরে 
গাছ যদি হয় বীজের জোরে, 
ফল ধরে না॥ 
অমাবস্তায় পুণিমা হয় 
মহাযোগ সে দিনে উদয় 
লালন বলে তার সময় 
দণ্ডকও বয় না॥ 


২৬৯ 
সকল দিক ধর্ম আমার বোষ্টমী 
ইষ্ট ছাড়া কষ্ট নাই মোর 
এটা ছাড়া নষ্টামী ॥ 
কেমন স্থথ ভাত রশধা, জল আনা 
তাই কেন কেউ করে দেখো না 


১৮৮ 


দুটো মুখের কথায় মন্ত্র দিয়ে 
| ইষ্ট গোসীইর ফষ্টামী ৷ 
বোষ্টমী দেয় শীতের ক্যাথ| 
তখন ইষ্ট গৌসাই রয় কোথা 
কোন কালে পরকাল হবে 
তাইতে ভজবো গোস্বামী 1) 
বোষ্টসী গুগ ঝিষ্টু, জানে 
আর জানা যায় বেদ পুরাণে 
লালন কয় বোষ্টমী রতন 
হেঁসেল ঘরের শালগ্রামী ॥ 


২৭০ 
সাধুর চরণধূলি মোর লাগবে গায় 
হয়ে আছি আশা-সিন্ধুর 
কুলে সদায় ॥ 
চাতক যেমন মেঘের জল বিনে 
আছে আছর নিশি মেঘ ধেয়ানে 
তৃঞ্চা নাই মৃত্যুগতি জীবনে 
সেই দশা আমায় ॥ 
ভজন সাধন আমাতে নাই 
কেবল মহৎ নামের দেই দোহাই 
নামের মহিমা জানতেন শই 
পাপীর হস্ত সদর ॥ 
শুনেছি সাধুর করুণা 
সাধুর পরশ পরশিলে হয় গো সোনা 
বুঝি আমার ভাগ্যে হলো না 
লালন কেদে কয় ॥ 
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২৭১ 
সামান্য জ্ঞানে কি মন তুই পারবিরে 
বিষ জুদা করিয়ে স্থধা রসিকজনা পান করে ॥ 
দেখাদেখি মন কি ভাবো 
স্বধা খেয়ে অমর হবো 
পারো যদি ভালই ভাল 

নইলে লেঠা বাধবেরে || 
কতজন] সুধায় আমায় 
ফণীর মুখে হাত দিতে চায় 
বিষের আতদ লেগে গায় 

মরণ দশা ঘটায় রে ॥। 
অহি মুণ্ডে উভয় যদি 
হিংসা ছেড়ে হয় পিরীতি 
লালন কয় অমূল্য নিধি 

স্ধা সেধে অমর হয় সেরে ॥ 


২৭২ 
শই আমার কখন খেলে কোন খেলা 
জীবের কি সাধ্য আছে 

গুণে পড়ে তাই বলা ॥ 
কখনও ধরে আকার 
কখনও হয় নিরাকার 
কেউ বলে সাকার সাকার 

অঙ্গার ভেবে হই খোলা ॥। 

অবতার অবতার 
এত সম্ভব তার 
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দেখে জগত ভার 
এক চাদে হয় উজ্জ্বল ॥ 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভাণ্ড মাঝে 
শশই চিনে কি খেল আছে 
লালন কয় নাম ধরে সে 
কৃষ্ণ করিম ও কালা ॥ 


২৭৩ 
সে অটল রূপের উপাসনা 
সে ভাবে কেউ জানে কেউ জানে না || 
বৈকুণ্ঠ গোলকের উপর 
আছেরে সে রূপের বিহার 


কৃষ্ণের কেউ নয় 
রাধার পতি সে জনা |] 


স্বরূপ রূপের এই যেন ধরন 
দোহার ভাবে টলে দোহার মন 
ভাটলকে টলাতে পারে 

কোন জনা ॥ 
নৈরাকার যা হইতে জন্মে 
শক্তিধারা সে আবিশ্বে 
লালন বলে দিন থাকতে 

জানিলে না।। 


২৭৪ 
সরল হয়ে ভজো দেখি তারে 
তোরে যে পাঠাইল এ সংসারে || 
ধিক ভুলো না মন রসনা 
এলে যা করার করে 


১৮৯ 


সেই রূপ করো জোগাও তারো 

এ ঈমান ধন দিয়ে রে 1) 
দোষে নয়ন দিলেরে মন 
সদায় থাকো হু”শিয়ারে 
দ্বিলে জপো থাকবে না পাপ 

আগ্সান পাবি হুজুরে ॥ 
দেখ দিয়া তার হও তালবগার 
মুরশীদের বাগ সায় করে 
কোথায় কি ধন মিলবে লালন 

বিনা আসকের জোরে ॥ 


২৭৫ 
শহরে ষোল জনা বোম্বেটে 
করিয়ে পাগলপারা 
নিল তারা সব লুটে ॥ 
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি 
চোরের শিরোমণি 
নালিশ করিব আমি 
কোনখানে কার নিকটে |) 
পাঁচজনা ধনী ছিল 
তারা সব ফতুর হলো 
কারবারে ভঙ্গ দিল 
খন যেন যায় উঠে ।। 
গেল ধন মাল নামায়ে 
খালি ঘর দেখি জমায় 
লালন কয় খাজনারই দায় 
কখন যেন যায় লাটে ৷} 


২৭৬ 
হায় চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি 
ভেদ পরিচয় দেয় ন| আমায় 

এ খেদে ঝরে আখি ॥ 
পাখী বুলি বলে শুনতে পাই 
রূপ কেমন দেখি না ভাই 

আমি বিষম ঘোর দেখি 
চিনতে পেলে চিনে নিতাম 

যেতো মনের ঢুকঢুকী ৷ 
পাখীর নয় দরজা খাঁচাতে 
যায় আসে পাখী কোন পথে 

চোখে দিয়েরে ভেক্কি 

কোনদিন যেন যাবে উড়ে 

ধুম! দিয়ে ছুই চোখি ৷৷ 
ও পাখী চিনতে যদি সাধ করো 
সঙ্গী যেয়ে ধরো দেবে দেখায়ে 
সিরাজ শশই কয় লালন রয় 

ফাদ পেতে রয় সম্মুখি ॥ 


২৭৭ 
হক নাম বলো মন রসনা 
যে নাম স্মরণে যাবে যমের যষ্থনা ॥ 
শিয়রে শমন বসে 
কোন সময় বাঁধবে কসে 
ভূলে রলি বিষয় বিষে 
দিশে হলো না ॥। 


সাহিত্য পত্রিকা | বা সংখ্যা ১৩৬৫ 


কয়বার যেন ঘুরে ফিরে 
মানব জনম পেয়েছে! রে 


এবার যেন অলস করে 
সে নাম ভুলো না ।। 


ভবের ভাই বন্ধু 
কেউ হবে না সাথের সাথী 
লালন বলে মুরশীদ বতি 
কর সাবধান ৭ 


৭৮ 
হুজুরে কার টি নিকাশ দেনা 
পঞ্চজন আছে ধরে 
বেরাদার তার ষোল জনা ॥ 
মুনশী মৌলভঁ,র কাছে 
শুধাইলাম জনম ভরে 
মোর গেল না 
পরে কয় পরের খবর 
আপনার খবর আপনার হয় না ॥ 
যার যার বস্তু সেই সেইখানে : 


মিলবে সেথায় 
আকাশে মিলবে আকার 


জানা গেল পঞ্চবেনা ॥ 
ধড়ের আত্মা কর্তা কারে বলি 
কোন মোকামে তার কোথায় গলি 
করে আওনা যাওনা 
কোন মোকামে লালন ভে"ড়ে 
তাও লালনের ঠিক হলো না ॥ 
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২৭৯ 
হায় কি কলের ঘরখানি বেঁধে সদায় 
বিরাজ করে শশাই আমার ॥ 
দেখবে যদি সে কুদরতি 
দেল দরিয়ার খবর কর | 
জলের জোড়া সফল সেই ঘরে 
তার খু”টির গোড়। শুশ্যির উপরে 
শুন্য ভরে সন্ধি করে 
চার যুগে আছে অধর ॥ 
তিল পরিমাণ জায়গা বলা যায় 
আছে সাত শত কুঠরী কোঠা তায় 
তার নীচে উপর নয়টি দুয়ার 
নয় ভাবে শশই দিচ্ছে বার! 
ঘরের মালেক আছে বর্তমান একজন 
তারে দেখলি নারে দেখবি আর কখন 
সিরাজ শই কয় লালন তোমায় 
বলব কিসার কীতি আর ॥ 


২১৩০ 
হাতের কাছে মামলা থুয়ে 
আজ কেন মন ঘুরে বেড়াও মন ভেয়ে। 
ঢাকার শহর দিল্লী লাহোর 

খু'জলে মেলে এক ঠায়ে ॥ 

ধুক্কা হয়ে মঙ্ধায় যাবি 
ধাক্কা খেয়ে যেথাতে ফিরবি 
এমনি ভাবে ঘুরতে হবে 


দেশের খবর না পেয়ে ॥ 


১৯১ 


গয়া, কাশী, মক্কা, মদিনা 
যেন বাহিরে খু*জে ফাকায় পড়ো না 
দেহ রতি খু"জলে পাবে 

সকল তেতের ফল তারে ৷ 
দেখাদেখিরে অবোধ মন আমার 
অবিশ্বাসে কোথায় প্রাপ্তি কার 
বিশ্বাসে মন নিকটে ধন 

লালন ফকীর যায় কয়ে) 


২৮১ 
হরদম পড়ো ইল্লাল! 
আরোপ রাখিবে বরজখ 
মনরে ভোলা ॥ 
মরা কেবা মশা হেদা 
হলে দেলের কাটাবে পরদা 
রওশনি দেল হবে সর্বদা! 
ওসে মরা কেবা কয় তরিক বলে 
ও তাই জল লে খোলে 
রাগের তালা ॥ 
তরিকের মন জেলে বসে 
আরকান আহকাম করো দিশে 
ফকীর কায়েম হয় কয় চিজে 
ও সে তরিকের কয় মন্জিল বলে 
যাস্‌ গা হকিকতে আছে খোলা | 


5৯২ 


সিরাজ শশই দরবেশের চরণ 
ভেবে কহে ফকীর লালন 
দেল্‌ দরিয়ায় ডুবলে হবে অন্বেষণ 
এবার মুরশীদ যারে দয়া করে 
তার তরিকের পথ উজ্জবলা | 


২৮২ 
হাওয়ার ঘরে ডোম পাকরা পরেছে 
কি অপরূপ কারখানা 
শুদ্ধ হাওয়া কলে আলেক দোমে বলে 
হাওয়া নির্বাণ হলে দোম থাকে না ॥ 
হাওয়া দোমের যে কারগুনি 
নিগুঢ তত্ব শুনি 
বলতে ডরাই সে সব অসম্ভব বাণী 
লীলে নিত্যকারী 
হাওয়া যোগেশ্বরী 
হাওয়ার ঘরে দোমের হয় লেনাদেনা ॥ 
ও সে বাদশা নির্মাণ হাওয়ার 
গুণ বলবো কি আর 
এক অঙ্গে দৌম হলো এক অঙ্গে শুমার 
হাওয়া দোম শুমার খেলছে সদাই ঘরে 
ও সে হাওয়া শক্তিধরে 
যোগে জাগতে পারে 
নিগুঢ করণ কারণ সেই যাবে সেরে 
লালন বলে মোর কোলে বিধম ঘোর 
হাওয়ায় ফাদ পাতিলে যেত সবজানা | 
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৮৩ 
রাত পোহালে পাট বলে দে রে খাই 
তখন গুরুর কাধ মাথায় রেখে 
কি,করি কেমনে যাই ॥ 
এমন পাখী কে পোষে 
খেতে চায় সাগর চুষে 
আমি কেমনে জোগাই 
আমার বুদ্ধি গেলে সাধ্যি গেল 
সার হলো রে পেটকো বাই ॥ 
পাখী সদায় বলে আত্মারাম 
নেওরে স্থখে আল্লার নাম 
আমি যাতে মুক্তি পাই 
আবার সে নামে তো হয় না রত 
খাবো খাবো রব সদাই ॥ 
আমি লালন লাল পড়া 
পাখীটী আমার সেই আড়া 
আমি করি কি উপায় 
লালন বলে পেট ভরলে হয় 
কি আর ও গুরু গে সাই || 


২৮৪ 
রসিক নাম ধরিয়ে সোনা 
রেড়াও জগত মাতিয়ে 
তুমি ভাব জান না ভাবুক রাঙা 
ভাঙলিরে মাটি গুতিয়ে 
রসিক পাড়ায় গেলে তোমায় 
ঘুকসি বলে দেয় গুতিয়ে |। 
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পেয়েছো জলছেচা এক চাকরি 
পরিয়ে ধরি গোড়ে গুড়ি 
ছেঁচলে শুরু আখেরি - 
ও সে রসিক যারা চতুর তারা 

আছে হাওয়ায় ফাদ পাতিয়ে | 
না দেয় গুড় নাইরে সোনা খাব্‌রী 
কেনে ভু" ভু" করে বেড়াও উড়ে 
হলো না তোর সবৃরী 
ওরে গেড়ে পোলি টুবশী খালি 

তৰু উঠিস কুতকুতিয়ে ৷৷ 

পিছুটে স্বভাব রে তোর যায় না 
ওরে কখন কেবল প্রেমের পাগল 
মদন রসে মগ্রা 


শশই লালন বলে স্বভাব গুণে 
হলি রে বেজাতিয়ে ৷৷ 


২৮৫ 
রসুলের সব খলিকা কয় ব্দায়কালে 
গায়েবী খবর আর কি পাবো 


. আজ তুমি গেলে ॥ 
মহাফেজ আইন তোমার 
বুঝে ওঠে কি সাধ্য কার 


কি করিতে কি করি আর 
সহি" না বুঝে ॥ 


১৯৩ 


কোরান ভিতরে সেতো 


মোকাতিয়াত হরফ কত 
মানি কও তার ভাল মতো 
ফেলো না গোলে ॥ 
আহাদ নামে কেন আপি 
“মিম” দিয়ে ‘মিম’ করে নফি 
কি তোর মর্ম কও নবীজী 
লালন তাই বলে | 
২৮৬ 
রাধার গুণ কত নন্দলাল তা জানে না 
কিঞ্চিৎ জানলে তো লম্পটভাবে 
থাকতো না ॥ 
করে সে পিরীত নাই স্ুরীত 
করিত ছন্গনা 
বলে যাই সত্য 
দেখি অন্ত ভাবনা ॥ 
যদি মন দিলে রাধারে 
তবে শ্যাম কুব মারে 
স্পর্শ করতো না 
এক মন কয় জায়গায় ব্যাকে 
তাও তো জানলাম না ॥ 


চন্দ্রাবলী মত্ত রসরজে 
ভেবে দেখোন! 
তেমনি আও ভ্রান্ত 
ম্যামের যায় জানা ॥ 


গা 


১৯৪ 


‘জানলে প্রেম গোকুলে 
লইতো খ্যাতা গলে 
নদেয় আসতো না 
অধীন কয় কর এ বিবেচনা ॥ 


২৮৭ 
রস্থলকে চিনিলে খোদা চেনা যায় 
রূপ ভাড়িয়ে দেশ বেড়িয়ে 
গেলেন সেই দয়াময় ৷ 


জনম যার এই মানবে 
ছায়া তার প’লো ন! ভূমে 
দেখো দেখি ভাই বুদ্ধিমানে 


কে আইল মদিনায় ॥ 


মাঠে ঘাটে রম্থলেরে 
মর্মে রইতো ছায়া ধরে 
জানতে হয় তাও নিহাজ করে 
জীবের কি দরজা হয় ॥ 
আহাম্মদ নাম লিখিতে | 
' “মিম হরফ কয় ‘নিকি’ করতে 
সিরাজ শশাই কয় লালন তাতে 
দেখরে কিঞ্চিৎ নজির দেয় ৷ 


ৃ ২৮৮ 
রসের রসিক না হলে কেগো জানতে পায় 
কোথা সে অটলরূপে বারাম দেয় ॥ 


শত 
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শূন্য ঘরে সজ্জা .করে 


পাতালপুরে শয়ন দেয় 
রসিক বেড়ায় ঘুরে 
মোর ধশধশয় ॥| 
মনচোরা সেই যে নাগর 
তলে আসে তলে যায় 
উপর. উপর খুজি 
জীব সবায়।। 
মাটি ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে 
আস্মানে গা হাত বাড়ায় 
পরে সে কাফের 
শেষ খানায় ॥ 
তলে পড়ে তল ধেড়ো 
তলে সে ফল প্রাপ্ত হয় 
লালন কয় ওটা মনের 
কার্য নয় ॥। 


২৮৯ 
রং মহলে সিঁদ কাটে সদায় 
কোথা সে চোরের বাড়ি 
ধরতে পারলে সেই যে চোরের 
পায়ে দিতাম মনোবেড়ী ॥ 
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সিং দরজায় চৌকীর একজন 
অষ্টপ্রহর থাকে সচেতন 
কিরূপ ভাবে ভেক্কি মেরে 


কোন ঘড়ি করে চুরি ॥ 
মড় বেড়িয়ে ষোল জন সেপাই 
তার এক এক জনার জোরের সীমা নাই 
তারাও চোরের টের পেল না 

কার হাতে দিবে দড়ি ॥ 
পিতৃবস্ত ধন সব নিল লুটে 
নেংটা ঝাড়া করলে আমারে 
লালন বলে একই কালে 

চোরের কি হলো আড়ি ॥ 


২৭০ 
রাগ অনুরাগ যার বাধা আছে তার 
সোনার মানুষ আলিঙ্গন হৃদ কমলে ৷ 
বেদ পুরাণ-আদি রাগের ও যে বাদী 
নব অনুরাগী ও তা দেয়রে ফেলে ॥ 
অনুরাগীর মন সদাতে রত 
মণিহারা রূপ ফণীর মত 
দেখলে তাহার মুখ হৃদয় বাড়ে সুখ 
' অঙ্গ পরশিলে প্রেম উজ্জবলে || 


১৯৫ 


অন্ুরাগীর নয়ন যে দিকে ফেরায় 


পূর্চ্দ্রকূপ ঝলক দেখতে পায় 
ক্ষণেক হাসে মন ক্ষণেক অচেতন 


ক্ষণেক সে যায় ব্রহ্মাণ্ডের উপরে ॥ 
অনুরাগে সদায় যে করে আশা 
অন্তুরাগে হয় তার দশম দশা 
লালন ফকীর বলে অনুরাগ না হলে 
কার কোন কার্য সিদ্ধি হয় কোন কালে ॥ 


২৯১ 

শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে কে তারে পায় 
ওসে না মানে আচার না মানে বিচার 
শুদ্ধ প্রেমরসের রসিক সেই দয়াময় ॥ 
জানো না মন শুকনো কাষ্ঠে 
কবে তার মাল্ঞ্চ ফৌটে 
প্রেম নাই যাই চিতে তেমনি কাষ্ঠে সে 

নিজ সুখ জন্য পরপুত বলিদান ॥ 
সে প্রেমের প্রেমিক যার! 
ফণী যেমন মণিহারা 
দেয় সে তার মুখ হৃদয়ে বাড়ে সুখ 
আমার দয়াল চাদ তাহারে থাকে সদায় ॥ 
যোগীন্দ্র মণীন্দ্র আদি 
যোগ সেধে না পায় সে নিধি 


১৯৬ 


প্রেম দিয়ে তারে বাধলে গোপীরে 
অধীন লালন বলে সে প্রেম. কি 
ঘটবে আমায় ৷ 


ৃ ২৯২ 
সথমজে করো ফকীরী জানো রে 
এবার গেলে আর হবে না পরালি 
ৃ .. ঘোরতরে ॥ 
অগ্নি জৈছে ভস্মে ঢাকা 
স্থধা আছে তেমনি গরলমাখা 
মৈথন দণ্ডে যারে দেখা 
বিভিন্ন করে ॥ 
বিষামৃত আছে মিলন 
জানতে হয় তার কি রূপ সাধন ' 
দেখো যেন গরল ভক্ষন 
করো না হা'রে॥ 


করার করলে আসা যাওয়া 
নিরজনে কই ' রাখলে তাহা 
লালন বলে কে দেয় খেওয়া 
চিনলে না তারে ॥ 


২৯৩ 
শ্যাম হে রাই-কুঞ্জে আর এসো ন! 

: | এলে ভালো হবে না ॥ 
গাছ কেটে জল ঢালছো পাতায় 
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এ চাতুরী শিখলে কোথায় 
উচিত ফল পাবে হেথায় 
তা নইলে টের পাবে না ॥ 
করতে চাও শ্যাম নাগরালি 
যাও যথা সে চন্দ্রাবলী . 


.এপথে পড়েছে কালি .. 


এ কালি আর যাবে না ॥ 


কেলে-বধু জানা গেল . 

উপর কালো ভিতর কালো 

লালন বলে উভয় ভালো 

| *করি উভয় বন্দনা ॥ 


- ২৯৪ 

শুনি অজানা এক মানুষের কথা 
প্রভু গৌরটাদ মুড়ালে মাথা ॥ 

হায় মানুষ, কোথায় সে মানুষ 

বলে প্রভু হলেন বেহু”শ 


দেখে সব নদীয়ার মানুষ 


বলেনা তা। 


. কোন মানুষের দায়ে গৌর পাগল 


পাগল করলে নদের সকল 
রাখলেন]! কারো জেতের বোল 
প্রেমে একাকার করলে সেথা ॥ 
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যার চিত্তে জগৎ চিন্তে 
তার চিন্তা কার চিন্তে 
লালন বলে হলে চিন্তে 
কে গো আছে সেহি অচিনতা ॥ 


২৯৫ 
শুদ্ধ প্রেমের প্রেমিক যে জন নয় 
মুখে কথা কউক বা না কউক 
নয়ন দেখলে চিনা যায় ॥ 
মণিহারা ফণীর মতন 
প্রেম রসিকের ছটি নয়ন 
কি দেখে কি করে কোন জন 
হশরে কে তার অন্ত পায় ॥ 
রূপ নয়ন করে খাঁটা 
ভুলে যায় তার নাম মন্তরটি 
চিত্রগুপ্ত তার পাদপুণ্যি 
কিরূপে লেখে খাতায় ॥ 
গুরুজী কয় বারে বারে 
শোনরে লালন বলি তোরে 


তুই মদন রসে বেড়াস ঘুরে 


সে প্রেম মনে কই দাড়ায় || 


২৯৬ 
লায়লাহা ইল্লাল্লা জেকের মওলার 
করো দোম রে দোমেতে ৷ 
দোমেতে করে নেহাজ আকবরি হজ 
| হবে তবে দেশ কারাতে ॥ 


১৯৭ 


নবীজীর হুকুমে ছারে জারি 

কার আছু হবে জেকেরেতে 

জেকেরের গুণাগুণ সব মজনুস 
লিখিলে বেলায়েতে ॥ 

দোমে যে করে ধেয়ান 

পায় সে সন্ধান মরা কেবা হয় যাহাতে 

মোসাবেদা করে হাসেল হয় সে কামেল 

হাজের থাকে ভুজুরেতে ॥ 

সাদেকী ইস্ক হলে নেস্ত হালে 

গুম হয়ে যায় নূরের সাথে 

জানি বাতাস যেইসা মেলে তেইসা 
ফি" এছবাতেতে ॥ 

কামেল যুরশীদ যার হয় , 

সেই জানতে পায় 

আয়নাল হক ফোকারে যাতে 

লালন শশই দরবেশের চরণ হয় নিরূপণ 


'ছুর্ঘ, না ডুবলি তাতে ॥ 


২৯৭ 
লণ্ডনে রূপের বাতি জ্বলছে সদায় 
'দেখনারে দেখতে যার বাসন! হৃদয় ॥ 
শুধুই কথার ব্যবসা কর! 
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তাতে কি হয় সে রূপ নিহারা সিরাজ শশই বলেরে লালন 
মিছে গোল বাঁধায়।॥ স্বরূপ রূপে দেরে নয়ন 
যে দিন বাতি নিবে যাবে হবে রূপের রূপ দরশন 
ভবের শহর আধার হবে পড়ি সে ধশধায় ॥ 


সুখ পাখী সে পলাইবে 
ছেড়ে স্থখ আল ॥ 


্রন্থ-পা্রিয় 


কবি দৌলৎ কাজির সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী। সম্পাদক ঃ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ 
ঘোষাল। সাহিত্য প্ৰকাশিকা ১ম খণ্ড থেকে পুনমুর্দ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২ গ॥ 


'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী” মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একখানি অতি উৎকৃষ্ট 
প্রণয়োপাখ্যান। হয়তো বা গোটা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য । 
সম্পাদনার অভাবে এতকাল শিক্ষিত সাধারণ এ কাব্যরসে বর্চিত ছিল । সম্পাদনার 
সঙ্কল্প নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ এর একটি 
পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলেন । অধ্যাপক মুহম্মদ মনস্থরউদদীনও একসময় 
(১৯৩৯-৪০ খৃঃ) সাহিত্য বিশারদের সহযোগে পুথিটি সম্পাদনা করবেন বলে চট্টগ্রামের 
এক কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারুর আগ্রহই ফলপ্রস্থ 
হয় নি। ১৯৫৬ সনে শ্রীসতোন্দ্রনাথ ঘোষাল আলোচ্য সংস্করণটি বের করে বহুকালের 
একটি বড় অভাব মিটিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রিয় জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জন 
করেছেন। গর্ব করবার মত এমন একখানা কাব্য এতকাল হেলায় ফেলে রাখার 
লজ্জা থেকে বাঙালী মুক্ত হল। 

এবার কাব্য-সম্পাদনা ও কাব্যটি সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বক্তব্য পেশ 
করতে চাই। 

গ্রন্থের নামটি আমাদের মনঃপুত হয় নি। কেন না “ময়না'ই নায়িকা । কবির 
উদ্দিষ্ট নামও “ময়নাবতী”। কবি স্পষ্টতই বলেছেনঃ 
“শেষে পুনি কৌত্ুকে কহিলা মহামতি । তবে কাজি দৌলৎ বুঝিয়৷ সে আরতি । 
শুনিতে লোরকরাজ ময়নার ভারতী ॥ পৃঃ ৪৮ পাঞ্চাপীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী ॥ পৃঃ ৪৯ 


[যদিও আলাউল পদ্মাবতীর উপক্রমে ‘যেহেন দৌলত কাজী চন্দ্রানী 
রচিল’ এবং তার রচিত “সতীময়না*য় ‘প্রসঙ্গ হইল লোর-চন্দ্রানীর কথা” বা 'রচিল 


ইঃ | সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 
চন্দ্রানী-কথা অতি স্ুরুচির বলে উল্লেখ করেছেন, তবু এতে গুরুত্ব না দিলেও 
চলে! কেন না আলাউলও কাব্যের পাঠক মাত্র। ] 


তাছাড়া কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ও হচ্ছে ময়নারই কৃচ্ছ+সাধনা ও স্বামীর 
সঙ্গে পুনমিলন £ 


শুনিতে লোরকরাজ ময়নার ভারতী ॥ পৃঃ ৪৮ কোন্মতে ময়না সঙ্গে ছাতন-প্রপঙ্গ ॥ 


সত্য বলে. মহাপাত্রে বাড়িল উন্নতি । কোন্মতে আছিল| বিরহে মনভদ্গ । 
কোন্মতে হৈল ময়না পতিত্রতা সতী ৷ পৃঃ ৪৯ কাজি দৌলতে রচে সে সবপ্রসঙ্গ ॥২ 
শ্রী আশরফ বিনোদচিত্ত রসস্থলী। ক মনে ইচ্ছা হইল সে সব শুনিবার। 
শুনিয়া পুছেত্ত কথা মন কুতুহলী॥ কহেন্ত দৌলৎ কাজী রচিয়! পয়ার ॥ 
চন্দ্রানীর দেশে যদি গেল লোরপতি। যেন মতে মালিনীয়ে দূতীপনা কৈল। 
কোন্‌ কর্ম করিল! এথাতে ময়নাবতী ॥ ময়না সঙ্গে ছ!তনকে মিলাইতে নারিল ॥ 


ময়নাবতী-রাজ্যে কি লোরেন্দ্র আইল পুনি। লোর, ময়না, চন্দ্রানী হৈল একস্থান। 
তবে কোন্‌ উপায় যে করিলা চন্দ্রনী॥ ক সে সকল কহি শুন আশরফ খান ॥ ক পৃঃ ১১০ 
কোন্মতে তিন মিলিল তিন সঙ্গ ।১ ক 


কাজেই, কাব্যের নামটি দ্বিখণ্ডিত না করে, কবির অভিপ্রায় অনুসারে ‘সতীময়না? 
বা ময়নাবতী” নিদেনপক্ষে িতীময়না-লোরপ-চন্দ্রানী” রাখা বাঞ্ছনীয় ছিল। 
বিশেষত সাধনের কাব্যের নামও ‘মৈনাসত’ [ ভূমিকা, পৃঃ ২ ]। ‘লোর’ রাজ্যের 
নাম। লোরপতি অর্থে পুথিতে ‘লোরক’ ও ‘লোর’ ব্যবহৃত হয়েছে । শব্দদ্বয় 
কবিপ্রযুক্ত, কি লিপিকর প্রমাদে ‘লোরপ’--‘লোরক’ ও ‘লোর’ হয়েছে, তা বিশেষ 
অনুসন্ধান ও বিচারসাপেক্ষ । ‘লোরপত্তি [ পৃঃ ৯১, ৯২, ৯৮:--] ‘লোরনাথ’ 
[ পৃঃ ৯৫:-: ] ‘লোরেন্দ' [ পুঃ ৯৬:-- ], ‘লোররাজ,’ ‘লোররাজ্যেশ্বর,’ ‘লোর-রাজন’, 


১। আমার আলোচিত তিনখানা প্রতিলিপির শুধু ‘গ’ এ আছে। 


২। কোনটাতেই নেই! একইস্থানে ছুটে। ভণিতা দৃষ্টে মনে হয়, পংক্তিদ্বয় প্রক্ষিপ্ত। 
অর্থের দিক দিয়েও পুনরাবৃত্তি মাত্র । ৭, ১০, ১২, ১৫ পংক্তি দ্রষ্টব্য । 


ক। সম্পাদিত সংস্করণের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ-পার্থক্য লক্ষণীয় । 


[| 
১ 


গ্রন্থপরিচয় . এ | ২০১ 


‘লোর-বীর', “লোরক-কেশরী? [সম্বন্ধে ‘ক’ বিভক্তি] ‘লোরকরাজ’, “লোরকনৃপতি 
প্রভৃতির প্রয়োগ দেখেই আমাদের মনে এ সন্দেহ ও প্রশ্ন জেগেছে । এজন্যে 


স্বামীর লোরক নাম নৃপতি নন্দন ॥ নানাগুণে বিশারদ লোরক দুজ'য়। [পৃঃ ৪৯] 


এ পঃংক্তিছুটোর ‘লোরক’ নামের কবি-প্রদত্ত পাঠ ‘লোরপ’ ছিল বলে অনুমান 
করা যায়। আমাদের এ অনুমান দৃঢ়যূল হর, যখন দেখি হিন্দু নারী 
ময়না “লোর’ ও ‘লোরক’ নাম উচ্চারণ করছে [পৃঃ ১২৭১ ১২২] 
এটি স্বামীর নাম হলে তার মুখে উচ্চারিত হত কি-না তাও বিবেচ্য । চন্দ্রানী 
 নামটিকেই কোথাও কোথাও ছন্দের খাতিরে "চন্দ রাণী” করা হয়েছে। 'চন্দ্ররাণী’ 
লিপিকর প্রমাদজাত । আর কবির নাম “কাজী দৌলত" লিখলেই বিশুদ্ধ হত। 

আর একটি ভুল ধারণা নিয়ে শুধু ঘোষাল মহাশর নন, মধ্যযুগের 
বাংলা সাহিত্যের চর্চাকারী প্রায় সবাই বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে আত্মপ্রসাদ লাভ 
করছেন। ওটারও সংশোধন দরকার । আরাকান বা রৌসাঙ্গ-রাজদরবারে 
কোনদিন বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়নি, হয়েছে অমাত্য-সভায়। মঘরাজারা হয়তো 
বা প্রজা-শাসনের প্রয়োজনে বাংলা শিখতেন। কিন্তু বাংলা জানলেও তারা 
বাংলা সাহিত্যের রস-পিপাস্থ ছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই । চট্টগ্রাম ও আরাকান 
নিয়েই ‘রোসাঙঈ্গ’ রাজ্য গঠিত ছিল। কাজেই বাংলাদেশেরই এক প্রত্যন্ত 
অঞ্চল চট্টগ্রাম প্রায়চিরকাল রোসাঙ্গ রাজ্যভুক্ত ছিল।১ অতএব, দ্বিজাতি 
[ মঘ ও বাঙালী ] অধ্যুষিত রোসাঙ্গ রাজ্যের এক অংশের লোক অর্থাৎ টট্টগ্রামবাসী 
রাজধানীতে স্বজাতীয় রাজকর্মচারী-পোষিত হয়ে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন 
মাত্র। ব্যাপারটা এ যুগে করাচী বা দিল্লীতে বসে বাঙালীর বাংলা বই লেখার 
মত। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা আর সাহিত্যের চর্চা 


১। গোটা - চট্টগ্রাম দশম শতক থেকে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং দক্ষিণ চট্টগ্রাম ১৭৫৬ 
. খৃষ্টাব্দ অবধি | অবশ্য মধ্যে মধ্যে স্বক্পকালের জন্যে চট্টগ্রামে ত্রিপুর এবং মুসলমান অধিকারও 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে আমার সম্পাদিত “লায়লী মজন্ক'র ভূমিকা] 
দ্রষ্টব্য । 


২০২ | সাহিত্য পত্রিকা | বধা সংখ্যা ১৩৬৫ 


হয়। এটি বিদেশে বিজাতির উপর ইংরেজ-ফরাসীর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
প্রভাবের পরিচায়ক ৷ এতে ইংরেজ-ফরাসীর গৌরবের কারণ আছে । আলোচা ক্ষেত্রে 
ব্যাপারটি সেরূপ নয়। স্ুতরাং বিদেশে বিজাতির মধ্যে বাংলা সাহিত্য স্ষ্টি 
হয়েছে .বললে বাংল! ভাবা ও বাঙালী সংস্কৃতির প্রভাবের যে ধারণা মনের কোণে 
জেগে ওঠে, এ ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নর। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে 
Macaulay এবং Kipling যেমন ভারতগৌরব নন, তেমনি কাজী দৌলত 
বা আলাউলও রোসাঙ্গমণি নন। এক হিসেবে বলতে গেলে কয়েকজন ছাড় 
ট্টগ্রামবাসী মধ্যযুগীয় কবিমাত্রেই রোসাঙ্গরাজ্যের কবি। আর তাদের মধ্যে 
কাজী দৌলত, মরদন, আলাউল, মাগন ঠাকুর ও আবহল করিম খোন্দকার 
রাজধানীর কবি। তফাৎ মাত্র এই নেপাল, ত্রিপুরা ও কামরূপরাজ্যের 
বাঙালী কবি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য । আলাউল তাই রোসাঙ্গরাজ্য বহির্ভুত 
তঞ্চলের বাঙালীকে “বঙ্গদেশী” বলেছেন ।১ 

আর বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান বা রোমান্স ধারার প্রবর্তক কাজী দৌলত 
নন, শাহ, মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪০৯ খুঃ)। কাজেই বাংলাভাষায় প্রণয়োপাখ্যান 
বা রসসাহিত্যের উদ্ভবক্ষেত্র রোসাঙ্গের অমাত্যসভ। নর, সাধারণ ভাবে রোসাঙ্গরাজ্য । 

‘রোসাঙ্গ” নামটি যে ‘রখখইং’ থেকে নর, রাজধানী ‘মোহং’ থেকেই উদ্ভূত, 
সে বিবয়ে আমরা নিঃসংশয়।* অবশ্য সম্পাদকও তা অনুমান করেছেন, তবে 
তার সংশয় ঘোচেনি। [ পৃঃ ৫, ৭১] 

সম্পাদক “সতীময়না'র রচনাকাল মোটামুটি ১৬২২-৩৫ খুষ্টাব্দের মধ্যে বলে 
অনুমান করেছেন । আপাতত তার সিদ্ধান্তই মেনে ধনিতে হবে। শ্রীস্ণুধর্মার 
আনলের অপর কবি “নসিবনামা*রচয়িতা মরদন। ইনি কাজী দৌলতের পূর্ববর্তী, 
না সমসাময়িক, না পরবর্তী, তা নির্ণয় করা বর্তমানে দুঃসাধ্য । উভয়ের কাব্য 
খু"টিয়ে বিচার করলে হয়তো কোন হদিস পাওয়া যেতে পারে । 
পুরুষ ভ্রমরা জাতি কি কহিব আরর। . জধাত পাওএ পুষ্প করএ ঝঞ্কার ॥ 


১। পদ্মাবতী £ উপক্রম। 
২। আলাউল-বিরচিত ‘তোহফা’ £ ভূমিকা, পৃঃ ৭৭-৭৮। 


পা 


গ্রন্থ-পরিচয় ২০৩ 
মরদনের এই চরণ দুটোর সঙ্গে কাজী দৌলতের 


পুরুষ ভ্রমরা জাতি সম্ত্রষ না €ড়ে। যেই ফুলে মধু পাএ তথা গিয়া পড়ে ॥ 


রূপকের সাদৃগ্ঠ আছে। এ সাদৃশ্য হয়তো একান্তই আকস্মিক । আর 
যদি দৌলতের প্রভাবপ্রস্থত বলে অনুমান করা যায়, তবে দৌলতের কাব্য 
রচনাকাল ১৬৩০ খুষ্টাব্দের পূর্বে বলে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। মরদন রোসাজ . 
রাজোর [ সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলের ] ‘কাঞ্চি’ পুরী বাসী ছিলেন। এখানে বসেই 
তিনি কাব্য রচনা করেন। তিনি স্বধর্মা রাজার স্তৃতি গেয়েছেন । কিন্তু ভণিতায় 
সর্বত্র পীর সৈয়দ ইব্রাহীম খলিলের পদ-বন্দনা করেছেন।১ স্থৃতরাং তার ভাগ্যে 
অমাত্যের অনুগ্রহ লাভ ঘটেনি। 

প্রাচীন ইতিহাস পুনর্গঠনে কিংবদন্তির মূল্য কম নয়। সম্পাদক কাজী 
দৌলতের নিবাস সম্বন্ধীয় লোকশ্রুতিটি উপেক্ষা করেছেন। কাজী দৌলতের 
বাড়ী বর্তমান রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামে ছিল বলে সে অঞ্চলের লোক- 
মুখে শোনা যায়। “রেজওয়ান শাহ্‌, নামক অসমাপ্ত উপাখ্যান-রচয়িতা শমশের 
আলীও স্থলতানপুরবাসী ছিলেন । তিনি বলেছেন £ 
খগ্গ্রন্থ হতে যদি ছন্দ চুরি করি। বঙ্গভাষা ব্যক্ত আছে বৃথা ধরা পড়ি। 


এই উক্তি থেকে মনে হয়, কাজী দৌলতের নাম ও কাব্য ঘরে ঘরে পরিচিত 
ছিল, তাই কবি বা কাব্যের নাম উল্লেখের প্রয়োজন বোধ হয় নি।২ এতে অনুমান 
করা যায়, জনশ্রুতি মিথ্যা নয়”_কাজী দৌলতের নিবাস সুলতানপুর গ্রামেই 
ছিল । এই স্থলতানপুরে বসে কৰি ফাজিল নাসির মুহম্মদ সঙ্গীতশাস্ত্রের বই ধ্যানমালা, 
(১৭২২ খৃঃ) এবং কবি মুহন্মদ মুকিম “গুলে .বকাউলি ও “ফায়ছ্বল গা 
(১৭৭৩ খৃঃ) রচনা করেন 15 





১। আবছুল করিম সাহ্ত্যবিশারদ সংকলিত ‘পুথি পরিচিতি, (বাংল! বিভাগ, ঢাক] 
বিশ্ববিদ্যালয়), ও মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য দ্ৰষ্টবা | 

২। আর্কান-রাক্সভায়- বাঙ্গালা সাহিত্য । পৃঃ ৭১-৭২ । 

৩। পুথি-পরিচিতি ও মুসলিম বাঙ্গল৷ সাহিত্য । 


২০৪ . র সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 


সম্পাদক আশরফ খানের পরিচিতিও উপেক্ষা করেছেন। চট্টগ্রামের হাট- 
হাজারী থানার 'চারিয়া” গ্রামে লক্কর উজীর আশরফ খানের বাস্ত ও দীঘি আছে। 
. ফখরউদ্দীন মুবারক শাহর সেনাপতি উট্টগ্রাম-বিজেতা কদরখানের (১৩৩৯ খৃঃ) 
নামে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম কদলপুরেও লঙ্কর-উজীর আশরফ খানের দীঘি রয়েছে। 
মধ্যযুগে মুসলমানের বাংলা সাহিত্য-সাধনার পরিচয় দিতে গিয়ে সম্পাদক 
আমাদের হতাশ করেছেন । তার আলোচনায় অজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধার ভাব সুস্পষ্ট । শাহ, 
মুহম্মদ সগীরের ছাপা পুথি তিনি নিশ্চয়ই দেখেন নি। .গোটা বাংলাদেশে এ পুথির 
মাত্র তিনধানি পাুলিপি কেবল সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহেই আছে । আর কয়েকটি 
পত্র রয়েছে ডক্টর এনামুল হকের কাছে। আঠারো শতক অবধি জ্ঞাত মুসলমান 
কবির সংখ্যা প্রায় ১৮২1১ তিনি নাম শুনেছেন মাত্র পাঁচ-সাতজনের । এবং 
ধারা পুথি সামনে রেখে আলোচনা করেছেন, তাদের মতকে আমল না 
দিয়ে তিনি কবিদের মনগড়া কালক্রম নির্ধারণ করেছেন। শাহ্‌ মুহম্মদ সগীরের 
ভাষা-বিচারে ও কাব্যে সুলতান ‘গ্যেছ' এর প্রশস্তি থেকে এখন প্রায় 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে কবি ১৩৮৯-১৪০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ‘ইউসুফ 
জৌোলেখা” রচনা করেন ।২ সৈয়দ স্থলতানও ৯৯২ বা ৯৯৪ হিজরীতে 
তথা ১৫৮৪-৮৬ খৃষ্টাব্দে “নবীবংশ” রচনা করেন। তার অধ্যাত্ম-ও কাব্য-শিষ্য 
মুহম্মদ খান “যুগসংবাদ বা সত্যকলি বিবাদ সংবাদ’ ও “মক্ত,ল হোসেন’ রচনা কংরন 
যথাক্রমে ১৬৩৫ ও ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে । পীর-সাগরেদের মধ্যে দীর্ধকালের ব্যবধানেরও . 
বিশ্বাসযোগ্য জবাব রয়েছে।” সৈয়দ" হুলতান যে চক্রশালাবাসী ছিলেন তাও 
প্রমাণিত হয়েছে । সৈয়দ স্থলতানের পৌত্র মীর মুহম্মদ সকী ও শরীক শাহ্‌ এবং 
দৌহিত্র মুজাফকর কবি ছিলেন! শেখ ফয়ুজুল্লাহ» মুহম্মদ কবীর প্রভৃতির প্রাপ্ত 
তারিখগুলোও ডক্টর স্ত্কুমার সেনের অন্ধ অনুগামিতার - ফলে সম্পাদক স্বীকার 


১। পুথি-পরিচিতি পরিশিষ্ট ‘ক’ । 

২। (ক) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা-১৩৪২ সন। (খ) মাহেনও, আজাদী সংখ্যা ১৯৫২ খৃঃ 
৩। (ক) মুপলিম বাঙ্গল! সাহিত্য । (খ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪১ সন। 

৪| পুথি-পরিচিতি পৃঃ ৯৩, ৯৭, ১০৯, ২৫৯, ২৬৫ | 


গ্রন্থ-পরিচয় ২০৫ 


করেন নি। ডক্টর সুকুমার সেনের একটি মন-গড়া মতবাদ বা 10)6০7 আছে। 
তিনি ধরেই নিয়েছেন, যেহেতু মুসলমানেরা বিদেশাগত এবং রোমান্স রচয়িতা, 
তারা সতের শতকের পূর্বে বাংলায় সাহিত্য স্থপ্টি করতে পারেন না। এ অমূলক 
theory বা পূর্ধলন্ধ ধারণার বশেই মুসলমান কবির কাব্যরচণার তারিখ 
পাওয়া গেলেও তিনি আঠারো শতকে নামিয়ে দেন। শ্রীসত্যেন্্রনাথ 
ঘোধালও একই মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন । এ মনোভাবের আশু পরিবর্তন 
প্রয়োজন । বাঙালী মুসলমানের প্রায় সবাই দেশজ মুসলমান। মুসলমান 
স্থলতানের প্রেরণার ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুরা বাংলাভাষায় সাহিত্যস্থপ্ি করলেন, 
আর মুসলমানেরা নিষ্ক্রিয় ছিলেন, এরূপ মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। 
বস্তু, ষোল শতকেই অন্ততঃ ১৫ জন মুসলমান কবির সাক্ষাৎ পাচ্ছি। 
সতের শতকে পাচ্ছি ৩৪ জন এবং আঠার শতকে ১৩১ জনের মত ।১ এতো মাত্র 
চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে আবিষ্কৃত কবির হিসাব। বিশাল বাংলা দেশ তো 
পড়েই রইল! 

একথাও অনস্বীকার্য যে মধ্যযুগে পাক-ভারতের হিন্দুরা সংস্কতেতর ‘ভাষা’কে 
ধর্মকথা তথা লৌকিক দেবতাদের মাহাত্মা প্রচারের বাহনরূপেই শুধু ব্যবহার করতেন। 
তারা গরজে পড়ে ধর্মীয় প্রচার-সাহিত্যই স্ুষ্টি করেছেন৷ সাহিত্য-শিল্প গড়ে 
তোলবার প্রয্নাসী হন নি। দেবতার মাহাত্ম্যকথা জনপ্রিয় করবার গরজে গণমন 
আকর্ষণের জন্যে তার! প্রণয়-বিরহ কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন মাত্র । এতে সাহিত্য-শিল্প 
যা গড়ে ওঠেছে, বা সাহিত্যরস যা? জমে ওঠেছে, তা আনুষঙ্গিক ও আকস্মিক, উদ্দিষ্ট 
নয়। নতুবা সংস্কৃত সাহিত্যে দশকুমার চরিত, বাসবদত্তা, কাদস্বরী, বত্রিশ সিংহাসন, 
পঞ্চতন্ব, কথা সরিৎসাগর, সুকসপ্ততি প্রভৃতি গল্প-উপাখ্যান এবং নাটক, কোবকাব্য 
ও মহাকাব্য থাকা সত্বেও “ভাবা"র হিন্দুদের দ্বারা কোন রসসাহিত্য স্থষ্ট না হওয়ার 
আর কোন কারণ খুজে পাওয়া যায় না। কাজেই বলতে হয়, মধ্যযুগে হিন্দুদের 
বাংলায় সাহিত্য সি প্রয়াস ছিল না, শুধু লৌকিক দেবতার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই ছিল । 
পাক-ভারতে মুসলমানেরাই প্রথম লোকের মনোরঞ্জনের জন্যে নিছক রস-সাহিত্য 


১। পুথি পরিচিতি, পরিশিষ্ট “ক? । 


< 
ন 
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বা সাহিত্যশিল্প স্থত্টি করেন। এবং এ ব্যাপারে বাঙালী মুসলমানই পথিকৃৎ বা 
অগ্রণী ছিলেন । শাহ, মুহম্মদ সগীরের “ইউস্থফ জোলেখা"র পূর্ববর্তী কোন রোগান্সের 
সন্ধান পাকভারতের কোন ‘ভাষা’য় আজো পাওয়া যায় নি।+ 

সম্পাদক আর একটি কথা বলেছেন। “আদিযুগের মুসলমান . কবিদিগের 
রচনায় একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে যে তাহাদের রচনার ভাবা ছিল 
তৎসম শব্দ-বহুল অকৃত্রিম সাধুভাষা এবং ইহার মধ্যে আরবী ফারসী শব্দের 
. অনাবগ্তক প্রয়োগ দেখা যায় না। এই উক্তির যাথার্থা সম্যক উপলদ্ধি করা 
যায় মুসলমানী বাংল সাহিত্যের আদিধুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় দৌলৎ কাজি ও 
আলাওলের রচনা আলোচনা করিলে । [পৃঃ ২] এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে 
হিন্দৃস্তানী তথা আরবী-ফারসী শব্দবহুল রচনাশৈলীর প্রচলন করেন বাংলাদেশে 
প্রথম রাঢ় অঞ্চলবাসী কৃষ্ণরামদাস তার 'রায়মঙ্গলে’। পরে ভারতচন্দ্র এবং 
“সত্যনারায়ণ পাঁচালী” কারগণ এ ভাষা অনুকরণ করেছেন । আঠারো শতকের 
শেষার্ধে ককীর গরীবুল্লাহ্‌ ( ১৭৬০-৮০ খৃঃ) ও সৈয়দ হামজা ( ১৭৮৮-১৮০৫ খৃঃ ) 
এ রচনাশৈলী গ্রহণ করেন। এ'রাও দক্ষিণ রাঢ়-বাসী। এর পর রাঢ় অঞ্চল- 
বাসী বটতলার পুথি-প্রকাশকদের ফরমায়েশে অসাহিত্যিক প্রতিবেশে দোভাষী 
পুথিগুলো গত দেড়শ বছর ধরে রচিত হতে থাকে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে 
পুরোনো শহর মুশিদাবাদ ও নতুন বন্দর কলকাতার অবাঙালী সংস্কৃতি-প্রভাবিত 
রাঢ় অঞ্চলের বাঙালী-অবাঙালী উদ্ভূত হিন্দু-সমাজ এ রীতি ত্যাগ করে। আর 
পাশ্চান্তয-প্রভাকমুক্ত অবাঙালী-উদ্ভুত মুসলমানেরা এ বাক্‌-ভঙ্গি ধরে রাখে। 
তফাৎ এই । এর আগে বা পরে বটতলার প্রভাবমুক্ত অঞ্চলে, এক কথায় 
_ রাট় অঞ্চলের বাইরে হিন্দু-মুসলমানের মুখের কথায় বা সাহিত্যিক ভাষায় কোন 
_ পার্থক্য কোন কালেই ছিল না বা নেই।২ 


১। বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান £ গুলে বকাউলি, ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লহ, : 
সাহিত্য পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৪ সন দ্রব্য । 

২। (ক) দোভাষী পুথির ভাষা, দিলরুবা, স্বাধীনতা সংখ্যা, ১৩৬২ সন। 
(খ) প্লায়লী মজন্কু £ ভুমিকা ৷ 


গ্রন্থপরিচয় ২০৭ 

সম্পাদক মহাশয় ‘বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রথম মুসলমান কবি হিসাবে 
আরাকান রাজসভার কবি দৌলৎ কাজির দাবীই সর্বাগ্রগণ্য' [পৃঃ ৪] বলে যে 
সিদ্ধান্ত করেছেন, তা তথ্যভিত্তিক নয় এ. ব্যাপারে শাহ, মুহম্মদ সগীর 
(১৩৮৯-১৪০৯ খুঃ), শাহ, বারিদ খান (১৫১৭-৫০ খৃঃ), দৌলত উজীর বাহ্‌ রাম 
খান (১৫৪৫-৫৩ খৃঃ), সৈয়দ স্থলতান (১৫৮৬ খৃঃ), মুহম্মদ কবীর (১৫৮৮ খৃঃ) 
প্রভৃতি পূর্ববর্তী কবির দাবী কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। 

‘মগ’ বা গঘ” শব্দটি মূলত “মগধবাসী” অর্থে ই ব্যবহৃত হত। অতি প্রাচীন 
কালে প্রথম বৌদ্ধ (ও জৈন) মগধবাসীরাই এদেশে বৌদ্ধ (ও জৈন) ধর্মপ্রচার 
করতে আসেন ।. এই প্রথম বিদেশীর সঙ্গে বাঙালী পরিচিত হল। ফলে বৌদ্ধ 
ও মগধবাসী একার্থ বোধক হয়ে উঠে। চট্টগ্রামের অন্তত একটি বৌদ্ধমন্দিরকে 
'মগধেশ্বরী” মন্দির (স্তচক্রদণ্ডী, পটিয়া), বলা হয়। চট্টগ্রামে সাধারণ কথায়, 
বৌদ্ধ অর্থে ‘মগ’ বা ‘মঘ’ আর “মগ” অর্থে বৌদ্ধ নির্দেশিত হয়। বৌদ্ধেরা 
আরাকানী উদ্ভূত বলেই যে এ নামে তাদের অভিহিত করা হয়, তা নয়, 
কেননা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার বৌদ্ধদেরও “মগ” বলা হয় (অবশ্য কুকিদের 
নয় ).। এমন কি চীনাদেরও চট্টগ্রামে লোকমুখে “ীনামগ" বলতে শুনেছি । আরাকানেও 
মগধীরাই বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। বিশেষত আরাকান রাজবংশ ও অভিজাতরা 
মগধের রাজবংশীয় ও ব্রাহ্মণ গোত্রীয় বলে আত্মপরিচয় দেন ।১ এতে দেখা যায়, 
“ মগধের সঙ্গে আরাকানের ঘনিষ্টতার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। এজন্যেই কাজী দৌলত 
রাজবংশ সম্বন্ধে বলেছেন ৪ ূ 
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারি | নাম শ্রীস্ধর্মরাজা ধর্ম অবতার ॥ পৃঃ ৪৫ | 
তাহাতে মগধবংশ ক্রমে বুদ্ধাচার। । অন্তত্র, মগধরাঞ্জ্যের যত যন্ত্র অন্থুপাম | পৃঃ ৪৭ 
"সতের শতকের শেৰার্ধের পূর্বে অর্থাৎ হার্মাদদের সঙ্গে জুটবার আগে মঘেরা 
জলদন্থ্য ছিল বলে কোন বদনাম নেই। এরা নৌবিদ্যায় পারদরশী হয়ে উঠে 
পর্ত,গীজদের সান্নিধ্যে .এসেই। আর. তারা দস্্যবৃত্তিও গ্রহণ করে হার্মাদদের 


১:০২ | 
>১। History of Burma: A. P. Phayre & A. G. Harvey. ও আরাকান 
রাজসভায় বাঙ্গালা সাহত্য। 


| ২০৮ ২ | সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 


পাল্লায় পড়ে। উচ্ছজ্খল মঘ জলদস্থ্যর অত্যাচার যখন বাংলা. দেশের সমুদ্র ও 
নদীর কূলাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন থেকেই “মগ” বা “ঘের মুলুক’ অর্থাত্তর লাভ 
করে। কাজেই সংস্কৃত “দণ্ড থেকে ‘মগ’ শব্দের উৎপত্তির অনুমান কল্পনা-প্রস্থত। 
. সাদৃগ্য নিতাস্ত আকম্মিক। ফারসী ব্যুৎপত্তি খৌজাও নিরর্থক । এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামে 
প্রচলিত বহুপ্রাচীন মধীসন নামটিও স্মরণীয়। রোসাঙ্গের মগধবংশীয় রাজার দ্বারা 
প্রবর্তিত হয়েছিল বলে অথবা মগদের ‘সন’ বলে একে মঘীসন বলা হয়। রোসাঙ্গ 
রাজের অমাত্য সভার কবি স্বয়ং আলাউল বলেছেন £ 


“মগধের [মগ ঢের] সন কহি শুন গুণিগণ 1১ মগ দের [মগধের ?] সন সংখা বুঝহ নির্ণয়। ১ 
[মঘ শব্দটি ‘জলদসু;ঃ’ বোধক হলে আলাউল কখনও এ শব্দ প্রয়োগ করতেন ন!।] 


:: কাজেই বৌদ্ধ বলেই আরাকানীরা সাধারণত ‘মঘ’ বা “মগ” নামে অভিহিত হত 
বলে অনুমান করাই আপাতত যুক্তি সঙ্গত ৷ 


সম্পাদক কাজী দৌলতের রচনায় - সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দু পুরাণের 
প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। শুধু কাজী দৌলতের নয়, সব মুসলমান কবির কাব্যে 
তা-প্রচুর পাওয়া যাবে। শাহ্‌ বারিদ খান, দৌলত উজীর বাহ রাম খান, 
আলাউল মুহম্মদ কবীর, মুহম্মদ খান প্রভৃতির রচনাই তার প্রমাণ। এর কারণ, 
অশিক্ষিত ও স্বর্পশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান বাঙালী অবিশেষের জন্তে বাংলায় সাহিত্য 
স্থপ্টি করতে গিয়ে মুনলমান লেখক ভারতের 01255৫ ভাষা ও সাহিত্য সংস্কতেরই 
দ্বারস্থ হয়েছেন. ৷. জনসাধারণের অপরিচিত আরবী-ফারসী শব্দ, অলঙ্কার ও প্রতীকের 
- শরনাপন্ন হননি । যাদের জন্যে লেখা, তাদের অজ্ঞাত অলঙ্কার ও প্রতীক প্রয়োগে রচনা 
- ব্যর্থ হতো। এ জন্যেই আমরা আজো পারত পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যের রূপ-প্রতীক 
বাংলায় শহণ করিনে। এককথায়, খৃষ্টান যুরোপ, যে গরজে ও যে মনোভাব নিয়ে : 
_ সাহিত্যে 25৪৭০. ৪:৩০ ও tin উপাদান গ্রহণ করেছে, মুসলমান লেখকগণ 


১। আলাউল-বিরচিত তোহ ফা£ সাহিত্য পত্রিকা, ২য় সংখ্যা ১৩৬৪ স্নূ। 
পৃঃ ১১০, ১২৯ | 


গ্রন্থ-পরিচয় ২০৯ 


অনুরূপ কারণে অতি পরিচিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উপাদান নিয়ে বাংলায় সাহিত্য- 
সৌধ গড়ে ভুলেছেন। একে হিন্দুয়ানি-প্রভাব বলা অসমীচীন। এ হিন্দু সংস্কৃতির 
প্রভাব নয়, দেশী উপাদান গ্রহণ । একই কারণে চল্তি প্রথার অনুসরণে শুধু 
কাজী দৌলত নয়, তারও একশ বছর আগে দৌলত উজীর বাহ্‌ রাম খান ব্রজবুলি 
ভাষা গ্রহণ করেছিলেন। এবং রাধাকৃষ্ণের রূপকে মুসলমান কবিরা অধ্যাত্ম সঙ্গীত 
রচনা করেছেন । 

কাজী দৌলতের “ময়নাবতীর বারমাস' বা ‘ছাতন ময়নাবতী” বা রত্না ময়নাবত,,১ 
মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট রচনাঁ। এটা -নামে বারমাসী, ভাষায় 
প্রধানত ব্রজবুলি, আঙ্গিকে গীতিনাট্য, বিষয়ে প্রলোভন - প্রতিরোধ প্রয়াস 
তথা সংযম সাধনা, এবং আকারেও দীর্ঘতম | কথোপকথনের মাধ্যমে রত্জা আর ময়নার 
চরিত্রও চমৎকারভাবে ফুটে. উঠেছে । বাংলা “বারমাসী” সাহিত্যে আর দুটো 
ব্যতিক্রম লক্ষণীয়, একটি মুকুন্দরামের ফুক্পরার বারমাসী, এতে সংবৎসরের 
দারিদ্রা-দুঃখ বর্ণিত, অপরটি শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউত্রফ জোলেখার “বারমাসী? 
এতে যড়খতুর রূপ-বৈচিত্র্য বিধৃত! আর সব বারমাসীতে নারীর বিরহ- 
বিকারেরই বর্ণনা রয়েছে । -তবে দৌলত উজিরের লায়লী মজন্ুতে মজনুর বিরহ 
বেদনাও বধিত হয়েছে। কিন্ত “ময়নাবতী"র বারমাসীর তুলনা নেই । 


সতীময়না কাব্যে চরিত্রগুলো প্রায় স্বাভাবিকরূপে চিত্রিত হয়েছে। বিশেষত 
ময়নাৰতী ও চন্দ্রানী চরিত্র নারী-ম্বরপের ছুদিকের দুটো! স্তম্ভ । একদিকে আদর্শবাদ, 
অপরদিকে জীবনবাদ। একজন আদর্শবাদের কাছে জীবনকে বলি দেয়, অপরজন 
জীবনোপভোগের গরজে আদর্শকে দলিত করে। আদর্শবাদ ও ভোগবাদ, সংঘম 
ও স্বৈরাচার, সতীত্ব ও নারীত্ব, লালসা ও মর্যাদা, ত্যাগ ও ভোগ, ক্ষোভও 
তিতিক্ষা, লোভ ও ক্ষান্তি প্রভৃতির দ্বন্বই চরিত্র দুটোতে কৰি স্থনিপুণ ভাবে পরিস্ফুট 
করেছেন । মানব মনের গভীরতর বৃত্তি-প্রবৃত্তির স্বরূপ উদঘাটনে কাজী দৌলত নৈপুণ্য 
দেখিয়েছেন । উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ও সুভাষিত বুলি প্রয়োগে ও 





১। পুথিতে তিন নামই পাওয়া ষায়। পুথি পরিচিতি দ্রষ্টব্য । 


২১০ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ধা সংখ্যা ১৩৬৫ 


প্রয়োগনবাহুল্যে মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য ক্ষেত্রে কাজী দৌলতের জুড়ি বিরল। 
সতীময়ন! কাব্যের কাহিনীও বাস্তবতার দিকে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। কিন্ত 
এ ব্যাপারে মধ্যযুগের সাহিত্যে “লায়লীমজন্ অতুলনীয় । 
লোক প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, কাজী দৌলত আষাঢ় থেকে বৈশাখ অবধি এগার 
মাস রচনার পরে মারা যান । সম্পাদক জ্যৈষ্ঠমাসেরও কয়েক পংক্তি দিয়েছেন । 
আমরা কিন্তু জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণরূপ পাচ্ছি।১ কাজী দৌলতের ভণিতাও রয়েছে। 
কাজেই সন্দেহ করবারও উপায় নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যবিশারদ প্রদত্ত 
ক্রমিক ৪৬১ সংখ্যক পুখিতে £ | 
মোহর হৃদত্র মনে লোর পতি বিনে 
না ভাএ আমের সঙ্গ । 
যবে. ইহলোক না মিলে লোরক 
পরলোকে হইব রঙ্গ ॥ 
একাদশ মাস রচি দৌলত কাজী নিধন হইলেন। পরে আলাউল দ্বাদশ মাস পুর্ণ 
করি কহেন: 
মালিনী রস্মা দুতী নিজমনে ভাবি উক্তি 
বহি গেল একাদশ মাস। 
ক্রমিক ৫৬৭ সংখ্যক পুথি £ 
দৌলতে ভণতি রসলয়া খতু পতি 
বিরহী মানসে কাম জাগে। 
আশরাফ নারকমণি কীতি দিগস্তর জিনি 
বহতি মারুত কুন্ুম্‌ পরাগে | 
একাদশ মাস রচি দৌলত কাজী নিধন হইলেন । পরে আলাউলে দ্বাদশ মাস পুর্ণ 
করি কহেন 
মালিনী ধ্বত্বা দূতী নিজ মনে ভাবি অতি 
বহি গেল একাদশ মাস 


১। পুথিপরিচিতিঃ পৃঃ ৫২৩১ ৫২৯, ৫৩৭১ ৫৪৪-৪৫ | 


গ্রন্থপরিচয় ২১১ 


ক্রমিক ৪৮৫ সংখ্যক পুথি £ 
খান আশরাফ পুর মনোরথ 
নব খতুপতি বঙ্গ 
পয়ার দীর্ঘ ছন্দ। 
এগার মাস দৌলত কাজী কহি স্বর্গগত হৈল। 
জ্যেষ্ঠ মাস না পুরিল খণ্ড পোখা রৈল ॥ 
কতদিন ব্যাজে প্রীআলাওল কবি। 
খণ্ড বাক্য পুরাইয়া পুস্তক কৈল থুবি ॥ 


কিন্তু ৪৭৭ সংখ্যক পুথিতে ময়নার উক্তি, এবং ৪৮৬ সংখ্যক পুখিতে দেখছি জ্যেষ্ঠ 


মাস পুরোপুরিই ররেছে £ 


মালিনী 
জ্যৈষ্ঠমাস পরবেশ বারিষা আইলদেশ বৃন্দাবন দল নব ঘনরুচি পল্গব 
তবে তুয়া কান্ত বিদেশে। দারুণ দাব নির্দাঘে। 
দারুণ অরুণ নিদারুণ সদৃশ তাপে অহোনিশি কৈছে ধনি বঞ্চপি 
দশদিশ আনল বরিষে ॥ধু১ বিরহে দগধে বৈরাগে। 
কামিনী জেঠরি নিঠুর বাতাসে। দৌলতে ভণতু দাহে নিদাঘ খতু 
বিপরীত বাহএ বিরহী দহএ জরা যুবা বালক দেহা। 
পিউ বিন্ণু প্রেম তরাসে ॥ আশরফ যশ ধ্বনি ধনাধনা সুজিনি 
শুঞ্ধল [ শুখাল ] সরোবর ধাঁবর জলচর কল্পদ্রম তছু ছায়া ॥ 


' বকরু মকরু মীন কৃর্ে। 
নিদঘ্া নীরসে নদএ [নদে] বন্ধ নীর 
ব্যোম বাম ভেল ভূমে ॥ 


১। পাঠে পার্থক্য লক্ষ্যনীয় । 


২১২ | , সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 
| ময়না 
রাগ ভাটিয়লী গীয়তে। [ক্র £৪৭৭ রাগ সিদ্ধুরা ] 
কিএ ভেল জেঠরি পবন মোহর বৈরী 
দারুণ দাবনি দাহে। 
তাতঞি ধাঞি ছুলে কো জানি কো বোল বোলে 
কথঞি স্ুনব মুঞি তাহে ॥ ধূ। 
কামিনী রোষে দুঃখে বোলএ গারি 
নাই [নাউ ] আদেশল যুও মুঢ়ায়ল 
ভালহি কে জানি ভেল বাটি। 
খবর [খরপ-্খর্পর ?] চড়ায়ল নগর ফিরায়ল 
বদনে দেঁঅ চুণ কালি। 
যো যেছে করে লোকে শো ফল সমএ ভোগে 
কুটনীক দেহি সবে গালি ॥ . | 
কাজি দৌলতে গাবে সজনে সত্য সেবে [কুটনীকে পরাভবে ক্র :৪৭৭ ] 
দুর্জন আঁখি ঝরে বারি । [ তাহা দেখি আখি ঝরে বারি ক্র: ৪৭৭ ] 


' শ্ৰীযুত আশরাফ মোহন শ্যামরূপ 
শতগুণে দেব মুরারি। 


ছাপা বইয়ের সাহায্যে প্রাচীন পুথির পাঠ নির্ণয় অসম্ভব ৷ সম্পাদক সে অসম্ভবকে 
সম্ভব করতে চেয়েছেন। দু'একটা পাগুলিপির সাহায্যেও কবি-প্রণীত পাঠ নির্ণয় 
‘করা ছুঃসাধ্য । বিশেষত যে পুথি যত জনপ্রিয়, নান! হাতে পড়ে তার পাঠও তত বিকৃত ৷ 
সতীময়নাও তেমনি একখানি পুথি । এ পুথির বিশুদ্ধ আদি-পাঠ নির্ণয়ের জন্যে চট্টগ্রাম 
জেলার বিভিন্ন থানা অঞ্চলে বিভিন্ন কালে অন্ুলিখিত. ৮১০ খানা পার্ডুলিপির 
পরীক্ষণ, আলোচন ও সাহায্য প্রয়োজন ছিল। সম্পাদকের সে স্থবিধা ছিল না, তাই 
তিনি “আদর্শপাঠ তৈরী -করতে পারেন নি। অন্ত প্রসঙ্গে উদ্ধৃত অংশগুলোর সঙ্গে 
সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠের পার্থক্য লক্ষ্য করলে এ সত্য উপলব্ধ হবে। আমরা এখানে 

' নমুন। স্বরূপ আরো কয়েক পংক্তির পাঠাস্তর দিচ্ছি ঃ 


গ্রন্থ-পরিচয় 


সম্পাদিত পাঠ 
আহা মোর পতি প্রাণের পোতলি 
বিনোদ লোর রাজ্যেশ্বর ৷ 
সময় বস্তু যৌবন কালে কান্ত 
এড়ি যায় দিগন্তর ॥ 
পুরুষ ভ্রমর কঠিন কলেবর 
অন্তরে বাহিরে কালী 
যাবতমন্তমতি পুরি মনঃ প্রীতি 
আর পুষ্পে করে কেলি। 
ত্যজি রাজ্যপাট বিচিত্র সঙ্জা ঠাট 
কামিনী কাম সিংহাসন । 
ছাড়ি ছায়াছত্র রহে বন পত্র 
হেন কি করে নৃপজন। 
নাহি দয়ামায়া পাষাণ সম হিয়া 
দোষ পাইলে করে শান্তি! 
প্রাণের বল্পভ মনের মনোভব 
পতি সে কাম-সিন্দুর [পৃঃ ৫২] 


(২) 


চল চল শব্দ হৈল সৈন্য সব সাজে । 
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ অনেক বাদ্য বাজে ॥ 
মেঘের গর্জন যেন দুম দুমির রোল । 
সাজয় অনেক সৈশ্য অপার অতুল ॥ 
ব্জবাহু সারথিকে বলয় কুমার! 
রখেত সত্বর তোল অস্ত্র পরিবার ॥ 
সাজউক বৃদ্ধ রাজা সাজে দলবল । 


২১৩ 


পুথির পাঠ 
আহা মোর প্রাণপতি তুমি বিনে নাহি গতি 
বিনোদ যে রাজ্যের ঈশ্বর। 
সমএ বসন্ত যুবাকালে কান্ত 
এড়ি গেল৷ দ্রিগর্দিগন্তর | 
পুরুষ ভ্রমর দহে মোর কলেবর 
ভিতরেত তাহার যে কালি। 
তেজিয়া যে রাজ্যপাট বিচিত্র শয্যা খাট 


নারীকাম তেজি সিংহাসন । 

ছাড়িয়া যে আছএ ছত্র বনতরু বনপত্র 
নৃপতি এহেন কি কারণ। 

নাহি তিল দয়ামায়া পাষাণ চরিত্র হিয়া 
কোনমতে শাস্ত্র হেন গণে। 

প্রাণের কুনুত্ধ মনে অতি অন্ধভব 
পতি সে কামপি দুরমতি । 


(২) 


চলাচল শব হৈল সৈন্ত সব সাজে । 

শঙ্খ তেরা মৃদঙ্গ বহুল বাদ্য বাজে ॥ 
মেঘের গর্জন যেন দুম দুমির রোল। 
সাজিল বহুল সৈন্য সমুদ্রের তুল ॥ 
বস্বাহু সারথিক বোলিল কুমার ৷ 

রখেত বাদ্ধিঘন। তোল যস্ত্র অনিবার | 

না সাজৌক বুদ্ধ রাজা না সাজৌক দলবল । 


মোর যুদ্ধে সহায় না হয় এ সকল ॥ [পৃঃ ৮৯] মোর যুদ্ধে সহায় না হউক সে সকল.॥ 


পাঠই যখন আদি বিশুদ্ধতার দাবী রাখে না, তখন ভাষার ব্যাকরণ-আলোচনা নিরর্থক | 
তাই ভাবা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় আলোচনার উপর আমরা কোন মন্তব্য প্রকাশ 
নিশুয়োজন মনে করি । এসব ত্রুটি সত্বেও সম্পাদক পাঠ প্রার সর্বত্র অর্থগ্রাহ্য করে 
তুলেছেন । সম্পাদকের এ কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে । বিশেষত আমরা জানি ঃ 


গড়ন ভাঙ্গিতে- পাবে আছে কত খল। 


ভাঙ্গন গড়িতে পাবে সে বড় বিরল ॥ 


২১৪ j সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৫ 
EE হু সম্পাদক ক ঘোষালের তারিফ করছি, তিনি 


অতি সামান্য উপাদানের উপর নির্ভর করে শুধু সাহিত্যের প্রতি প্রাণের টান . 


বশত এ ছৃরূহ শ্রম-সাধ্য কাজ সম্পন্ন করেছেন । এতে শিক্ষিত সাধারণের 
জন্যে এক উৎকৃষ্ট কাব্যলোকের দ্বার উন্মুক্ত হল। যে সব শিক্ষিতলোক মধ্যযুগের 


বাংলা “সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেন, তাদের ‘সতী ময়না” একবার 
পড়ে দেখতে অন্থরোধ করি। 


এবার আমরা বিশেষজ্ঞদের কাছে আমাদের একটি জ্ঞাতব্য বিষয় পেশ করব । 
মধ্যযুগে ‘এ’ এর উচ্চারণ দ্বিবিধ ছিল £ একটি “য় অপরটি দ্র। যথাঃ 
পত্রআার-য়, হৃদএ-য়, জাএ=য়। অপরটি একার (0)1 যথাঃ বলএ, 
বুঝঞ ধরএ ইত্যাদি । অতএব “এ একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়াপদাস্তে 
একার রূপে উচ্চারিত হয় হয়! অন্তত্ৰ সাধারণত ‘যু’ এবং কচিৎ ‘এ’ উচ্চারিত হয়। 
“কার এরমধ্যে ই’ নী এ” এবং এঁকার যদিও ব্যঞ্রনবর্ণের পরে উচ্চারিত 
হয়. তবু লেখার স্থবিধার জন্যে আমরা এ গুলোকে ব্যঞ্জনবর্ণের আগেই বসাই ৷ 
এদের মধ্যে ‘এ’ এবং “একার নিয়েই মধ্যযুগের ভাবায় জটিলতা স্থষ্টি 
হয়েছে। একার যখন ৭? চিহ্ু হয়ে বসে, তখন কোন সমন্ দেখা দেয় না। 
কেন না, এটি একালেও আছে। কিন্তু কবিরা ছন্দে ‘অক্ষর’ বা বর্ণ, সংখ্যার 
সমতা বিধানের জন্যে আনেবক্ষেত্রে «কারের বদলে পদান্তে গোটা বর্ণটিই 
' বসিয়েছেন। সেকালে পদ্য স্বর করে পড়া হতো, কাজেই করএ, ধরএঃ বুঝএ, 


জানএ ইত্যাদি করে, ধরে, বুঝে জানে রূপে একটু টেনে পড়লেই চলত ৷ 


কিন্তু এ যুগে আমাদের, প্রায় সবাই ‘এ’ কে "য় এ পরিণত: করে করয় 
ধরয়, বুঝয়, জানয়, করেছেন । এ উচ্চারণ মধ্যযুগে বাঙালীর মুখে প্রচলিত ছিল কি? 
একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়াপদান্তের এ’ কে অবিকৃত রেখে “০ কাব রূপে 
উচ্চারণ করা যায় না? মধ্যযুগের আর ছুটো উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্যণীয় £ য়-অঃ 
যথা, য়ামার, য়াপনার, য়পর ইত্যাদি। এবং হে-এ, যথা, নহে, বহে, কহে 
রহে, চাহে, বাহে প্রভৃতির সঙ্গে ভঞ লএ, নির্ভএ প্রভৃতির পদাস্ত মিল 
দেওয়া হয়েছে, দেখা যায়। | 


আহমদ শরীফ 


লেখক-পন্রিছিতি 


॥ মুহম্মদ আবদুল হাই এম. এ. (টাকা ও লণ্ডন) 
অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, টাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ 


॥ মুনীর চৌধুরী এম. এ. (ঢাকা ও হার্ভার্ড) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


॥ আনিসুজ্জামান এম. এ (ঢাকা) 
ংলা একাডেমী বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক, বাংল! বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিষ্ালয় ৷ 


॥ মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্‌ এম. এ.১ বি, এল. (কলিকাতা), ডিপ্লো-ফোন, ডি. লিট্‌ (প্যারিস) 
অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৷ 


॥ মুহম্মদ মনন্থরউদ্দীন এম. এ. (কলিকাতা) 
প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কলেজ ॥ 


॥ আহমদ শরীক এম. এ" ঢোকা) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


সংশোধন ূ 


_ মুদ্রিত পাঠ 


তরলাভিঘাত 


- উড়িব উচ্চ 


ছাপাট! 


manucsript 


রাজাত্ব 
পরিশেষে 
নিরাপরাধ 


স্বকপোলকম্পিত 


অনেকে 


শুদ্ধ পাঠ 


তরঙ্গাভিঘাতি 


চড়িব উচ্চ 


ছাপ্পটা 


manuscript 


রাজ 


Al 


পরিশেষে ' 
হুফ ত বন্দ’ ' 


নিরপরাধ: 


স্বকপোলকল্িত 


অনেক 


সম্পাদক 
মুহম্মদ আবদুল হাই 
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সাহিত্য পাতক] সম্পর্কে জ্ঞাতব্য .. 


সাহিত্য পত্রিকা বর্ষায় ও শীতকালে বৎসরে দুবার প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা 
ও সাহিত্য এবং এ দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণামূলক লেখা 
এতে ছাপা হয়। যারা এ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদের রচনা এ পত্রিকায় 
সাদরে গৃহীত হবে। 


সাহিত্য পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য. দু টাকা । এর গ্রাহক হতে হলে বাধিক 
টাদার টাকা অগ্রিম নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। 


এজেন্টদেরকে শতকরা ৩৩'৩ ভাগ কমিশনে পত্রিকা দেওয়া হবে। দশ কপির 
কম নিলে এজেন্দী' দেওয়া হবে না। এজেন্টদেরকে অগ্রিম টাকা জমা দিতে হবে। 
বিনামূল্যে. নমুনা পাঠানো হবে না। 


অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 
রমনা, ঢাকা । 





মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা, ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত ও রেনেসীস্‌ প্রিন্টার্স? ১০, নর্থক্রক হল রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। 


প্রচ্ছদ-শিল্পী £ কাইয়ুম চৌধুরী 


সুচী পত্র 


মূহন্মদ আবদুল হাই 
বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার ॥ ১ 
কাজী আবদুল মান্নান. 
উনিশ শতকের সাহিত্যপত্র ও মুসলিম মানস ॥ ৫১ 
আনিসুজ্জামান 


সৈয়দ হামজা ও তার কাব্য ৮৯ 


মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 
বাঙ্গালা - ভাবার ইতিবৃত্ত ॥ ১২৯ 


আহমদ শরীফ 
গ্রন্থ পরিচয় ॥ ৩০৯ 


এই সঙ্গে পড়ুন 


পুথি-পরিদিতি 
মরহুম আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংকলিত মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের 
পুথি-পরিচয় | সম্পাদনা করেছেনে অধ্যাপক আহমদ শরীফ! সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠার 
এই বইটিতে প্রায় ছ শে! পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। দাম বিশ টাকা । 


বাংল! সাহিত্যেন্র ইতিন্ত্ত 


অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান-রচিত। আধুনিক 
যুগের মুসলিম-লেখকদের সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ৷ 
দাম ছ টাকা। 


আলাউঅ-তিত্রাচিত “তোহফা। 


অধ্যাপক আহমদ শরীফের সম্পাদনায় আলাউলের এই কাব্যগ্রন্থটি সর্বপ্রথম মুদ্রিত 
হল। দাম ছু টাকা। 


সাহিত্য পত্রিকা 
বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৪ ৷ বর্ধা সংখা! ১৩৬৫ 
“এমন সুসম্পাদিত মূল্যবান প্রবন্ধ-সম্বলিত সাহিত্য-পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ : হইতে 
একটিও প্রকাশিত হয় না। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ধাহাদের বিন্দুমাত্র মমতা 
আছে, তাহারা অচিরাৎ এই পত্রিকা সংগ্রহ করিবেন!” 
“শনিবারের চিঠি ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫ 


প্রীপ্তিস্তান 2 
নওরোজ কিতাবিস্তান নলেজ হোম বাংলা বিভাগ, 
বাংলা বাজার, ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, 
কলেজ স্ত্রী মার্কেট, কলিকাতা 


সাহিত্য পত্রিকা 
র দ্বিতীয় বর্ষ £ দ্বিতীয় সংখ্যা - 
RAE El শীত, ১৩৬৫ 





বাংলা সতি ও ধ্বানৰ ব্যবহাৰ 
EL যুহন্মদ আব্দুল হাই 
| 
_ স্বর্ধবনি 


ধ্বনির সব চেয়ে, বড়ো এবং প্রয়োজনীয় ভাগ হচ্চে স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনির 


মনা ভাগ। প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালাতে যে ভাবে স্বর এবং ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো পৃথক 
২, ক'রে সাজানো হয়, কথা বলার সময়ে স্বর ও. ব্যঞ্জনধ্বনির সে রকম চক্ষুগ্রাহা 


রূপ পাওয়া .যায় না-কিংবা একটানা কথা বলার সময় কোন মানুষই পৃথক 
পৃথক, ভাবে স্বর ও বাঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে না। যেমন ভাষা স্থষ্টি হয় আগে, 

পরে লেখা হয় সে ভাষার ব্যাকরণ তেমনি প্রত্যেক ভাষার 
স্বৰ ও বা্সনধ্বমি - ধ্বনিগুলো স্থষ্টি হবার পরেই ধ্বনি বৈজ্ঞানিকেরা স্বর ও ব্যঞ্জন কিংবা 

ঘোষ অঘোষ, স্বল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ ইত্যাদি নানা নামে ধ্বনি বিশ্লেষণ 
করেন।- এদিক থেকে বিচার করলে স্বর ও ব্যগ্নধবনির ভাগ ভাষা ও ধ্বনি- 
তাত্বিকদের কাছে ছুরহতম হয়ে ওঠে। আমেরিকার ধ্বনিবৈজ্ঞানিক Kenneth 
L. Pike বলেন, “No other phonetic dichotomy entails so many 
difficulties as Consonant Vowel division ;' articulatory and 
acoustic criteria are there so thoroughly entwined with 
contextual and strictural function and problems of segmen- 


tation. that only.rigid descriptive order will separate them.” 
Phonetics : P. 78, (Ann Arbor, 1943). 


২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


প্রত্যেক ধ্বনিরই একটা শ্রুতি বা ৭০০U৪i৫ দিক এবং একটা উৎপাদন : 

বা articulatory দিক আছে। বক্তা এবং শ্রোতা না হলে যেমন ভাষা 
হয় না, ধ্বনি উৎপাদনের বেলায়ও তেমনি বক্তা তার নিজের 

স্বর্ধনি . বাকষন্ত্রগুলোর সাহায্যে ধ্বনি উৎপাদন করে এবং এ ধ্বনিগুলো 
তার শ্রোতার এবং তার নিজের কানে গিয়ে আঘাত করে। 

এ কথা মনে রেখে বিশেষ করে উৎপাদনের (91510191021) দিক থেকে 
ইংরেজ ব্বনিবৈজ্ঞানিক Danie! 70০৩3 এ ভাবে স্বরধবনির সংজ্ঞা নিরূপণ 
করেছেন £:- “A Vowel (in normal speech) is defined as a 
voiced sound, in forming which the air issues in a conti- 
nuous stream through the pharynx and mouth, there being 
no obstruction and no narrowing ° such as would 
cause audible friction.” An Outline of English Phone- 
“tics, P 23.. (Hefler, 1950). এর সহজ অর্থ হচ্ছেঃ স্বাভাবিক কথা 
বার্তায় গলনালী ও মুখবিবর দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাবার সময় কোন জায়গায় 
বাধাপ্রাপ্ত না হ'য়ে কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্হ চাপা না খেয়ে ঘোষবৎ যে ধ্বনি উদগত 
হয় তা-ই স্বরধ্বনি। কথাবার্তা স্বাভাবিক না হয়ে ঘি. অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে 
হয় তা হলে স্বরধ্বনি অঘোষও হ'তে পারে। 1167 বা ফিস্‌ 

কিনফিদে স্বরঞ্ধনি ফিসে কথাবার্তায় স্বরধ্বনির উচ্চারণ অঘোষ হওয়া কিছু বিচিত্র 
whispered vowel নয়। স্বরধ্বনি উচ্চারণ কালে ব্বরযন্ত্রেরে (19750) অন্তনিহিত 
স্বরতন্ত্রী ৬০০৪] ০0:09) তে স্বাভাবিকভাবে কাপন লাগে। ফলে 
স্বরধ্বনিগুলো! স্বাভাবিকভাবে ঘোষ বা নিনাদিত হয়! কিন্তু অস্বাভাবিক কানে 
কানে তথা ফিস্ফিসে কথাবার্তায় স্বরতন্ত্রীর অন্তবর্তপিথ (৪19৮3 ) উন্মুক্ত 
থাকার জন্যে কিংবা তেমন পাশাপাশি. সন্নিহিত না থাকার জন্তে তাদের ভেতর 
দিয়ে বাতাস নির্গসনকালে তারা একে অন্যের ওপরে নিপতিত হয় না দেখেই 
প্রকম্পিত হয় না। এ হেন অস্বাভাবিক অবস্থায় উত্থিত স্বরধ্বনিগুলো অঘোব 


হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । 


বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার এ ৩ 
কিন্ত স্বাভাবিক কথাবার্তায় যে সব ধ্বনি ওপরের এ তালিকায় পড়ে না তার 
সবগুলোই ব্যঞ্জনধ্বনি। কোন স্বরধবনির এ প্রদত্ত সংজ্ঞা ধ্বনি উৎপাদনের দিক 
থেকে নিতান্তই স্বেচ্ছাপ্রনোদিত নয়, শ্রুতির দিক থেকেও এ বিশ্লেষণের মধ্যে 
একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বাক্যন্ত্রে নিপিষ্ট এবং বাধাপ্রাপ্ত হয় না 
বলেই ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির গ্ভোতনা বা ব্যঞ্জনা অনেক বেশী । 

এ আলোচনা থেকে বোঝা যাবে কথা বলার সময় মানুষ যে সব ধ্বনি 
করে সে গুলোকে এভাবে বাছাই করলে তার কতকগুলো স্বরধ্বনি এবং কতকগুলো 
ব্যঞজনধ্বনিতে স্থলভাবে ভাগ হয়ে যাবে। স্বর ও ব্যঞ্জন ধবনিগুলোকে সুক্ষ ভাবে 
বিশ্লেষণ করার জন্য এবং তাদের পৃথক. নামকরণের জন্য আবার স্বতন্ত্র পদ্ধতি: 
রয়েছে। প্রত্যেকটি ধ্বনিই- প্রত্যেকটি ধ্বনি থেকে স্বত্ব, প্রত্যেকটি ধ্বনির উচ্চারণ 
বৈশিষ্ট্যই তার স্বাতন্্য বজায় রাখে । কি ক'রে প্রত্যেকটি ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে 
তা অবহিত হু'তে পারলেই স্বন্মভাবে কোন্‌ ধ্বনি কোন্‌ পর্যায়ে পড়বে তা আপনা 
থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। স্বরধ্বনি বিশ্লেষণ এবং বিচারের মাপকাঠি তিনটি 
যথা (১) স্বরধবনি উচ্চারণে জিহ্বার যে অংশ উচু করা হয় তা খু'জে বের 
করা, (২) জিহ্বার যে অংশ উ“চু করা হয় তার পরিমাণ অর্থাৎ তা কতটুকু 
উচু হয়, তা জানা এবং (৩) স্বরধবনির উচ্চারণে ঠোঁটের ও চোয়ালের অবস্থা 
কেমন থাকে সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। 

স্বরধ্বনি বিচারের এই তিনটি প্রক্রিয়া থেকে আমরা জানতে পারি যে 
কোন ভাষার স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে হয় জিহবার সামনের ভাগ 
কিংবা পেছনের ভাগ যথাক্রমে তালুর সামনের কিংবা পেছনের দিকে উঁচু করতে 
হয়। এবং যে কোন স্বরধবনি উচ্চারণ করতে গিয়ে অবস্থাবিশেষে ঠোঁট ছুটি 
হয় নিষ্ক্রিয় থাকে না হয় গোলাকার হয়, না হয় প্রস্থত হয়। উদাহরণ স্বরূপ 
সই’ এবং ‘এ’ স্বরধবনির কথা ধরা যাকৃ। ই’ এবং “এর তফাৎ আমর! কানে 
শুনি। জিভের সামনের ভাগকে যে পরিমাণ উঁচু করলে আমরা “ই” স্বরধ্বনি 
পাই তা থেকে জিভের অবস্থান সামান্য নীচু করলেই "এ :' পাই । উচ্চারণ 
পদ্ধতির দিক থেকে এ ছুই স্বরধ্বনির মধ্যে তফাৎ এতই কম যে জিভের সামান্যতম 


এই 
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আলস্তে কিংবা ক্রটি বিচ্যুতিতে এক ধ্বনি অন্য ধ্বনি হয়ে যেতে পারে এবং 
শ্রোতার কাছে শব্দের ও শবার্থের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে ৷ এ জন্যে স্বরধবনি 
সমূহের :-বিচার বিশ্লেষণ রীতিমতো শক্ত এবং তা আয়ত্ত করাও শিক্ষার্থীদের 


পক্ষে সহজ নয়! 


স্বরধ্বমি বিশ্লেষণের জন্যে ধ্বনিতত্বে এ কারণেই Cardinal Vowel 

এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। (৭৮021 V০we! বা মৌলিক স্বরধ্বনি কোন 
এক বিশেষ ভাষার স্বরধ্বনি নয়। এক ভাষার স্বরধ্বনির মধ্যে একটির সঙ্গে 
অন্যটির যেমন পার্থক্য বিচার করা হয় জিহ্বার অবস্থান বিচার করে, তেমনি 
ধ্বনিতাত্বিকর্দের খেয়াল হলো একটি বিশেষ স্বরধ্বনিকে স্বরধ্বনি রেখে [মুখবিবরে 
কোন জায়গায় ঘষে দিয়ে ব্যঞ্জন ধ্বনিতে পরিণত না করে 

Cardinal Vowels কিংবা অতিরিক্ত মুখ বিকৃত ক'রে বাকধবনি থেকে 
| nonsense বা অর্থহীন ধ্বনিতে পরিণত না ক'রে (কোন 

ভাষার ধ্বনি নয় বলে cardinal vowels যদিও বা অর্থহীন ধ্বনি)--] জিহ্বার 
অবস্থান কতটুকু উচু বা নিচু: করা যায় তা পরীক্ষা করে দেখা যাক্‌। এ 
খেয়াল ও কৌতুহল থেকে আটটি cardinal vowel বা | মৌলিক স্বরধ্বনি 
পাওয়। যায়। রোমান অক্ষরে সেগুলোর প্রতিলিপি বথ| 80১) i (২) ৩ 


৩) £ (8). a (6) ৫ (৬) 2 (৭) ০ (৮) এ.) প্রতিলিপি দেখে এগুলোর 


অবগ্ত কিছুই বুঝা যাবেনা । ধ্বনিত্রাত্বিকের কাছ থেকে এগুলো আয়ত্ত করতে 
হয়। সে ধরণের শিক্ষা ন পাওয়া গেলে গ্রামোফন রেকর্ড থেকেও শোনা 
যায়। লগ্ুনের Daniel Jones সাহেব কৃত cardinal vowels এর রেকর্ড 
গুলো মৌলিক স্বরধ্বনি বিশ্লেবণের নমুনা হিসেবে বহুল স্বীকৃত । 

এ আটটি মৌলিক! স্বরধ্বনি এভাবে বাছাই করার কারণ এই যে উচ্চারণের 
দিক থেকে যে কোন একটি ভাষার একটি স্বরধ্বনি তার অব্যবহিত পরবর্তী 
স্বরধ্বনিটির যেমন অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থিত এ মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর যে কোন 
একটি তার পরবর্তী স্বরধবনিটির তত নিকটবর্তী নয় ব'লে উচ্চারণের গোলযোগে 
তেমন ছুটো শব্দের মধ্যে কোন গোলযোগ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা নেই । 


বাংলা স্বরধবনি ও ধ্বনির ব্যবহার ৫ 


মৌলিক ১নং স্বরধবনি অর্থাৎ i সম্মুখ পর্যায়ের স্বরধ্বনির মধ্যে সংবৃততম ৷ 
জিভ্কে যদি আর একটু উচু করা হতো তা হ'লে ওটা আর স্বরধ্বনি 
থাকতোন| তালব্য শিষ ব্যঞ্জনধ্বনি (7) তে পরিণত হতো । ৫নং মৌলিক স্বরধ্বনি 
অর্থাৎ এ পশ্চাৎ পর্যারের বিবৃততম, স্বরধবনি। জিভের পেছন দিককে যদি আরও 
একটু নীচু করা যেতো তা হ’লে কুলকুচা করতে গিয়ে যেমন শব্দ হয় 
তেমনি ধরণের ঘর্ষণজাত কণ্ঠ শিষ ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হত | মৌলিক স্বরধ্বনির 
২, ৩ এবং ৪নং অর্থাৎ ৪, € এবং ৪, £ এবং ৫ এর মাঝামাঝি একটা থেকে আর 
একটায় শ্রুতির দিক থেকে সমান দূরবর্তী সম্মুখ পর্যায়ের স্বরধ্বনি। মৌলিক 
ব্বরধ্বনি ০১ ০ এবং ঘ পশ্চাৎ পর্যায়ের । এদের উচ্চারণ শুনলে বোঝা যাবে যে 
একটা থেকে আর একটার ব্যবধান (same scale of equal degrees of 
acoustic separation) সমপরিমাণের | 





মৌলিক (Cardinal) সন্মুখ মৌলিক (Cardinal) পশ্চ।খ 
স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণে স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণে 
জিহ্বার আনুপাতিক অবস্থান। জিহ্বার আনুপাতিক অবস্থান ৷ 


এ আট্টা মৌলিক স্বরধ্বনির প্রত্যেকটির জিহ্বার অবস্থান একবার ভালো 
ক'রে বুঝে নিতে পারলে তার সঙ্গে তুলনায় আপনাপন মাতৃভাষার প্রত্যেকটি 
স্বরধবনির জিহ্বার অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত হওয়া তখন কঠিন হয় না। কোন 
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ভাষার মূলধ্বনি নির্ণয় করার জন্যে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের substitution 
within a text প্রথার অনুসরণ “করে কতকগুলো শবে শুধু 
সি স্বরধবনি বদলে দিয়ে অর্থাৎ এক স্বরধবনির পরিবর্তে অন্য 
| স্বরধবনি বসিয়ে বিভিন্ন অর্থ পাওয়ার দিক থেকে চলিত বাংলায় 
মোট আটটি মূল স্বরধ্বনির বেশী পাওয়া যায় না। একটু নমুনা দিই, যেমন 
ৰ আ।ট ্‌ 

ই।ট | 

উ। ট 

ও | ট (5) 

কোণে=ক (ও-01)1 ণে 

কানে-ক*(ও')। নে 
এখানে একাক্ষরিক (07970391191) চারটি শব্দের এবং ছু'অক্ষর (0155119101০) 
বিশিষ্ট শেষের দুইটি শব্দের শেষ ব্যঞ্জনধ্বনি একই অথচ তার পূর্বে পর পর 
ছয়টি স্বরধবণি বদলে এখানে মোট ছয়টি শব্দ পাওয়া যেতে পারে । এমনি 
ভাবে বাংলা ভাষার অন্যান্য শব্দের মধ্যে থেকে বহু শব্দ বাছাই করে Substitution 
পদ্ধতির মাধ্যমে চলিত বাংলায় আমরা ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও, ও” এবং উ 
মোট আটটি স্বরধ্বনি পাই । (১) এ আটটি স্বরধ্বনির প্রত্যেকটিই এক একটি 
Phoneme কিংবা Phonological unit অর্থাৎ মূলধ্বনি। যে কোন একটি 
মূলম্বরধ্বনি উচ্চারণকালে নানা ভাবে উচ্চারিত হ'তে পারে। আবেগের ' 


১। পূ্ববঙ্পের প্রাদেশিক আ'জ, কা'ল, র|’ত প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণে চলিত বাংলার 
‘আ’র অতিরিক্ত একটা, অ!’ (৫১) ধ্বনি পাই। এই অ!’ জিহ্বার সন্মুখস্থ পিব্তি ধ্বনি 
(front open vowel) এর মতো, এ ধ্বনিটি নিয়েই অনেকে বাংলার স্বরধবনি ন'টা মনে 
করেন । কিন্তু আঃ কোনো শব্দের অর্থগত দিক থেকে 'আ'ব সঙ্গে কোনো নৈপরীত্যের 
সৃষ্টি করে না। সুতরাং অঞ্চলবিশেষে এর উচ্চারণগণ্ত 0%,07617০) অস্তিত্ব থাকতে 
পারে কিন্তু একে মৃপধ্বনি (Phoneme) এর অন্তভূক্ত করা যেতে পারে না। সেজন্যে 
' বাংলার মুল স্বরধ্বনি আটটিই, নশ্টা নয়। 


বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার ৭ 


প্রাবল্যে কোন স্থানে অত্যন্ত দীর্ঘ হ'তে পারে; ক্ষেত্রবিশেষে মাঝামাঝি : 
রকমের দীর্ঘ হ'তে পারে, কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘতার আবার কিছুই দেখা যেতে না 
- পারে। যেমন “অপূর্ব” শব্দের “উ” ধ্বনি। কেউ যদি মুগ্ধ হ'য়ে কোন দৃশ্যের অপূর্ব তার 
পরিচয় দিতে চায় তা হ'লে খুব টেনে বলে উঠলো অপুঁ-রব। আবার আবেগের 
তারতম্যে “অপু-রব' কিংবা “অপূর্ব” শুনতেও পারি | তা হ’লে ধ্বনিটি মূলত দীর্ঘ নয়। 

বাংলা বর্ণমালায় আমরা ছেলেবেলা থেকে যে দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ উ 
দেখে এবং শিখে আসছি বাংলার মূল স্বরধ্বনির বিচারে আমাদের সেই দীর্ঘ 
ঈ এবং দীর্ঘ উ নেই । ইংরেজীতে “১1৮ শব্দের হৃষই (i) এবং 
596৪৮ শব্দের দীর্ঘ ঈ (:), কিংবা €1], শব্দের হস্ব উ’ 
(৪) এবং ০০1, শব্দের দীর্ঘ ‘উ’ (এ:) জাতীয় ধ্বনি বাংলায় 
নেই। স্বরের দীর্ঘতা ও হুত্বতা বাংলা ভাষায় অভিধানিক পর্যায়ে কোন শব্দের 
অর্থের তারতম্য ঘটায় না, যেমন ঘটায় ইংরেজী কিংবা উদ ভাষাতে । তবে 
আবেগের তারতম্যে একই শব্দের স্বরধ্বনি ক্ষেত্রবিশেষে হুম্ব ও দীর্ঘভাবে উচ্চারিত 
হ'তে পারে, তাতে শব্দের মূল অর্থের কোন পার্থক্য ঘটে না। এ ছাড়া বাংলায় 
একাক্ষরিক (000900351181১1০) শব্দে স্বরধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ হয় অথচ ছুই 
অক্ষরের (৭1851121১10) শব্দে প্রথম স্বরধ্বনির চেয়ে দ্বিতীয় স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ । 
বাংলা স্বরধবনিগুলোর Kymograph tracing নিয়ে দেখেছি যত 5১y!lable 
এরই শব্দ হোক না কেন প্রত্যেক শব্দের আtim৷ae বা শেষ syllable এর 
স্বরধ্বনি তার পূর্বের 5)!ab1€ গুলোর তুলনায় দীর্ঘ। এ কারণেই কাজ’ 
শব্দের “আ” দীর্ঘ, অথচ “কাজকাম” এক সঙ্গে উচ্চারণ করলে দেখা যাবে এখানকার 
‘কাজ’ এর ‘আ? পূর্ববর্তী ‘কাজ’ এর ‘অ? অপেক্ষা তো হৃস্ব বটেই, এমনকি 
তার পার্শ্ববর্তী ‘কাম’ শব্দের “আ” এর-চেয়েও হৃস্ব। এছাড়া একই স্বরধ্বনি 
একাক্ষরিক শব্দও অঘোষ ধ্বনির পূর্বে হস্ব কিন্তু ঘোষ ধ্বনির পূর্বে অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘ ; যেমন ‘আট’ ও ‘আজ’ শব্দের *আ” প্রথমটীতে হৃস্ব কিন্তু দ্বিতীয়টিতে 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ । 

জিভ ও ঠোঁটের অবস্থানের দিক থেকে স্বরধ্বনি বিশ্লেষণের যে তিনটি 


বাংলার শ্বরধধনির 
-  হুম্বতা ও দীর্ঘতা 
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' মাপকাঠির কথা উল্লেখ করেছি সেদিক থেকে বাংলার ‘ই’, ‘এ’, যান, ‘আ', 
. ‘ত’, ‘ও’, ও’ এবং ‘উ’ এই আটটি স্বরধ্বনির প্রথম তিনটি “ই+, “এ, ধ্যা কে: 


সম্মুখ (0০০) পর্যায়ের এবং অ’, ও’, ও’ এবং উ’ কে পশ্চাৎ (back) 
পর্যায়ের মধ্যে ফেলা যায়। .আ” কে সন্মুখ পর্যায়ের মধ্যে না ফেলে 

জিভের সম্মুখের শেষ এবং পশ্চাৎ ভাগের যেখানে শুরু 
0) জিহ্বার যে অংশ উচু জিভের সেই মধ্যবর্তী স্থানে রাখা যেতে পারে । 
৪৫ উনি রি বাংলার “আ” স্বরধবনি ইংরেজী central বা neutral 

vowel ‘2’ নয়, উদর হৃস্ব ‘অ!’ বা ও নয় । জিভের 
সম্মুখ ও পণ্চাতের মিলনস্থান থেকে উচ্চারিত হলেও এর ঝেশক- জিভের 
পেছনের দিকেই বেশী । সেজন্তেই বাংলার ‘আ’ জিভের মধ্যেকার ইংরেজীর 
neutral বা উদ্বর ও জাতীয় অংবৃত (01936) ধ্বনি নয়, বিবৃত (০962) ধ্বনিই | 
আরও পরিষ্কার ভাবে স্বরধ্বনিগুলোকে ভাগ করতে হলে আমাদের উল্লিখিত 


তিনটি মাপকাঠির প্রথমটি অনুযায়ী ই’, ‘এ’, ওযা’ উচ্চারণকালে জিভের 


সামনের ভাগ তালুর শক্ত অংশ (hard palate) এর দিকে উঁচু করতে হয়। 


এ কারণেই বোধ হয় আমাদের দেশের বৈয়াকরণগণ ‘ই’, ‘এ’ এবং ধার 
তালব্য স্বরধ্বনি নামকরণ করেছেন । আধুনিক ধ্বনিবৈজ্ঞানিকদের কাছে সম্মুখবর্তী 
স্বরধ্বনি বা front .৮০%/৪]১ এর এ নাম তেমন গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন নয় 
জিভের পশ্চাৎ ভাগ তালুর. নরম অংশের (508 palate) দিকে উঁচু করে যে 
স্বরধ্বনিগুলো পাওয়া যায় সেই পশ্চাত্ব্তী বা back vowels তো? ও, ও’ 
এবং ‘উ? এর কণ্ঠ্যন্বরধ্বনি নামকরণ । 
স্বরধবনি বিচারের দ্বিতীয় মাপকাঠি অনুসারে অর্থাৎ জিভ যতটুকু উচু 
করা যায় সেদিক থেকে ‘ই’কে সংবৃত সন্মুখ স্বরধবনি (front half close vowel), 
“একে অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি (front half close vowel) 
রঃ রি be শা এ্যাঁকে অর্ধবিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি (front half open) 
বাংলা স্বরধ্বনির পর্যারতাগ এবং “আ'কে সম্মুখ এবং পশ্চাতের মাঝামারি বিবৃত . 
b (০269) স্বরধ্বনি বলা যেতে পারে। অ’, ও’, ও”, এবং 


ংলা স্বরধবনি ও ধ্বনির ব্যবহার . ূ্‌ ৯ 


নউ” এই পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (বা 70৪0]. ০%/০]) চারটির ‘অ’ অর্ধবিবৃত (half open), 
ও" সিকি সংবৃত ‘ও’ অর্ধসংবৃত (১81 ০1056), এবং “উ” সংবৃত (০1096) 

স্বরধবনি বিচারের তৃতীয় মাপকাঠি ঠেশটের অবস্থান । সেদিক থেকে 
(৩ ঠটি ও চোয়ালের '“ই’র উচ্চারণে ঠোঁট ঈষৎ প্রস্থত (3:62) হয় কিংবা 
অবস্থান বিচারে বাংলা নিলিপ্তও থাকতে পারে এবং সে অনুপাতে ছুই চোয়ালের 
চিতা নি 'মধ্যবভা পথ (opening between the jaws) 
সঙ্ধীর্ণ থাকে। 

£এ'র উচ্চারণেও ঠেশট নিলিপ্ত থেকে ঈষৎ প্রন্থত (from neutral 
to slightly spread) হু'তে পারে এবং ছুই চৌয়ালের মধ্যবর্তী পথ জঙ্কীর্ণ 
নয়, খোলাও নয়, এমন (০pening between the jaws: medium ) 
মাঝামাঝি অবস্থায় থাকতে পারে। 

‘এ্যা'র উচ্চারণেও ঠেঁশটের অবস্থা! নিস থেকে প্রস্থত এবং চোয়ালদ্বয় 
মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে । 

‘আ’র উচ্চারণে ঠোট থাকে নিলিপ্ত এবং ছুই চোয়াল ভিন to 
wide) মাঝামাঝি অবস্থা থেকে কিছু প্রশস্ত হয়। 

“অর উচ্চারণে ঠোঁট দুটো বেশ খোলা থাকে “অথচ বেশ গোলাকারও 
হয়। পারিভাষিক দিক থেকে যাকে বিবৃত এবং কুঞ্চিতের মাঝামাঝি (between 
open and close liprounding) বলা যেতে পারে । ছু চোয়ালের মাঝের পথও 
সেরকম মাঝামাঝি ভাবে খোলা থাকে। 


ওঃ উচ্চারণে ' ঠেশট দুটো গোল হয় কিন্ত ছুঁচলো হয়ে (rounded 
৮) no protrusion) সামনে বেড়ে যায় না। ছু চোয়ালের মাঝ পথের 
ফাকটুকু থাকে সঙ্কীর্ণ ৷ 

ও’ উচ্চারণে ও’র তুলনায় ঠোঁট ছটো অপেক্ষাকৃত কম গোল হয় 
কিন্ত দু চোয়ালের মাঝের ফাকের বিশেষ তারতম্য হয় না। ও»র উচ্চারণে 


জিভের পশ্চাত্ভাগ “ও'র মতো উঁচু হয় না। বরং জিভের পশ্চাৎভাগের যে 
বল « 


= 
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অংশ থেকে ‘ও’ উচ্চারিত হয় তার গতি কিছুটা দ্রুত সন্মুখগামী হয়। এ 
জন্যে ও'কে সিকি সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধবনি বলেছি। সুস্ষ্ধ্বনি বিচারে জিভের 
পশ্চাংভাগের এ রূপকে ০06৭১ (০১) বলা যেতে পারে এজন্যে বাংলায় 
এ ধ্বনিটির. নামকরণ করা যেতে পারে ‘অভিক্রুত ও” । | 

উঃ উচ্চারণে ঠোঁট যথেষ্ট (fairly close lip rounding). হগোল «হয় 
এবং চোয়ালদ্বয়ের মাঝপথের ফাক (opening between the J হিরন narrow) 
সঙ্কীর্ণভাবে থাকে। 


কার্ডিনাল বা মৌলিক স্বরধ্বনির সংগে তুলনা করলে দেখা যাবে বাংলা 

“ই* কাণ্ডিনাল স্বরধ্বনির ১ ও ২ নম্বরের মাঝখানে, বাংলা ‘এ’ কার্ডিনাল ২ ও ৩ 

নম্বরের মাঝখানে, বাংলা “গ্যা’ কাঙিনাল ৩ ও ৪ নম্বরের মাঝখানে, বাংলা 

‘আ? কাডিনাল ৪ ও ৫ নং (পাঁচ নম্বরের দিকেই এর 

টি একটু হেলে খাকার প্রবণতা দেখা যায় অবশ্য) এর 

মাঝখানে, বাংলা ও’ রি ৬ ও ৭ নম্বরের 

মাঝখানে, বাংলা অভিশ্রুত ও’ কার্ডিনাল ৬ এবং বাংলা "ও'র মাঝখানে এবং 
বাংলা উ’ কাডিনাল ৭ ও ৮ নম্বরের মাঝামাঝি টনি 


মুখবিবরের যথাযথ ছবি একে বৈজ্ঞানিক সততার সঙ্গে রি অবস্থান 
চিহ্নিত করা সত্যিই ছুরহ ব্যাপার । তবু ধ্বনিবৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন প্রকারের 
0192787 এর সাহায্যে স্বরধ্বনির আন্পাতিক অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। 
সেগুলো অবশ্য ধ্বনির যথার্থ স্বরূপ উদঘাটন করে না তবে পাঠক ও দর্শকের 
মনে ধ্বনিগুলোর পারস্পরিক এবং আম্ুপাতিক উচ্চারণগত তারতমা নির্ণয়ে 
সহায়তা করে । 

মৌলিক (০৪701021) পশ্চাৎ স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণে জিভ যে আকৃতি 
লাভ করে তাকে একটি রেখায়. চিহ্নিত করা যেতে পারে?" সংবৃত স্বরধ্বনি 
ন্ট উচ্চারণে জিভের পেছনের যে অংশ উচু হয় ‘ও’, ‘অ’ এবং “আ? উচ্চারণে 
তার অবস্থান সমমাপের ব্যবধানে ক্রমেই নিয়গামী হয়। এ রেখাটিতে কয়েকটি 


ংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার ১৬ 


বিন্দুর সাহায্যে জিহ্বার পেছনের দিকের সে রূপরেখা চিহ্নিত করা যেতে পারে ৪- 


ঠিক তেমনিভাবে মৌলিক সন্মুখ ব্বরধ্বনিগুলোর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য 
জিভের সম্মুখভাগের আকৃতির ক্রমনিয়গামী রূপকেও এভাবে কয়েকটি বিন্দুর 
সাহায্যে চিহ্নিত করা যায় £- 


এ ছুটে! রেখাকে একত্র করলে এ ভাবের একটি পূর্ণচিত্র পাওয়া যেতে পারে ৮ 


মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর শ্রুতিগত সমমাপের এ দূরত্বকে অপেক্ষাকৃত 
সহজবোধ্য একটি 01288: এ চিহ্নিত করলে এ রকম একটি ছবি পাওয়া 


১২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 





মৌলিক স্বরধ্বনির অবস্থান বিচারে বাংলা স্বরধবনিগুলোকে এভাবে 
স্থাপন করা যায় ১-- | 





বাংলার আটটি মূল স্বরধ্বনির অতিরিক্ত আর গোটাকতক অর্ধস্বরধ্বনি রয়েছে। 
এ গুলোর পারিভাষিক নাম দেওয়া যায় 5011 ॥০w€l। ধ্বনিতাত্বিকদের মতে 
semi vowel বা অর্ধ্বরধ্বনি নামটি খুব বিজ্ঞানোচিত নয়, তাদের কেউ কেউ 
এ রকম মত পোষণ করেন যে, যে অর্থে এগুলোকে 
semi ৮০৬০] বলা হয় সে অর্থেই এগুলো নাম দেওয়া 
যেতে পারে semi-consonant। যে কোন ব্বরধ্বনির 


অধন্বরধ্বনি বা 
Semi Vowel 


বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার | ১৩. 


উচ্চারণে তার জিহ্বার অবস্থান থাকে নির্দিষ্ট। সেজন্যে যে কোন একটি স্বরধ্বনি 
উচ্চারণ করলে তার একটা নির্দিষ্ট ধ্বনি গ্যোতনা শোনা যায়৷ কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনি 
(বা 96701 ৮০৫!) গুলোর বেলায় এ কথা খাটে না।. অর্ধস্বরধ্বনির কয়েকটি 
অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত জিহ্বার, অবস্থানের দিক থেকে তার নির্দিষ্ট 
কোন স্থান নেই। দ্বিতীয়ত উচ্চারণ সময়ের দিক থেকে তার কাল পরিমাণ 
(duration) অত্যন্ত অল্প অর্থাৎ মুখের মধ্যে ধ্বনিটি তৈরী হতে না হতেই 
তা উচ্চারিত হয়ে যায়। তৃতীয়ত এ রকম অর্ধস্বরধ্বনির তুলনায় তার পূর্বের 
কি পরের স্বরধবনির অনুরণন অনেক বেশী (অর্থাৎ more sonorous) | 
অর্ধন্বরধ্বনি দিয়ে বাংলায় খুব কম শব্দই আরম্ভ হয়, আদৌ হয় কিনা সে 
বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে । শব্দের মধ্যে ছুই সবরের মাঝখানে কিংবা এক শব্দের 
শেষে এবং পরবর্তী শব্দের আদিতে পাশাপাশি একই স্বর থাকলে এক সংগে 
উচ্চারণ করতে গিয়ে বাকষন্ত্র (০৪৭৪ ০? ৪০০০1.) গুলোর অস্থবিধা হয়। 
সেই অস্থ্বিধা দূর করার জন্যে যেসব অস্পষ্ট অন্তর্বর্তী ধ্বনি উত্থিত হয় সেই 
৪1৭10 ধ্বনিগুলোই যথার্থ অধস্বরধ্বনি! 

বাংলায় য়’ শ্রুতি এবং অন্তঃস্থ ‘ব’ শ্রুতির যথেষ্ট চল দেখা যায়। 
বাংলা বর্ণমালায় অন্তঃস্থ ‘য়’ আছে কিন্তু অন্তঃস্থ ‘ব’ থাকলেও তার স্বতন্ত্র 
কোন রূপ নেই। আর বাংলা বর্ণমালায় নেই অথচ ধ্বনি হিসেবে আর একটি 
অধন্যরধ্বনি পাওয়া যায় তার নাম করা যেতে পারে ‘ই’ শ্রুতি। এ তিনটি 
অধস্বরধ্বনিকে রোমান প্রতিলিপিতে যথাক্রমে ‘7’, ৮ এবং 9’ রূপে দেখানো ' 
যেতে পারে । বাংলার পায়া” “মায়া “মেয়ে” ‘নেয়ে’, ছেয়ে ‘খেয়ে’, ‘দেয়ে’ 
“বেয়ে প্রভৃতি শব্দের প্রথম এবং শেষ ব্বরধ্বনি যেমন ‘পা’ এর ৭? এবং য়া? 
এর ৭”, এ ছুই স্বরধ্বনির মাঝখানে মুখবিবর ও জিহ্বার অস্বস্তিজনিত একটা 
ধ্বনি অত্যন্ত অল্পক্ষণের জন্য (হয়তো এক সেকেণ্ডের একশো ভাগের এক ভাগ 
কাল পরিমাণের জন্যই) উথ্িত হচ্ছে। এটাই এখানকার অর্ধন্বরধ্বনি ‘য়’! 
রোমান হরফে লিখলে উচ্চারণ কালের এ নবোখিত ধ্বনিটি পরিক্ষুট হয়ে ওঠে 
যেমন 789১ maya, meye, 065€ ইত্যাদি! “মা আমার” জাতীয় পাশাপাশি 


১৪. সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


দুই শব্দেও এ ধরণের "য় অধপ্বর বেশ লক্ষ্য করা যায়। ূ 
অন্তঃস্থ ‘ব’ শ্রুতি দিয়ে বাংলায় প্রচুর শব্দ পাওয়া যায়। যেমন 
“মোয়া”, কুয়া’, ‘পোয়া’, এনায়া' রোয়া ‘হওয়া’ ‘তাওয়া’, খাওয়া “দেওয়া 
“মেওয়া” ইত্যাদি। এ সব শব্দের হরফ বা letter অন্তঃস্থ ‘য়ু’, অন্তঃস্থ বব' 
শ্রুতি বা অধস্বরধ্বনির স্থান দখল ক'রে আছে। আমাদের প্রচলিত বর্ণমালার . 
মধ্যে এর কোন প্রতীক নেই | “নোয়া” শব্দের “নো” এর “ণা' এবং য়া’ .এর ৭” এর 
মাঝখানে উচ্চারণকালে ঠোট যে ভাবে গোল হয় এবং 


বাংলা অধন্বর সমূহ পরক্ষণে প্রশ্থতই হ'য়ে যায়, ঠোঁটের এ রূপান্তরের মাঝ- 
'_ খানেই বক্তার অজ্ঞাতে একটা অর্ধস্বর উখিত হয়। 


খুব খেয়াল ক'রে বার কয়েক আওড়ালে তা ধরা পড়ে।' রোমানে লিখলে 
তা দাড়াবে ॥০va; সে ভাবেই rowa, howa, hawa, tawa, khawa, 
dewa, mewa ইত্যাদি | 

.অন্তঃস্থ ‘য়’ এবং অন্তঃস্থ ‘ব’ এর অতিরিক্ত আর একটি অধস্বরের 
অস্তিত্ব. বাংলায় স্বীকার করা যেতে পারে। সেটি ‘ই’ জাতীয় । ধ্বনি তো 
চোখে পড়ার কথা নয়, কানে শোনার ব্যাপার । একে বাংলা বর্ণমালায় নেই 
তার উপরে আমাদের দেশের প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলোতেও এ সম্বন্ধে 
কোন উল্লেখ নেই এবং এক ধ্বনি থেকে আর এক ধ্বনি আলাদা করতে পারার 
মতো শিক্ষা এবং সজাগ কানও আমাদের খুব কম লোকেরই আছে; .ফলে 
ধ্বনির স্বন্মত| নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তথ্যানুসন্ধান করার স্পৃহাও আমরা হারিয়েছি । 
ইংরেজী বানানের ধ্বনিগত প্রতিলিপির (Phonetic transcription) সাহায্যে 
দেখা যায় ৫: ju (argue), isiju (issue), potikijulo (particular), 
opotijuity (opportunity) প্রভৃতি শব্দে ৫ 28৮ এবং 15৮৮. ০1 এবং ‘Ww. 
এর মধ্যে স্বল্নকালীন স্থিতিশীল ন্বতোৎসারিত (৪11৭6 বা) পিচ্ছিলধ্বনি শুনতে 
পাওয়া যায়। এই ‘ই’ জাতীয় ধ্বনি এখানকার অর্ধন্বর। দ্রুত কথাবার্তায় 
বাংলায় ‘পিউ’, “পিউলি', পটিয়া” ‘গিয়া’, ‘নিয়া’ প্রভৃতি শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় 
স্বরের মাঝখানে উচ্চারকের: অজ্ঞাতে স্বতোখিত এ ধরণের ‘ই’ জাতীয় একটা 


বাংলা স্বরধ্বনি-ও ধ্বনির ব্যবহার OO ১৫ 


অ্ধন্বরধ্বনি উত্থিত হওয়া কিছু বিচিত্র নয় । রোমানে লিখলে ৭১7৮৮, ৭1, 
‘৭%, ৪/৭’ প্রভৃতি রূপে ছুই মূল স্বরের মাঝখানকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যেতে 
পারে এবং চেষ্টা করলে এ ধরণের একটা পিচ্ছিল অর্ধন্বরের অবস্থিতি অনুধাবনও 
করা যেতে পারে] ! | 
বাংলা বর্ণমালায় এ এবং: ও এই দুটো বৰ্ণ দেখা যায়। সাধারণ্যে 
ূ এ ছটোই: দ্বৈতস্বর, দ্বিস্বরধ্বনি বা যৌগিক ব্বরধ্বনি 
5 (diphthong) হিসেবে পরিচিত।  ছুইটি স্বর মিলে 
এক অক্ষর (11216) তৈরী করলেই সাধারণের কাছে 
তা diphthong বা যৌগিক স্বরধ্বনি হিসেবে পরিগণিত হয়। পাশাপাশি ছুইটি 
'স্যরধ্বনি এক অক্ষর (5)1!25]€) হিসেবে উচ্চারিত হওয়াই অবশ্য যৌগিক বা 
দ্বৈতব্বরধ্বনির প্রথম শর্ত । এক নিশ্বাসের দুইবারের স্বত্ত চেষ্টায় (by two 
separate breath pulses) এ রকম, ছুই স্বর পাশাপাশি উচ্চারিত হলে তা 
আর যৌগিক স্বরধ্বনি থাকে না। যেমন যা-ই (whatever অর্থে) যৌগিক 
স্বরধ্বনি নয়, অথচ এক নিশ্বাসে উচ্চারিত “যাই” যৌগিক স্বরধ্বনি। এ ছাড়াও 
যৌগিক স্বর-ধ্বনি গঠনের আরও কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। প্রথম স্বরধ্বনি উচ্চারণ- 
কালে জিহ্বা একটা নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করে এবং সাধারণ স্বরধ্বনি উচ্চারণ 
কালে এ রকম ক্ষেত্রে জিহ্বা- যতটুকু সময় অপেক্ষা করতো ততটুকু অপেক্ষা না 
করেই পরবর্তী স্বরধ্বনির দিকে দ্রুত এগিয়ে (পিছলে) যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ' 
পরবর্তী স্বরধ্বনি মুখবিবরে পরিষ্কার রূপ পরিগ্রহ করে না । ভিহ্বার প্রথম স্বরধ্বনি 
গঠন এবং দ্বিতীয় স্বরধ্বনির দিকে দ্রুত পেশী সঞ্চালনের মাঝখানে শোনা না 
গেলেও একটা পিচ্ছিল ধ্বনি (৪lidin৪ ০৪1০) স্বতোৎসারিত হয়। পূৰ্ববৰ্ণিত 
_ অর্ধন্বরধবনি (81196) অবশ্য তেমনভাবে হঠাৎ স্থপ্রি হয় না। যৌগিক স্বরধ্বনির ' 
মাঝখানে এ পিচ্ছিল ধ্বনি (an independent glide is expressly mace) 
জিহ্বার পেশী সঞ্চালনের ফলে উদ্ভূত না হয়ে পারে না। 
আমাদের বাংলা' বর্ণমালা যে কত অপূর্ণ তা স্বরধ্বনি পর্যায়ের এ 
যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যানির্ণয়ের বেলায় বোঝা যায়। বর্ণমালায় যৌগিক 
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স্বরধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ 19৮৮) আছে মাত্র ছুটি, যথা _এ এবং ও কিন্তু বাংলা 
ভাষায় তিরিশটি (৩০)টি পর্যন্ত যৌগিক স্বরধ্বনি হ'তে পারে। এদের মধো 
১৮টি নিয়মিত (৪৪15) এবং ১২টি অনিয়মিত (irregular) | 
নিয়োক্ত আঠারটি দ্বৈতস্বর নিয়মিত এবং অবশ্যন্তাবী অর্থাৎ সতর্ক কিংবা 
অসতর্ক যে কোন রকমের উচ্চারণে তাদের দ্বৈতস্বর হিসেবে উচ্চারিত হওয়াই 
স্বাভাবিক, যথা ৪. 
মূলন্বর ‘ই’ দিয়ে ৪ 
(১) ই-ই_(i-i)--যেমন দিই, করিই. (এটি বাংলার অপরূপ বৈশিষ্টযজ্ঞাপক 
দ্বৈতস্বর*) 
(২) ইউ, (18)-যেমন পিউও মিউ,। 
মূলস্বর ‘এ’ দিয়ে 
(৩) এই (০)--যেমম এই, সেই, খেই, দেই । 
' (৪) এও, (€০)--_যেমন মেও, কেও, খেও. | 
(৫) এউ _(€॥)-যেমন ঘেউ, ঘেউ, কেউ, কেউ ৷ 
মূলন্বর “আয” দিয়ে £- 
(৬) এ্যাও, (20)--যেমন দ্যাওও ন্যাও, ম্যাও,। 
(৭) এযায় (৪৮)-_-যেমন হ্যায় ছ্যায়, | 
মূলন্বর ‘আ!’ দিয়ে £- 
(৮) আই. (৪7)_যেমন খাই, দাই, গাই, যাইও নাই,। 
(৯) আও (20)--যেমন দাওও খাও, যাওঃ পাও, ফাও. | 
(১০) আউ. (॥৫॥)--যেমন দাউ দাউ, | 
(১১) আয়, (৪৮)--যেমন আয়, (তোমার আয় কত.) যায় গায়, । 
মূলস্বর ‘অ’ দিয়ে £_ 
(১২) অ (90) যেমন হও, নও, রও. কও, । 
(১৩) ' অয়, (9))-যেন নয় হয়, রয়, সয়, | 
» এ দ্বৈতস্বৱের উচ্চারণ ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘ 'ঈ’ র মতো অঙন্তুভূত হতে পারে । 


বাংল! স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যব্ার ১৭ 


মূলব্বর ‘ও’ দিয়ে £_ 
(১৪) ও-ও. (০-০)-যেমন শোও বোও (এটিও বাংলার অপরূপ 
বৈশিষ্টাজ্ঞাপক দ্বৈতত্বর* ) 
(১৫) ওউও ৩ (০॥)-যেমন বৌ, (বউ), নৌ, মউ্‌। 
(১৬) ওই, এ (০i)--যেমন বই, খৈ, দৈ (দই)। 
(১৭) ওয়, (০))-_যেমন ধোয় শোয়ং। ' 
মূলস্বর 'উ” দিয়ে £_ - 
(১৮) উই, (॥i)--যেমন রুই, পু*ই, থুই, | 


নিয়ের বারোটি দৈতম্বর অনিয়মিত অর্থাৎ তাদের উচ্চারণে দ্বৈতস্বরের 
প্রথম এবং প্রধান শর্ত একাক্ষরতা (monosyllabication) যদি বজায় থাকে 
তা হলে তারা দ্বৈতত্বরই, কিন্ত কোনক্রমে তা ক্ষুণ্ণ হলে আর দ্বৈতস্বর থাকবে না। 
সতর্ক এবং স্বাভাবিক উচ্চারণে তাদের দ্বৈতস্বর না হওয়ারই কথা কিন্তু দ্রুত এবং 
অসতর্ক উচ্চারণে তারা দৈতন্বরধবনি রূপে উচ্চারিত হতেও পারে! উচ্চারণের 
বৈশিষ্টাই তাদের সংজ্ঞা নিরপণের নিয়ামক হবে! : 


মূলন্বর ‘ই’ দিয়ে 8 
(১) ইয়া (৫8)_যেমন মিয়া, নিয়া, প্রিয়া ৷ 


(২) ইয়ে (16)--যেমন নিয়ে, গিয়ে, প্রিয়ে। পিয়ে। 
(৩) ইও (1০)--যেমন নিও, প্রিও। দিও । 


মূলশ্বর ‘এ’ দিয়ে 8 
(৪) এয়া (০৪)-যেমন খেয়া, নেয়া, দেয়া, কেয়া । 
(৫) এয়ে (০০)--যেমন এয়ো, যেয়ো, চেয়ো (চেও)। 





* এ দ্বৈতস্বরধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ ‘ও’র মতো অনুভূত হ'তে পারে। 


৩) 
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মূলম্বর খ্যা’ দিয়ে 8 

(৬) এ্যায়া 0০৪)_ যেমন ছ্ভায়া (দেওয়া), ন্যায়! (নেওয়া)! 
মূলন্বর ‘অ’ দিয়ে £-_ 

(৭) অয়া (১৪)-যেমন নয়া, সয়া, সওয়া, বওয়া। 
মূলস্বর ‘ও’ দিয়ে £- 

(৮) ওয়া (০০)-_যেমন মোয়া, নোয়া, রোয়া | 

(৯) ওয়ে (০৪)-যেমন কয়ে, সয়ে র'রে। 

(১০) উয়ে (০০)--যেমন উয়ে, থুয়ে, রুয়ে। 

0১) উয়া (৭) যেমন নয়া, পুয়া, জুয়া। 

(১২) উয়ো (৪০)__যেমন রুয়ো, থুয়ো । 





এক থেকে নয় সংখ্যক নিয়মিত বাংলা দ্বৈতস্বরধ্বনি 
উচ্চারণে জিহ্বার গতি (9০%৩০৪৩০)র চিত্র 1 


বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার ১৯ 
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4. 


দশ থেকে আঠার সংখ্যক নিয়মিত দ্বৈতস্বরধ্বনি 
উচ্চারণে জিহ্বার গতি ( ॥০vem৷ent )র চিত্র । 

এ দ্বৈত যৌগিক স্বরধ্বনি ছাড়াও অত্যন্ত দ্রুত ও বেখেয়াল উচ্চারণে 
পাশাপাশি তিনটি কি চারটি স্বরধ্বনি মিলে যৌগিক শ্বরধ্বনির স্থত্টি করে। 
এগুলো আবগ্য ‘diphthong’ নয়, অবস্থাভেদে triphthong কি tetraphthong 
রূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু সতর্কভাবে উচ্চারণ করলে পাশাপাশি স্বরধ্বনিগুলো 
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়! Triphthongএর উচ্চারণ যেমন £-[ i, হয়েই 7 
[34০ ইয়াৰ], [০:০, এইয়ো] [আওয়া (৪০৪), হাওয়া ] [০০০, ওয়েও], [০ie, 
ওইয়ে], [861, উইয়ে], [1০ উইও], [এ৪০, উয়ায়] | 

আর 65090170700 এর উদাহরণ যেমন £-[e০৭i, এওয়াই], [৪০৪৪, 
আওয়ায়]। ৃ 

এ ছাড়া একই স্বরধ্বনি বাংলায় অপরিবর্তিত ও অমিলিত ভাবে পর পর 
ছুবারও উচ্চারিত হ'য়ে থাকে, যেমন-_ই-ই, আমি তো রাজি-ই, কিংবা দিই-ই ; 
এ"এ, খেয়ে দেয়ে ; ও-ও, শোও । 
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ফুসফুস থেকে যে বাতাস বের হয়, সাধারণত তা নাক দিয়েই বের হর 
মি’ নি” এবং ডি, এ তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা অন্ধুনাসিক স্বরধ্বনি ছাড়া 
অন্য যে কোন ধ্বনি উচ্চারণ কালে তালুর নরম অংশ 
(soft palate) উচু হওয়ায় নাকের ছিদ্র পথ ভেতর থেকে 
ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, ফলে ফুস্ফুস থেকে 
স্বাভাবিকভাবে নাস্নাপথে বাতাস না. বেরিয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। নাসিক্য 
ব্যঞ্জনধ্বনি “ম' ‘ন’ এবং ডি" এর উচ্চারণকালে তালুর নরম অংশ উঁচু হয় 
না বরং নীচে নেমে এসে নাসাপথে (250-ph:arYnX ) বাতাস বেরোনোর 
স্যোগ করে দেয়? সাধারণ স্বরধবনি (অর্থাৎ অনুনাসিক নয়, মৌখিক 
(০18] ৮০৩9 ) ব্বরধ্বনি ) উচ্চারণের সময়ও তালুর নরম ভাগ নাসাপথ বন্ধ 
করার জন্য উঁচু হয় ব'লে ফুস্ফুস*আগত বাতাস , মুখ দিয়েই বের হয়। 
স্বরধ্বনি উচ্চারণে কতক অবস্থায় তালুর কোমল অংশ না উঁচু, না নীচু এমন 
মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে, ফলে ফুস্ফুস্-আগত বাতাস মুখ ও নাসাপথে বেরোতে 
পারে। যে সব স্বরধ্বনি তালুর কোমল অংশের উঁচুও নয় নীচুও নর এমন 
মাঝামাঝি অবস্থানের জন্য নাক ও মুখের মিলিত গ্যোতনা (combined reso- 
nance of nose and mouth) পায়, তারাই অন্ুনাসিক স্বরধ্বনি | 


Nasalized vowels 


সাঁহুনাসিক স্বর্ধবনি 


ইংরেজি ভাষায় স্বতগ্ব অন্ুনাসিক স্বরধ্বনি নেই। নাসিক্য বাঞ্জনধ্বনির 
পূর্বে ও পরের স্বরধ্বনি কিছুটা অনুনাসিক ধারায় উচ্চারিত হ'তে পারে। 
একটি শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণকালে প্রত্যেকটি ধ্বনি আলাদা আলাদা উচ্চারিত 
হয় না, একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়! এ কারণে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ 
কালে যে বাতাস নাক দিয়ে বের হয় তার পূর্ব ও পরবর্তী স্বরধ্বনি প্রায় একই 
নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয় ব’লে দুনিয়ার সব ভাষা সন্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য | 
ব্বতন্্র অনুনাসিক স্বরধ্বনি যে সব ভাষায় নেই সে. সব ভাষার নাসিক্য ব্যঞ্জন 
ধ্বনির প্রভাবজাত ( resultant 02821129001 of vowels) সান্ুনাসিক. 
স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক স্বরধবনি হিসেবে চিহ্নিত করার কোন: প্রয়োজন হয় না। 


~ 


বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার . is ২১ 


সে কারণেই 'বোধ হয় এমন প্রভাবজাত স্বরধ্বনি দেখানোর কোন চিহ্নও নেই | 
যেমন ইংরেজি ৭৪0 শব্দ । ০৮ এবং ৭০, এই ছুই ধ্বনির মাঝের 'স্বর “এযা, 
সান্ুনাসিক, বাংলার ‘মান’ শব্দের “আ তেমনি সান্ুনাসিক ; (এ রকম সাঙ্গুনা- 
সিকত্ব পৃথকভাবে. দেখানোর দরকার হয়না )। | 

স্বতন্ত্র সানুনাসিক ব্বরধ্বনির প্রাচুর্য দেখা যায় ফরাসী ভাষায়। বাংলার প্রত্যেকটি 
স্বরধবনিই সান্গুনাসিকভাবে উচ্চারিত হ'তে পারে এজন্যে বাংলাতেও সামুনাসিক স্বর- 
ধ্বনির প্রভাব কম নয় । বাংলায় স্বরধ্বনিকে সান্ুনাসিক করার চিহ্ন (" ) চন্দ্রবিন্দু £ 
ইংরেজি নাম 20০০-৫০। পূর্ব বাংলায় সাহুনাসিক স্বরধ্বনির রেওয়াজ বড়ো 
বেশী - নেই। এবং পূর্ব বাংলায় চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহারও নির্দিষ্ট ও নিয়মিত নয়! যেখানে 
প্রয়োজন” হুয়ত সেখানে তার ব্যবহার দেখা যায় না; অপ্রয়োজনীয় স্থানে হয়ত নিতান্ত 
আকস্মিক ভাবেই এর ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সাধু ভাষা এবং কল্কাতা 
ও কল্কাতার পার্শ্ববর্তী নদে শাস্তিপুরের ভাষার বে মৌখিক ভংগী আজও পূর্ব 
বাংলাতে চলিত ভাষ!:রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে সান্ুনাসিক স্বরধ্বনি বিশেষ 
ভাবে বিদ্কমান। শুধু. বিদ্যমান বল্লেই যথেষ্ট বলা হলো না, শব্দের অর্থের 
পার্থক্যও অনেক ক্ষেত্রে এই সাম্ুনাসিকত্বের উপর নির্ভর করে। যেমনঃ 


পাক--রানা কাদা-_কাদা (0000). ছাদ_-ছাদ (2০০97) 
পাককাদা  কাদা--কান্না (weep) চাঁ্দ--ধরণ 
কাসা--কাস দেওয়া চাই__আমি চাই কুড়ি--বিশ 


কাসা-_-এক রকম ধাতু ' ' চাই--ঝাম্ণু, চাউড় কুঁড়ি__মুকুল 


বাস--স্থগন্ধ } স ও শ’র বানানের পার্থক্য থাকলেও 
- বীশ--বাশ (৪am১০০) উচ্চারণে এখানে কোন পার্থক্য নেই । 


এই প্রসন্ত্ এও উল্লেখযোগ্য যে বাংলায় নাসিক্য ব্যপ্তীনধ্বনি নিরপেক্ষ 
অনুনাসিক ন্বরধ্বনি শব্দের প্রথম অক্ষরেই $5118১16) বিশেষভাবে পাওয়া যায় । 
শব্দের মধ্যে বা অস্ত্যাক্ষরে ক্ধচিৎ দেখা যায় । 


২২ সাহিত্য পত্রিকা শীত সংখ্য) ১৩৬৫ 


ধ্বনিই ভাষার মুল! ভাষার সেই ধ্বনির শ্রেণীবিচার করলে স্বর ও 
ব্যগরন এ ছুই প্রধান ভাগে প্রত্যেক ভাষারই ধ্বনিগুলো ভাগ হয়ে যায়। 
ভাষার প্রত্যেকটি ধ্বনিই সেই ভাষাদেহের এক একট! মূল্যবান 80161 যে ধ্বনি 
গুলোর সাহাযো একটি ভাষা তৈরী হয়েছে ও স্থিতি পেয়েছে তার কোনটাকে 
বাদ দিয়ে কোনটার প্রশংসা করা যায়না । তবুও স্বীকার না করে উপায় 
নেই যে ব্যঞ্জনধবনির তুলনায় স্বরধ্বনির প্রাণশক্তি ও অনুরণন অনেক বেশী । 
এ কারণেই পাণিনি প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিবিদগণ বলেছিলেন স্বরই হচ্ছে 
ধ্বনির মধ্যে রাণীর মতো; আর ব্যঞ্জন রাজার মতো । রাজ্যের শোভা যদি 
হন রাজা, রাজাকে অলঙ্ক তে করেন রাণী। স্থৃতরাং রাণীর সুখ সমৃদ্ধিতে, স্বাস্থ্য 
সম্পদে সমগ্র রাজ্যেরই আনন্দ ও শ্্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। স্বরধ্বনিরূপ রাণীকে 
তারা তাই বৃত্তহীন পুষ্পসম স্বত-বিকশিত উর্বশীর মতো ক'রে ভাব্‌তে পেরেছিলেন । 
তাদের অভিজ্ঞতা-লদ্ধ সংজ্ঞামতে স্বরের সাহায্য ছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হয় না 
অথচ স্বরধ্বনি ইচ্ছে করলে ন্রস্তু হয়ে” কারুর সাহায্য না নিয়েই উচ্চারিত 
হয়। একারণেই স্বরধ্বনি-রূপ রাণীকে ববৃস্তহীন পুষ্পসম' স্বতঃ বিকশিত উর্বশীর 
সঙ্গে তুলনা করা যায়! এ কথা খুবই সত্য। কেনন! দুনিয়ার অধিকাংশ 
ভাষাতেই স্বরধ্বনিই অক্ষর ()112101) তৈরী করে। সিলেবল্‌ মুক্ত (০৩2) 
যেমন আ, আটা, মশা ইত্যাদি কিংবা বদ্ধ (0199০) যেমন বাক্‌, রাত, হাত 
ইত্যাদি যেমন হোক না কেন বাগব্বনির নিয়তম Uni সেই syllable এর 
প্রাণশক্তিই হচ্ছে স্বরধবনি। এ ছাড়া যে সব ভাষার কবিতার ছন্দ ‘quantitative’ 
বা কাল পরিমাপক 0০7৪” বা মাত্রার উপরে নির্ভর করে সেই কালপরিমাপক 
মাত্রারও নির্ভরস্থল প্রতিটি অক্ষর (5511921৩) এর স্বরধ্বনি। কবিতার 
কথা ছেড়ে দিলেও কথ্য ভাষায় সাধারণ কথাবার্তা বলতে গিয়ে বক্তা ও 
শ্রোতার মানসিক অবস্থ| কিংবা সমাজ-জীবনের যে মুহূর্তে তারা কথাবার্তা 
বলছে তার একটা বিশেষ অবস্থাকে বিশেষভাবে প্রস্কুট করে তোলবার জন্যে 
যে সব শব্দের উপর বক্তা বিশেষ জোর দেয়, শব্দ বিশ্লেষণে দেখা যাবে সেই 


বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার ২৩ 


সেই শব্দের বিশেষ ৪1191) এর উপরেই জোরটা (3৮558) পড়েছে। এ 
হেন 50035 ও prominence এর আধারও স্বরধ্বনি । 

এই কারণেই দেখা যায় ছুনিয়ার যে সব ভাষায় স্বরধবনির আনাগোনা 
বা খেলা যত বেশী সে সব ভাষাই ধ্বনিসম্পদের দিক দিয়ে তত মোলায়েম 
এবং সেই পরিমানেই মিষ্টি। এদিক থেকে বিচার করলে স্বরধ্বনির এবং সে 
কারণেই ভাষার অন্যান্য ধ্বনির মাধুর্ষযের দিক থেকে পর্তুগীজ, ফরাসী, ইটালীয় 
প্রভৃতি €২০10900০, ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষারও স্থান নির্দেশ করা 
যেতে পারে। আমার মাতৃভাষা -বলেই যে বাংলা ভাষার প্রতি আমার এ 
স্বাভাবিক টান তা নয়, লণ্ডন প্রবাসকালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে 
লণ্ডনে অবস্থানকারী ধ্বনি-বিজ্ঞান শিক্ষার্থী সতীর্থ বন্ধুদের সাহায্যে এ সত্য 
পরীক্ষা করেই আমি এ বিনীত উক্তি করছি। 


২৪ সাহিত্য “পত্রকা | শীত সংখ্যা, ' ১৩৬৫ 


[ ছই | 
৷ ধ্বনির ব্যবহার 
( Distribution of Sounds ) 


বাংলার স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির স্থনীর্ঘ আলোচনার পর তাদের ব্যবহার সম্পর্কিত 

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক । এ পর্য্যন্ত যে সব ধ্বনি আমাদের আলোচনার অন্তভূ্তি 
হয়েছে সেগুলো নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার বাগধ্বনি। এদের সাহায্যে আমরা 
যেমম শব্দ ও বাকা গঠন করি তেমনি সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে একে অন্তের 
সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে সমাজ জীবনও গড়ে তুলি । এক কথায় এ ধ্বনিগুলোকে 
আমরা আমাদের জীবনের কাজে লাগাই । সাধারণ মানুষের জানবারও প্রয়োজন 
হয়না কিভাবে কোন্‌ ধ্বনি উৎপত্তি লাভ করে, কি ভাবে তা ব্যবহৃত হয়। 
‘তার বাকশক্তি রহিত না হওয়া পর্যন্ত তার প্রয়োজন অনুসারে নিজের ভজ্ঞাত 
সারেই সে ধ্বনি উচ্চারণ করে এবং ধ্বনির ব্যবহার করে। এ জন্যেই বাংলা 
ভাষার ধ্বনিগুলো বাঙালী মাত্রেরই উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া এক সাধারণ সম্পদ! 
কৌতুহলী ধ্বনিবৈজ্ঞানিক .যখন ধ্বনির রহস্তভেদ করতে এগিয়ে আসেন তখন 
দেখেন যে প্রত্যেকটি ধ্বনিরই একট! বৃত্ত রয়েছে। সে বৃত্তকে কেন্দ্র ক'রে 
ধ্বনিমাত্রই আপনাপন বিহারক্ষেত্র রচনা করেছে । আমরা জীবনব্যাপী যতই 
চেষ্টা করি না কেন যেমন একটি ভাষার যাবতীয় শব্দ আয়ত্ত করতে পারি না এবং যত 
শব্দ আয়ত্ত করি না কেন তা যেমন একই সঙ্গে কোনে! এক বিশেষ পরিবেশে উদগীরণ 
ক'রে দিই না, আমরা তেমনি দেখতে পাই যে একটি ভাষার প্রত্যেকটি ধ্বনি সে 
ভাষার যাবতীয় শব্দ তৈরী করে না । কতকগুলো ধ্বনি মিলে কতকগুলো শব্দ তৈরী 
করে-এমনকি শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে এক ধ্বনি সর্বত্র ব্যবহৃতও হয় না। 
যদিবা ব্যবহৃত হয় তাহ'লে শব্দের বিভিন্ন পরিবেশে তাদের উচ্চারণে তারতম্য 
ঘটে। প্রত্যেকটি পরিবেশে একই ধ্বনি এক রকমে উচ্চারিত হয় না। 
ধ্বনির এ বিচিত্র কলগীতির আবিষ্কারই আমাদের এ পরিচ্ছেদের মুখ্য আলোচ্য 
বিষয় । 
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স্বরধবনির আলোচনায় দেখা গেছে বাংলার মৌলিক বা সরল (1701৩) 
স্বরধ্বনি রয়েছে আটটি এবং যৌগিক বা দ্বৈতস্বরধ্বনি (diphth০6) রয়েছে 
নিয়মিত আঠারটি এবং অনিয়মিত গোটা বার । এদের প্রত্যেকটিই শব্দের আদি, 
মধ্য এবং অন্তে সমানভাবে ব্যবহৃত হয় কিনা এবং হলে তাদের উচ্চারণে : 
কোনো . তারতম্য লক্ষা করা যায় কিনা তা অনুসন্ধান ক'রে দেখা যাঁক। - 


স্বরধবনির ব্যবহার 
ধ্বনি শব্দের আদিতে - মধ্যে অন্তে ' 
‘স্’ ইট (0 অনিচ্ছা (0100158) পতি (poi) ' 
4? এর (6) কলেবর (19199) মেয়ে (0767০) 
ধা” এাক (40... জ্ঞানী (৪০) ey 
“আ, আজ (হা) আষাঢ় (৪৪) আশা (915) 
‘অ’ অংশ (0785০) পথ (০০৮) ২ 
মতো! (00900) 

“ও? ওরা (015) কোন্‌ (8০9) কতো (190০) 

ওঝা! (0175) ধোপা (01025) সত্য (sotto) 





৯। কন্যা, বন্যা, সন্ধ্যা প্রভৃতি শব্দের চলিত উচ্চারণে শেষের স্বরধ্বনিটি «্আ” রূপে 
উচ্চারিত হয়, এ নয়। কিন্তু আঞ্চলিক উচ্চারণে কোথাও 15007 25 ,bonnyee, 
৪০182 প্রভৃতি শব্দে ‘এয? শোন! যায়। 


২। বাংলায় প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনির অগুনিহিত শ্বরধবনি হচ্ছে ‘অ’ । শব্দ শেষে কোনো 
ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে এটি উচ্চারিত হয় না। সাধারণত ‘ও’ তে পরিণত হয়ে যায়। উড়িয়াতে 
এখনও এ অবস্থায় “অঃ উচ্চারণ অক্ষুধ আছে। কতকগুলো যুক্তধ্বনির সঙ্গে যেমন রক্ত, 
ভক্ত, অন্গম্বার ও বিসগে'র পরে যেমন হংস, মাংস, দুঃখ, খকারের পরে যেমন বৃষ, 
তৃণ, কৃত, একারের পরে যেমন শৈল,' হৈম, নৈশ প্রভৃতি শব্দে অন্ত্য ‘অ’ উচ্চারিত 
হোত কিন্তু এ সব শব্দের অন্ত্য ‘অ’ ও ‘ও’ তে পরিণত হয়েছে। 

৪-_- 
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ধ্বনি শব্দের আদিতে . মধ্যে "অন্তে 
অভিশ্রুত ও’* অনন্য (0970০) বন্য (90120) টি 
+ শা 
.. নি উদর (927) কামুক (70010 উচু (8০৪) 
NC উঠান (80:50) জুয়া (10৪) ডাকু (sku) 


বাংলায় মূল স্বরধ্বনি হিসেবে কোনো দীর্ঘস্বর নেই । কোনো শব্দের 
. কোনো অক্ষর বা সিলেবলকে অর্থের দিক দিয়ে গুরুত্ব দিতে হলে উক্ত অক্ষর- 
নির্ভর স্বরধ্বনি সাময়িকভাবে দীর্ঘ হ'তে পারে। কিন্তু শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণে 
- অস্ত্যাক্ষর (ultimate রা এর স্বরধ্বনিটিই দীর্ঘতম হয়। এ কারণে 
. “আজ' ‘কাল’, ‘যা’, তা’ প্রভৃতি একাক্ষরিক ( monosyllabic) শব্দের 
. ্বরধ্বনিও বাংলার ও প্রকৃতি অনুযায়ী দীর্ঘ অথচ একই স্বরধ্বনি একাধিক 
অক্ষর (poly syllable) বিশিষ্ট শব্দে ব্যবহৃত হলে শেষের অক্ষর থেকে শুরু 
কারে প্রথম অক্ষরে আসতে লেগে উল্টোপথে হিসেব করলে দেখা যায় তার 
কালপরিমাণগত দিক থেকে আন্বুপাতিক হৃম্বতা লাভ করে। আর প্রথম অক্ষর 
থেকে শুরু ক'রে শেষ অক্ষরের হিসেব নিলে দেখা যায় উক্ত স্বরধ্বনিগুলোর 
পরিমাণ" (quantity ) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে শেষেরটিতে 
বাংলা স্বরধ্বনির দৈর্ঘ I: ll 
Phonemic নয়, Phonetic দীর্ঘতম হয় । এ জন্যে বাংলার স্বরধ্বনির দীর্ঘতা : 
phonemic বা মুূলধ্বনিগত নয়, বরং phonetic বা. 
- উচ্চারণগত। শব্দের বিভিন্ন স্থানে একই স্বরধ্বনির ব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত 
দেওয়া হলো তাতে উচ্চারণের যে তারতম্য আমরা লক্ষ্য করি তা বিশেষভাবে 
পরিমাণগত এবং ক্ষেত্রবিশেষে অর্থের দিক দিয়ে 50৮655 বা প্রস্বনজাত দৃঢ় 
(05089) কিংবা কোমল (1৭x )। এ ছাড়া শব্দের বিভিন্নস্থানে বাংলায় 
একই স্বরধ্বনির ব্যবহারের উচ্চারণগত অন্য কোনো তারতম্য বা পার্থক্য সহসা 
শ্রুতিগ্রাহ্য হয় না । 


৩। অস্ান্ স্বরপ্বনির তুলনায় অভিশ্রুত ওর ব্যবহার সীমাবদ্ধ। 
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২৭ 


বাংলার নিয়মিত ও অনিয়মিত 01012010908 তথা যৌগিক বা দ্বৈতষ্বরধ্বনি 
শব্দের মধ্যে কি ভাবে ব্যবহৃত হয় দেখা যাক 2-- 


নিয়মিত ইৈভ্বরধবনি 
ধ্বনি _ শব্দের আদিতে মধ্যে 
:" ই-ই, Xx দিই (77) 
(নিই, মে) 
27 বাংলা শব্দে নয়) লি (shiuli) 
এই, এই খেই, সেই (1:৩1, shei) 
এও, ১৫ দেও, (06০) 
ফেও. (0106০) | 
এউ, ১ ঘেউ ঘেউ, (gheu gheu) 
যাও, X দ্যাও_ (০০১০) স্যাও, (2৪০০) 
যায়, ৮ হ্যায়, (0১), ছ্যায় (৭9৮) 
আই, x গাই, (৪৭), যাই, ( j2i ) 
আয়, . আয় (2) গায়, ৪১), যায় (jay ) 
আও, ১৫ খাও, (019০), গাও, (8৪০) 
আউ ১৮ দাউ, দাউ, (dau dau) 
অয়, Xx নয় (na), ভয় (bhay) 
তাও, ১৫ নও. (09০), রও ৫9০) 
ও-ও ১ শোও. (56-০) থোও১ (ths 


ওউ (9) , ওরস (০0188) বউ, (১০৪) মৌ (009) 


উৎস্তৃক্য (০utsukk০) গৌরব (৪০018) 


ওই, (এ) এঁক্য (০1৫০) 


কৈ (1:০7), খই. (0901) 


৷ এঁতিহা (০108০) ভৈরব (bhoirab) 


এটা র্যা XX 


)১৫ 


৯৮৮৯৮ 
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ধ্বনি শব্দের আদিতে মধ্যে অস্ত 
ওয়, ১৫ ধোয় (dh০y) Xx 
১৮ শোয় ($0%) ৮ 
উই, উই. (i) রুই, (7) Xx 
৮ পঁই, (pi) x 


দুইটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি এসে একাক্ষর তৈরী করলেই সাধারণত: যৌগিক 
স্বরধ্বনির স্থষ্টি হয়। একাক্ষরতা যৌগিক স্বরধ্বনির যেমন প্রধান বৈশিষ্ট্য 
তেমনি প্রথম স্বরধ্বনিটি মুখবিবরে তার উচ্চারণ স্থানে গঠিত হ'তে না হ'তেই 
তার উচ্চারকদের দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটীর দিকে দ্রুত 270ড707677 বা এগিয়ে যাওয়াও 
তার অন্যতম শর্ত. প্রথম স্বরধ্বনিটির উচ্চারকদের এহেন পিচ্ছিল (gliding) 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে দ্বৈতত্বরধবনির উৎপত্তি হয় ব'লে শব্দের মধ্যেই তাদের ব্যবহার 
সীমাবদ্ধ থাকে৷ ছুই স্বরধ্বনি মিলে ্বৈতত্বরধ্বনির প্রথমটির উচ্চারণে এ ধরণের 
একটি বিশেষ প্রক্রিয়া থাকার জন্যেই শুধু বাংলাতে কেন সম্ভবত কোনো ভাষাতেই 
এ ধ্বনি শব্দের শেষে ব্যবন্ৃত হতে পারে না। প্রত্যেকটি ছৈতম্বরধবনির 
দ্বিতীয় উপাদান তথা দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটির ব্যবহার (00110007) ও উচ্চারণ 
হলস্ত ব্যঞ্জনের মতো, সেজন্যে আপাতদৃষ্টিতে সেই, বই. 
07০18 বা দৈতরধমির হ্যায় বউ, প্রভৃতি একাক্ষরিক শব্দের শেষে স্বরধ্বনি 
ব্যবহার £ আদিতে ও অন্ত্য 
না মধ্যে? দেখা গেলেও এবং ওরস, এঁক্য, এইড আয়, ওই, উই. 
প্রভৃতি শব্দের প্রথমে তাদের ব্যঞ্জনধ্বনিমুক্ত ব্যবহার 
হলেও দ্বৈতস্বরধ্বনির সংজ্ঞানুযায়ী তার পিচ্ছিল (৫110108) অন্থুরণন শোনা যাবে 
শব্দের মাঝখানেই, তার আদিতে কিংবা অন্তে নয় 


দ্বৈতস্বরের শেষ স্বরটির উচ্চারণ হলত্ত ব্যঞ্জনের মতো বলেই তা closed 
syllable তথা বদ্ধাক্ষর বা যুগ্মধ্বনির স্থপ্টি করে। দ্বৈতম্বর একাক্ষরিক 
{monosyllabic) হওয়ার জন্যে তার . প্রথম স্বরধবনিটি যেমন দীর্ঘ হয় তেমনি 
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তার দ্বিতীয়টি স্বতন্ত্রভাবে কিংবা শব্দের মধ্যে তার 
মা টা নিজন্বরূপে উচ্চারিত হ'লে যেমন পূর্ণতা পায় এখানে 
অথচ মুক্ততর সেভাবে পূর্ণতা লাভ করে না। অন্য কথায় দ্বৈতত্বরের 
দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বরধ্বনি নয়! সেজন্যে 
কখনও কখনও তা মুক্ততর উচ্চারণ পায় (তুলনীয় শোও, কাও, আয়, গাই, 
গ্রভৃতি)। ক্ষেত্রবিশেষে তার যৌগিক রূপকে ভেঙে দিয়ে নিশ্বাসের ছুই স্বতন্ত্র 
প্রয়াসে উচ্চারণ করলে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটির উপর নিশ্বাসের পূর্ণচাপ পড়ায় সেটি 
ংবৃত স্বরধ্বনি হ'লে অধিকতর সংবৃত হয় এবং উচ্চারকদের মাংসপেশী নিপিষ্ট 
হওয়ার জন্যে 503৩ বা পীড়িতও কম হয় না। (তুলনীয় তুমি" যা-ই” বল 
না কেন ইত্যাদি)। 
হয়ে (পিয়ে, নিয়ে), “ইয়া” (মিয়া, ইয়ার), ‘ইয়ো’ (প্রিয়ো, পরিও, নিও) 
‘এয়া’ (খেয়া, কেয়া), ‘এয়ে? (খেয়ে, যেও) ‘এয়া? ছ্যোয়া, স্যায়া), ‘অয়া’ 
(নয়া, সয়া), ‘ওয়া’ (মোয়া, পোয়া), ‘ওয়ে’ (কয়ে, সয়ে), ‘উয়ে’ (নুয়ে, রুয়ে), 
উয়া’ (হুয়া, পুয়া), ‘উয়ো’ (রুয়ো, থুয়ো) এ বারটি দ্বিস্বরধ্বনিকে অনিয়মিত (ir7e- 
৪17) যৌগিক বা দ্বৈতস্বরধ্বনি বলা হয়। অনিয়মিত এ জন্যে যে এদের গঠন 
প্রকৃতিই এমন যে স্বাভাবিক বা- সতর্কভাবে উচ্চারণ করতে গেলেই এরা দ্বৈতম্বরধ্বনি 
থাকে না। নিশ্বাসের ছুটি স্বতন্ত্র প্রয়াসে উচ্চারিত হ'য়ে যায় দেখে ওদের 
দ্িন্বরতা ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে ওরা সংশ্লিষ্ট ভঙ্গীতে 
দ্বিস্বরধ্বনি রূপেই উচ্চারিত হয়। এরকম ক্ষেত্রে প্রথম স্বরধবনিটি মুখবিবরে 
তাদের উচ্চারণস্থানে উচ্চারিত হ'তে না হ'তেই পিচ্ছিল হয়ে ওঠে আর 
দ্বিতীয়টি নিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির দ্বিতীয়টির তুলনায় অনেকটা অস্পষ্ট (blurred) 
হ'য়ে যায়। অনর্গল ধ্বনিভ্রোতের মধ্যে এ ধরণের উচ্চারণের প্রক্রিয়াটি 
যতটা অন্ুভূতিসাপেক্ষ ততটা বর্ণনীয় নয়। এসব ক্ষেত্রে আপাত বিবৃত 
দ্বিতীয় স্বরধবনিটি প্রথমটির সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে বাগধ্বনির শ্রোততরঙ্গের 
মধ্যে পড়ে এক-প্রাণসম্ভূত হয়ে যায়। সে কারণেই এ সব পরিবেশে অনুরূপ 
উচ্চারণ পেলেই তারা দ্বৈতস্বরধ্বনির পর্যায়ভুক্ত হয় এবং উক্ত সংজ্ঞা লাভ করে। 
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এ রকমটি যে জারি ধরি তা ছন্দ মেলাতে গিয়ে। 
' ছন্দ যে শ্রতিগ্রাহা, বর্ণ ভিত্তিক বা চক্ষুগ্রাহ্া নয় ধ্বনির উচ্চারণগত বিশ্লেষণ 
তা প্রমাণের বড়ো সহায়ক। বর্ণ 09৮৩) বা হরফ ধ্বনির প্রতীক ব'লে 
চোখে আমরা যে সব বর্ণ দেখি ব্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করতে গেলে হয়তো তার 
প্রত্যেকটির অন্তনিহিত একটি ধ্বনি আমরা পাবে! কিন্ত একটি বাক্য, চরণ 
বা পংক্তি যে সব হরফের সাহায্যে লেখা হয় তাদের একটানা সামগ্রিক উচ্চারণ 
করতে গেলে এক "একটি হরফের অন্তনিহিত ধ্বনি তার পার্শ্ববর্তী হরফের ধ্বনির 
সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে কি ভাবে যে উচ্চারিত হয় তার স্ুক্মতম বিশ্লেষণ 

সহজসাধ্য নয়। তাই ‘ইয়ে’ (বিয়ে, ছড়িয়ে, বেরিয়ে, 


অনিয়মিত দ্ৈতক্বরের ব্যবহার যো? 
TE দিয়ে), “এয়া” (খেয়া, দেয়া), হইয়া” (পাপিয়া, গিয়া) 


দ্ৈতন্বরজনিত সং উচ্চারণ প্রভৃতির শ্রুতিবিচারে এগুলো একমাত্রিক না দ্বিমাত্রিক 
এ নিয়ে ছান্দসিকদের মধ্যে মতান্তর কম হ'তে দেখা 
যায় না। বর্ণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে এগুলো দ্বিমাত্রিকই কিন্ত শ্রুতির 
বিচারে দেখা যায় সময়ে সময়ে বিশেষ করে স্বরবৃত্ত ছন্দে এরা একমান্রিক 
এবং একমাত্র! ধ'রে হিসেব করলে কবিতার চরণ বিশেষে এরা ছন্দের সমতা! 
রক্ষা করে। যেখানে এমনটি হয় সেখানে বুঝতে হবে এগুলো সংশ্লিষ্ট ভঙ্গীতে 
“যৌগিক স্বরধ্বনির হিসেবেই উচ্চারিত হয়েছে! হরফ গণনা করে নয়, বরঞ্চ 
শ্র্তিবিচারে কবি. ছান্দসিক ও ধ্বনিবৈজ্ঞানিকের কানই এখানে ধ্বনি- 
বিগ্লেষণের.” সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অবলম্বন এবং এ কথাও সত্য যে অনিয়মিত 
দ্বৈতম্বরধ্বনিগুলো দ্বৈতস্বর হিসেবে ব্যবহৃত হলেই তাদের মধ্যবর্তী অ্ধবর- 
জনিত পিচ্ছিল (৪1106) ধ্বনিও ব্বতোৎসারিত হবে । 
বাংলার অর্ধন্বর সম্পর্কে স্বরধ্বনি-পরিচ্ছেদ্দে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে । 
. অন্তঃস্থ ‘য়’ (0) এবং অন্তঃস্থ ‘ব’ (৮) ই বাংলার প্রধান অর্ধন্থর। পাশাশাশি 
অবস্থিত ‘ই’ এবং ‘উ’ কিংবা “ই” এবং ‘অ, কিংবা 
‘ই’ এবং ‘এ’ প্রভৃতি স্বরধ্বনির মাঝখানে ‘ই’ (3) জাতীয় 
একটি অর্ধস্বরধ্বনির কথাও সেখানে, উল্লেখ করা হয়েছে । এ শ্রতধ্বনিটির 
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বাংলার ম্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার, ৩১ 


স্ুন্মতার জন্যে বাংলায় এর অস্তিত্ব অনেক সময় তর্কসাপেক্ষ বলে মনে হয়। 
স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনি হিসেবে অর্ধস্বরধ্বনিগুলোর স্বতস্ব অস্তিত্ব খুজে পাওয়া দুঙ্কর। 
কথা জীবন্ত হয়ে উঠলে শব ও বাক্যের'মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত বিশেষভাবে 
দুই: স্বরধ্বনির মাঝখানে এরা পিচ্ছিল ধ্বনিরূপে উত্থিত হয়। এ কারণে শব্দের 
গোড়াতে যেমন এদের দেখা যায়না তেমনি শব্দের ভেতরে কিংবা-বাক-প্রবাহে 
(speech-stream) হই শব্দের মাঝখানে উত্িত ক্ষেত্রগুলিতে এদের স্বরূপ 
নির্ণয় করাও ছুরহ হ'য়ে ওঠে । এবারে এদের ব্যবহার এবং উচ্চারণের গতি প্রকৃতি 
লক্ষ্য. করা যাক। ” 
(আআ) সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণস্থান থেকে 
তথা জিভের সামনের ভাগ থেকে উ্থিত আস্তঃস্বরীয় 
(10055০০9110) পিচ্ছিল (81196) ধ্বনি হিসেবে 
অন্তঃস্থ ‘য়’ অর্ধস্বরের ব্যবহারের উদাহরণ ই 
(১) ই এবং ‘এর মধ্যে যেমন ৫ গিয়ে 5), নিয়ে (89, প্রিয়ে 
(0715), বিয়ের (1010৩) ইত্যাদি ৷ 
(২) “ই” এবং ‘আ’র মধ্যে যেমন মিয়া: (015০), প্রিয়া (Priya), 
দিয়া (0755), খাইয়া! (khaiya), শুইয়া (9৮818), দেখিয়া (dekhiya), 
বলিয়া (9০1) ইত্যাদি। 
(৩) “ই” এবং ‘ও’র মধ্যে যেমন £প্রিও (915০), দিয়ো (৫15০), নিয়ো 
(015০), রমণীয় (romoniyo), নিয়ম (॥i১০॥), শিয়র (91:15০:)১- স্বগীয় 
(shorgiyo) হত্যাদি। ' 
(৪) ‘এ’ এবং ‘এর মধ্যে যেমন £মেয়ে (06০), মেয়ের (meyer), 
নেয়ে 0০৮৩), খেয়েদেয়ে (kheye-৭eye) ইত্যাদি ৷ 
(৫) '‘এ’ এবং আগর মধ্যে যেমন £ --খেয়া (॥॥hey৭), খেয়াল চি 
" শেয়াল (85581) ইত্যাদি। | 
(৬) ‘এ এবং গর মধ্যে যেমন £=যেও (365০), খেয়ো (0476০), 
দেয় (৫5০); ধেয় (৮০১০) ইত্যাদি। 


অধপ্বর অন্তঃস্থ ‘য়’ এর 
| ব্যবহার ও উচ্চারণ 
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॥ (৭) “আঁ এবং হই’র মধ্যে. যেমন ৮অমায়িক (গা), দায়ী (dayi), 

" দায়িনী (95151) ইত্যাদি। 

০:..0৮) আঁ” এবং এর মধ্যে যেমন :_ আয়ের EE মায়ের (mayer), 
আয়েশ (8563) ইত্যাদি । | ০ 
(৯) ‘আঁ? এবং ‘আ’র মধ্যে যেমন 2 মায়া রা য় (chaya), 

আয়া (2)৭), মা-আমার (৷ayamেar) ইত্যাদি | 

(১০) এআ এবং ওর মধ্যে যেমন £_আয়োজন (8/০1০) ইত্যাদি |. 
(১১) ‘অ’ এবং এর মধ্যে যেমন £_ বয়েস (b০yesh), কয়েদ (20৩৫), 

বয়ে a ) ইত্যাদি । 

(১২): ‘আ? এবং ‘আ’র মধ্যে যেমন ঃ--দয়া (৫299), . জয়া ( |) 

‘নয়া (০955) ইত্যাদি | ক 

be (১৩) ‘অ’ এবং “ওর মধ্যে যেমন £ শয়ন (sh29y০n), বয়ন (boyon), 
নয়ন (n০y০n), চয়ন (০25০7), বয়স (০০১০5০) ইত্যাদি । 
(১৪) ' ও’ এবং ‘এর মধ্যে যেমন £ 
সয়ে (roye-shoye) ইত্যার্ধদি । . 
(১৫) ‘ও’ এবং ‘ও’'র মধ্যে যেমন ৫ প্রয়োজন (Pr০y০j০৷n), প্রয়োগ 
(0:০508) ইত্যাদি । SE 2 

(১৬) ‘উ? এবং ‘এর মধ্যে যেমন £_ খুয়ে- (৮৮৮০), রয়ে (rye), 
শুয়ে (985) ইত্যাদি । 





রয়ে (০৮০), রয়ে 


(আ) ‘য়’ অর্ধশ্বরটির দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহার হয় “যায়, আয় “অয় 
এবং ‘ওয়.’ এ চারটি দ্বৈত (10170008) স্বরের শেষধ্বনি হিসেবে । দ্বৈতস্বরের 
প্রথম ত্বরধবনিটির উচ্চারণে তার জিভের অবস্থান, উচ্চতার পরিমাণ এবং 
ঠোটের অবস্থা নির্দিষ্ট থাকে ব'লে স্বতন্ত্রধধনি হিসেবেই সে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে । 
কিন্ত দ্বৈতস্বরধ্বনির দ্বিতীয় ধ্বনিটি স্বরূপে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠবার আগেই জিহ্বার 
গতি (2006761) নিঃশেধিত হয়ে যায় বালে সেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনি নয়। 
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এ্যায়, (দ্যায়,, ন্যায়, প্রভৃতি শব্দে); আয়, (খায়, যায়, কায়দা প্রভৃতি শব্দে). 
অয়, (হয়, জয় নয়, বিষয়, পয়দা পয়সা, সময়, প্রভৃতি শব্দে) এবং ওয়. 
(শোর. ধোঁয়, শুধোয় প্রভৃতি শব্দে) ত্র দ্বৈতস্বরধ্বনি চারটির দ্বিতীয় ধ্বনিটির . 
উচ্চারণে জিভ অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি “এর দিকে দ্রুত এগিয়ে যায় কিন্ত 
. সেখানে পৌছবার আগেই দ্বৈতস্বরধ্বনি হিসেবে তারা পূর্ণ হ'য়ে যায় ব'লে তাতে 
ত্বয়ং সম্পূর্ণ স্বরব্বনি এও গঠিত হয়না! এ দ্বৈতস্বরধ্বনি ক’টির দ্বিতীয় 
ধ্বন্টির উচ্চারণ সেজন্যে অপেক্ষাকৃত মুক্ততর “এর মতো । এসব ক্ষেত্রে - 
অর্ধর অন্তঃস্থ "য় শ্রুতির যে উচ্চারণ তা যথার্থ ‘এ’ ধ্বনি না হলেও অনেকটা 
‘এর কাছাকাছি। নীচের ৫1987810 এ জিভের গতিপ্রকৃতি থেকে এ উক্তির 
যাথার্থ্য, প্রমাণিত হবে £= | | 





অন্তঃস্থ ‘য়’ অধস্বর ঘটিত দ্বৈতস্বর চারটির উচ্চারণে জিহ্বার গতির চিত্র । 
(ই) চেয়ার (০527), কেয়ার (5০581), পেয়ালা (95218), পেয়ারা 
(9621), পিয়ারী (6754) প্রভৃতি কতকগুলো কৃতখণ শব্দে অন্তঃস্থ “য়” অর্ধস্বরটি 
স্বাভাবিক আস্তঃস্বরীয় (105:৮০০৪1০) পিচ্ছিল (811৩) ধ্বনি হিসেবেই উচ্চারিত 
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হয়| স্বাভাবিক উচ্চারণে চেয়ার’, এবং ‘কেয়ার’ জাতীয় শব্দ দুই সিলেবলে 
এবং “পেয়ালা” ‘পেয়ারা’, ‘পিয়ারী’ প্রভৃতি শব্দ তিন সিলেবলে বিভক্ত হয়। 
কিন্তু অস্বাভাবিক কিংবা দ্রুত উচ্চারণেএ সব শব্দের ‘য়’ শ্রুতির পূর্ণ উচ্চারণ 
সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে একদিকে যেমন চ্যার’, “ক্যার” প্যালা” প্যারা’ প্যারী’ 
রূপে উচ্চারিত হতে পারে অন্যদিকে তেমনি ‘য়’ শ্রুতির ক্ষীণতম আভাসও 
রক্ষিত হ'তে পারে । এ রকম হলে চ্যার’, “ক্যার ছু অক্ষরের, পরিবর্তে 
একাক্ষরিক এবং পপ্যালা” প্যারা’; পপ্যারী” প্রভৃতি তিন অক্ষরের পরিবর্তে 
দ্বাক্ষরিক (91351191910) উচ্চারণ পাবে ।* “রঃ শ্রুতির ক্ষীণতম আংশিক উচ্চারণের : 
সামগ্রিক (Br০5০৭i০) রূপকে গাণিতিক হিসেবে ০65৪, 15325 1963219, 
para, Pe’ri জাতীয় ভংগীতে দেখানো যেতে পারে | 
< বাংলা বর্ণমালায় অন্ত-স্থ ব নামে একটি হরফ আছে অথচ বর্গা় ব 
এবং অন্তঃস্থ ব হরফ ছুটির ধ্বনিতান্বিক কোনো পার্থক্য নেই। বাংলা 
বানানে যেমন এ ছুই ব এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না, তেমনি ধ্বনিগত 
দিক থেকেও এদের কোনো পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। তা না হোক 
ধ্বনিহেসেবে বাংলায় অন্তঃস্থ ব (%) এর অস্তিত্ব আছে। “উ' এবং ‘ও’ জিভের 
ee উচ্চতার দিক থেকে যথাক্রমে সংবৃত এবং অর্ধসংবৃত 
লি টা পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (back v০wel)। এদের উচ্চারণে 
ঠোঁট পরিমাণ মতো গোলাকৃতি লাভ করে. উ', ও, 
‘অ’ এ তিনটি স্বরধ্বনি উচ্চারণে পণ্চাৎ তালুর দিকে জিভের পেছনের ভাগ 
যেমন পরিমাণ মতো ওঠানামা ক'রে তেমনি ঠেশটও পরিমাণমতো গোলাকৃতি 
লাভ করে দেখে মুখ গহ্বরে এ স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণে গাঢ় ব্যঞ্জনার স্থি 
হয়। ও’ এবং “আ+, উ?’ এবং “আ” প্রভৃতি পাশাপাশি অবস্থিত স্বরধ্বনির 
মাঝখানে এ ব্যঞ্জনা স্থানবাচকতা এবং ওষ্ঠাতাগুণের জন্যে “বত () শ্রুতিরূপে 
নিঃসরিত হয়" এ ধ্বনি তাই কখনও ঘর্ষণজাত ঘোষ ও্ঠ্য (Bilabial voiced 
fricative) এবং দ্রুত কথোপকখনে কখনও ঘর্ষণহীন প্রলম্বিত ঘোষ ও 
অধর্থর ( Bilabial frictionless voiced continuant) রূপে উচ্চারিত হয় | 
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অন্য কথায় পাশাপাশি অবস্থিত এ ধরণের ছুটো স্বরধ্বনির মাঝখানে ঠেশটের 
গোলাকৃতি চলতাগতির মধ্যে পড়ে এ অর্ধন্বর ধ্বনিটি উদিত হয়। নোয়া 
(0০%৫), মোয়া (mowa), পোয়া (9০18), শোয়া (showa), থোয়া (thowa), 
কুরা (kuwa), পুয়া (0978), শুয়া (5॥uwa), বউ এর (b০wer), হাওয়া 
(79), খাওয়া (10259), ওয়ালা (0wala), দেওয়ালি (dewali), দেওয়] 
(dewa), মেওয়া (॥2৭), হয়েও (॥০ey০), হেঁইয়ো (h6iwo), নুয়ায় 
(॥॥uway) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণের ক্রুতিবাচকতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ 
“এদের উচ্চারণের সময় ঠেশটের গতি (0:০৬670৩))র স্বরূপ অনুধাবন করার 
চেষ্টা করলেই মন্তঃস্থ ‘ব’ শ্রুতির গম্ভীর ব্যঞ্জনার স্বাদ পাওয়া যাবে । এ ভাবে 
এ ক্রুতধ্বনিটির রসোপলন্ধি করতে পারলে দেখা যাবে শব্দের মধ্যেকার" কেবলমাত্র 
বিচ্ছিন্ন ক্রুতধ্বনি হিসেবেই নয় বরং সমগ্র শব্দটিতেই এর জন্তে একটা ওষ্ঠ্যত 
(labiality ) এবং পশ্চান্তালুগত (৮1910 ) গুণ প্রলম্িত হ'য়ে গেছে। 
শব্দের মধ্যেকার এ সামগ্রিক উচ্চারণ মাধুর্যকে গাণিতিক হিসাব মতে হাওয়া 
(hava ), মোয়া (2০০2 ), হয়েও (1,০৫০ ) প্রভৃতি ধরণের লেখনপদ্ধতির 
মাধ্যমে ‘ব’ (%) শ্রুতির সামগ্রিক ছন্দে তথা ‘’ Pr০5০৭)তে চিহ্নিত 
করা যেতে পারে। | 


‘ই’ (3) জাতীয় অর্ধস্বরধ্বনিটির অস্তিত্ব বাংলায় স্বীকার ক'রে নিলে 
“ই এবং ডি’, হই’ এবং ই’, ‘ই’ এবং আগ প্রভৃতি সম্মুখ স্বর ( front 
৮০৮/৪]) ধ্বনিগুলোর মাঝখানে শিউলি ( 5১/০]; ), প্রিয়া (6৮/৭), দি-ই 
(1), নিই (০11), প্রভৃতি শবে স্বতোৎসারিত পিচ্ছিল (11018) অনুরণন, 
শোনা যেতে পারে। 

অধস্বর যে প্রধানত শ্রুতধ্বনি (8110৩), ভাষার স্বাধীন অস্তিত্ব সম্পন্ন মূলধ্বনি 
(phoneme) নয় এবং দ্রই স্বরধবনির মধ্যবর্তী ফাক (॥i৭0U5)..: পুরণ ক'রে 
ধ্বনির ভ্রোতকে অব্যাহত রাখার জন্যেই যেএনের উদ্ভব এ আলোচনা থেকে 
আশা করি এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে। 
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কোনো একটি ধ্বনিগুণ ধ্বনিআোতের মধ্যে পড়ে একটি মূলধ্বনিকে অতিক্রম 
ক'রে কিভাবে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ধ্বনিকে সংক্রামিত করে বাক প্রবাহ (conn- 
ected speech) অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। 


এখানে শব্দের মধ্যে অনুনাসিক স্বরধ্বনি কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয় 
সেদিকে কিছু আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে করি। ধ্বনির উৎপাদন দিক 


থেকে বাংলায় ছুই ভাবে স্বরধ্বনির স্যপ্টি হ'তে দেখা যায়। 

স্বরধ্বনির অনুনাপিকতাঁর ৬ 
স্বরূপ ও ব্যবহার তার এক রকম মৌখিক বা ০৮2] ৮০৬6], অন্য রকম 
nasalized ‘vowel বা অনুনাসিক স্বরধ্বনি। নাসিক্য 
ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়া অন্য যে কোনো প্রকার স্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে নরম 
তালু ফুস্ফুস্‌ তাড়িত বাতাসের চাপে উপরে উঠে গিয়ে নাসাপথ বন্ধ ক'রে" 
দেয়! একমাত্র নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণে নরম তালু ঝুলে পড়ায় 
উন্মুক্ত নাসাপথ দিয়ে বাতাস বের হ'য়ে যেতে পারে। অন্থুনাসিক স্বরধ্বনির 
বেলায় নরম তালু না-উচু, না-নীচু পর্যায়ে মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে ব'লে 
ফুস্ফুন্‌ তাড়িত বাতাস সমান ভাবে মুখ ও নাসাপথে বের হ'তে পারে । সেজন্যে 
এসব ধ্বনি মুখ ও নাকের মিলিত দ্যোতনা পায়।. ধ্বনি উৎপাদনের দিক থেকে 
এ প্রকারের উচ্চারণ কিছুটা কষ্টসাধ্য এবং অন্বস্তিজনক। বাংলার প্রত্যেকটি 
স্বরধবনি অন্থনাসিক ভাবে উচ্চারিত হ’লেও তাই দেখা যায় বিবৃত (072) 
স্বরধ্বনিগুলোহি আনুপাতিক হারে অধিকতর অন্ুনাসিকতা লাভ করে। বিবৃত 
স্বরধবনি উচ্চারণে জিভকে বিশেষভাবে উচু করা হয়না; মুখবিবরে . সাধারণত 
স্বাভাবিক পর্যায়ে অনাড়ষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত নীচু ভাবে রাখা হয়। ফলে নরম 
তালু অন্থুনাসিক উচ্চারণে না-উচু, না-নীচু এমন মাঝামাঝি পর্যায়ে অবস্থান 
করতে পারে। এ কারণে আন্গপাঁতিক হার কসলে দেখা যায় 'আ? এবং ও? 
ত্বরধবনি দুটোই বাংলায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শবে পার্শ্ববর্তা নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 
ছাড়াই সরাসরি অন্ুনাসিকতা লাভ করেছে। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে 
_ নাসাপথে বাতাস বের হয় ব'লে তার পরবর্তী এবং অংশত পূর্ববর্তী ব্বরধ্বনিতেও 


বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার ৩৭ 


নাসিক্য অনুরণন সংক্রামিত হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু মৌখিক (081 vowel) 
স্বরধবনির বিপরীত-স্বতন্ত্র অনুনাসিক স্বরধবনি (independent nasalized 
৬০৬৪1) এর উচ্চারণগত প্রক্রিয়ার জন্যে বিবৃত স্বরধ্বনিগুলোতেই যেমন অধিক 
পরিমাণে তার প্রভাব পড়ে তেমনি প্রধানত বাংলা শব্দের গোড়াতে অর্থাৎ 
প্রথম অক্ষরে (119016)ই তার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। 

স্বতন্ধ অনুনাসিক স্বরধ্বনির উৎপাদন তার উচ্চারকদের পক্ষে কিছুট! 
অন্বস্তিকর বলে এক কিংবা বহু অক্ষর (১51191১1০) বিশিষ্ট শব্দের গোড়ার অক্ষরে 
তাকে যত সহজে লীলায়িত হতে দেখা যায়, শব্দের পরবর্তী অক্ষরগুলোতে 
তার পক্ষে এতটা সম্ভব .হয় না। এ কারণে বাংলা শব্দের প্রথম অক্ষরের 
স্বরধ্বনিতে স্বতন্ত্র অন্থুনাসিকতার বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করি । খাঁ, বাঃ গোঁ, 
'আষ, বাঁশ, টাদ, ফাদ, এর, ও'র, ছি'"ট, পুথি, হাসপাতাল, খোপ গোপ, 
ৰি"ক, টিপ, প্রভৃতি শব্দ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । বাংলার দ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক 
শব্দের দ্বিতীয় কিংবা শেষ অক্ষরের স্বরধ্বনিতে অন্ুনাসিকতার প্রচলন লক্ষ্য 
করবার মতো । এ ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো মূলত একাক্ষরিক অর্থাৎ একটি ব্যঞ্জন 
এবং একটি স্বরধ্বনি স্থষ্ট ; তাছাড়া দ্বিতীয় অক্ষর ($%1191)16) যে প্রথম অক্ষরেরই 
প্রন্থত রূপ কিশকি", (Ki ), চিচি" (০০), বিবি (0078), হি"হি" 
(70), খাখা (kha kha), ভশভশ (bhabha), ক্যাক্যা (keke), 
ট্যার্ট্যা (০2০৪), হেঁহেঁ (17906), কৌকৌ, কুক, টোটো, বেঁঝেঁ, শেশাশেশ 
প্রভৃতি শব্দের গঠন-প্রকৃতি ও ব্যবহার বিধি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়৷ 

নিছক উচ্চারণগত দিক থেকে আগা (আজ্ঞা), বিগর্গে। (বিজ্ঞ), অবগগা 
(অবজ্ঞা), অগ্‌ গীতো (অজ্ঞাত), রাগ (রাজ্ৰী), সআগর্গনী (সম্রাজ্ঞী), মহাত তা 
(মহাত্মা), বিশশ*য় (বিস্ময়), রুকৃকিনী কেক্সিনী) প্রভৃতি কতকগুলো তৎসম 
শব্দের মধ্যাক্ষর এবং শেষাক্ষরে ব্বতন্থভাবে অনুনাসিক স্বরধ্বনির অন্থনাসিকতা 
যতটা না স্বতন্ত্র তারও চেয়ে বেশী বানানগত দিক থেকে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 
জাত। এ সব ক্ষেত্রে লেখনপদ্ধতি ও বানান ধ্বনিতে যে কিছুটা প্রভাব 
বিস্তার করেছে তা স্বীকার ক'রে নিতে হয়। 


x 


৩ . "সাহিত্য পত্ৰিকা শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


"৮... অসংযুক্ত ব্যঞ্জনূধৰনির ব্যবহার 
ধ্বনির স্বরূপ... ধ্বনি শব্দের আদিতে "দুইস্বরের মধ্যে অস্তে 
অঘোষ অল্পপ্রাণ ‘ক’ = কালো (1০) চাকা (৫) চাক্‌ (০2) 
স্পর্শধবনি ূ্‌ AE AE 
2 চিঃ. চাকা (০81০) 2. মাচা (00508) কীচ, (৪০), 
রঃ ণ? টাকা (3) কাটা (k=) ঘাট, (815) 
i ‘ত’ তাপ (হা) আতা (হরে) সাত, (5৭) 
” পপ’ পার (98) মাপা (5025) পাপ, (9৭) 
ঘোষ অবপপ্রাণ. গগ গাল প্েহা) রোগা ৫০৪) রোগ (০৪) 
" ‘জ’ জাল (থ) মাজা (0221) লাজ, (1) 


‘ড’ ডাক্‌ (৫2) ৮ x 
পদ দাগ (৫28) গাদা (৫205)  স্থাদ্‌ (9৮29) 
“বা বাস (087) বাবা (9৪০2) . গাৰ্‌ (৪:০) 


অঘোষ মহাপ্ৰাণ থখি খাল (০75) শাখা (92802) লাখ (13%) 
স্পর্শধৃনি ] | 

ll ‘চু’ ছবি (chobi) কাছা (85005) গাছ (৪0) 

5’  5ক (thok) কাঠা (50) কাঠ, (50 

2 খথ’ থাক (002) মাথা 00500৯ ক্কাথ, (k=) 

"ফৰ: ফল (0091) সফল (59০91) লাফ, (1ম) 


* বাংলায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ ‘সোড!’য় এ পরিবেশে অসংযুক্ত ‘ড’ পাওয়া যায় ‘সুডৌল’, 
ও ‘স্ডাক’ এ দুইটি সমাস-নিষ্পন্ন শব্দে আন্তঃস্বরীয় ‘ড’ এর ব্যবহার দেখি। কোনে! 
. মৌলিক শব্দে এ পরিবেশে *ড’ পাওয়া যায় না বলেই আমার বিশ্বাস ৷ 


| ঘোষ মহাপ্ৰাণ ঘা 


৮ 


£7 


d 


বাংলার স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার 
ধ্বনির স্বরূপ * 


ছড়ি (hori) 


স্পর্শধ্বনি - 
: বি” ঝড় (07) 
ণঢ? ' ঢাক 151 + 
৮ ধে ধাপ (0109) 
Rt ‘ভ’ ভালে! (bha]০) 
নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 
- ‘ন’ নাক (0510 : 
_ স্বল্পপ্রাণ "৭ মি’ মান (250) 
fl ভা ৯ 
হন’ x 
মহাপ্ৰাণ { দ্ষ ২ 
পাথ্িক ধ্বনি 


সবল্পপ্রাণ “ল"* লতা (15) 
মহাপ্রাণ ‘হল’ (ল্হ) হলাদ (0179) 


কম্পনজাতধ্বনি 
স্বল্পপ্রাণ “র রাগ (138) 


মহাপ্রাণ তু’ (রহ) হুদ (rhad) 
তাড়নজ।তধ্বনি | 
স্ব্পপ্রাণ ডু’ Xx 
মহাপ্রাণ 'ঢ’ Xx 
. শিসধ্বনি 
পণ্চাত্দন্তমূলীয় শ’ শাল (2) 


ধ্বনি শব্দের আদিতে ছইম্বরের মধ্যে 


আশা (35৭) 


আস্তে 

অঘোষ (28০5০) বাঘ, 0১2) 

বাঝা (১21৭) সীঝ (985) 
১৫০ X 


গাধা (৪:৭) সাধ (shad) 
গভীর (০bhir) লাভ, (lab) 


নানা (10205) মান্‌ (m:n) 
জামা (J) কাম (2) 
রঙীন (51010) রঙ, (rang). 
চিহ্ন (chinnha) Xs ৫ 


ব্ৰহ্ম (91270100017) ৮. 


কলা (15912) মাল (0721) 
আহ্লাদ (:llhad) ১ 


পরম (09022) অপর (১2০) 
আন্ত (arhito) ১ 


কাপড় (92) 
আষাঢ়. (3sharh) 


পড়া (2219) 
দৃঢ় (drirha) 


খাস (শ) (81599) 


(শ) স্বপন (98790) এসো (শ) (957০) আষ (শ) (35) 
সনাক্ত (517972০) আষাঢ় (asharh) 


৪০ | - সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


ধ্বনির স্বরূপ ধ্বনি শব্দের আদিতে ছুইম্বরের মধ্যে অস্তে 
দস্তমূলীয় সা x *ইস্লাম (19120) x 
. মুস্লিম (Muslim) 
স্বরতত্ত্রীজাত : 
ঘোব হি? হাত (1020 সহিষ্ণু (10810151705) ১৫ 
8 ৮ Xx আহ্‌, আঃ (3) 


_অঘোষ 
| ূ উহ, (উঃ) (৪?) 
উপরি উল্লিখিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির ব্যবহারগত -দ্রিক থেকে 

উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শব্দের আদিতে, দুইস্বরধ্বনির মধ্যে এবং 

শব্দের শেষে একই ব্যঞ্জনধ্বনি একই মানুষের মুখে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হতে 
পারে । একই ধ্বনি শব্দের আদিতে উচ্চারকদের যে পরিমাণ জায়গা দখল করে, শব্দের 
মধ্যে ও অন্তে তার তুলনায় কিছু কম কিংব! বেশী জায়গা নিতে পারে। 
শব্দের আদিতে যে ধ্বনি উচ্চারণে উচ্চারকেরা দীর্ঘক্ষণ আবদ্ধ অবস্থায়. থাকে, শব্দের 
মধ্যে কিংবা অস্তে তার তুলনায় সংঘবদ্ধতার কিছু হাসবৃদ্ধি হতে পারে। শব্দের 
শুরুতে যে ধ্বনির উচ্চারণে উচ্চারকদের মাংসপেশী. দৃটভাব ধারণ 
করে, মধ্যে কিংব| অস্তে সে ধ্বনি উচ্চারণে তাদের অনুরূপ অবস্থা নাও 
থাকতে পারে। নিজের অনুভূতিকে ধ্বনিসম্পকিত গবেষণাগারে কৃত্রিম তালু 
এবং কাইমোগ্রাক এবং স্পেকটোগ্রাফের সাহায্যে যাচাই করে এ সম্পর্কে 
যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ধ্বনির চুলচেরা বিশ্লেষণে 
ধ্বনি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং অনুভব শক্তির সাহায্যে একটি মানুষ যে 
সিদ্ধান্তে পৌঁছায় গবেষণাগারের পরীক্ষা তা থেকে তাকে যে সব সময় দূরে 
সরিয়ে নিয়ে যায় তা নয় বরঞ্চ এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা এই যে 
গবেষণাগারের পরীক্ষা অনুভুতির পরিপূরক রূপেই কাজ করে। গবেষণাগারের 
অভাবে কান এবং অনুভূতিকে মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করলেও 


* এখানে “স” এর স্বরবিহীন হলস্ত উচ্চারণ। 


বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার ৪১ 


দেখা যাবে উল্লিখিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর সবকটিই শব্দের আদিতে 
পূর্ণতম এবং জোরালো (65236) উচ্চারণ পায় এবং উচ্চারকেরা তাদের 
দুই ব্বরধ্বনির মধ্যবর্তী এবং শব্দশেবে অবস্থানের তুলনায় 

রি রি সাজার অপেক্ষাকৃত বেশী জায়গা জুড়ে থাকে। অসংযুক্ত 
উচ্চারণ বাঞ্জনধবনির সবচেয়ে দুর্বল (12) উচ্চারণ হয় ছুই 
স্বরধবনির মাঝখানে । শব্দের শেষে প্রথম ও দ্বিতীয় 

অবস্থার তুলনায় মাঝামাঝি উচ্চারণ পায় অর্থাৎ শব্দের শেষে অসংযুক্ত 
ব্যঞ্জনধ্বনিটির উচ্চারণ শব্দের শুরুর ধ্বনিটির মতো তেমন জোরালো (০০৪০) 
নয় কিন্তু ছুই স্বরধ্বনির মধ্যব্তাটির মতে! তত ছুর্বলও (12) নয়। ধ্বনি 
উচ্চারণে সময়ের পরিমাণগত দিক থেকে শব্দের শেষের অসংযুক্ত হলস্ত 
ব্যগ্রনধ্বনিই আপেক্ষিকভাবে দীর্ঘতম সময় নেয় এবং ছুইন্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 
ব্যঞজনধ্বনিটিই স্বল্লতম সময়ে উচ্চারিত হয়। আর প্রথম ধ্বনিটির উচ্চারণে 


শব্দান্তবতাঁ ধ্বনির তুলনায় কিছু কম কিন্তু ছুইম্বরের মধ্যবর্তী ধ্বনির তুলনায় 
কিছু বেশী সময় লাগে। 


অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের প্রথমে এবং “ছুই স্বরের মাঝখানে পুরোপুরি 
উচ্চারিত হয়। এ পরিবেশে তাদের অন্তনিহিত কিংবা;পারিপার্থিক স্বরধ্বনির সঙ্গে 
উচ্চারিত হয় ব'লে তারা পূর্ণভাবে মুক্ত উচ্চারণ পায়। " শব্দের শেষে প্রকৃতি 
নিবিশেষে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সবগুলোই*হলত্ত উচ্চারণ লাভ করে বটে তবু 
তাদের প্রকৃতি অনুসারে এ পরিবেশে ' কিছু! কিছু পার্থক্য ও স্বাতন্ত্রও যে 
লক্ষ্য না করা যায় তা নয়। অন্পপ্রণসুস্পর্শব্বনিগুলো এ পরিবেশে হলস্ত 
উচ্চারণ পায় কিন্তু শব্দমধ্যবর্তী ছুই স্বরধ্বনির£মাঝখানে অবস্থিত ছুটো ব্যপ্রনধ্বনির 
প্রথম স্পর্শধ্বনিটির মতে! সম্পূর্ণভাবে অভিনিধানপ্রাপ্ত কিংবা পরিপূর্ণ অমুক্ত 
থাকে না। এ পরিবেশে অল্পপ্রাণ স্পুষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত এবং হলন্তরূপে উচ্চারিত 
হবার পর উচ্চারকের উক্ত অবস্থায় স্বভাবতই দীর্ঘক্ষণের জন্য আবদ্ধ থাকতে 


পারে না! তাই তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে "আসার জন্য তাদের সংবদ্ধ 
ক 
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MEE অবস্থা থেকে পৃথক হয়ে যেতে হয়। ধ্বনিতাত্তিকেরা - 
=শৰ্দা বৰ্তী অনংযুক্ত অল্পপ্রাণ : এ. 

এ বাঞ্জনবনির”উচ্চারর :. এ অবস্থাকে £6163০ বা মুক্তি নামে অভিহিত করতে 
চান। এ মুক্তি অবশ্য. তার অন্তর্নিহিত বা পার্শ্বস্থিত 

স্বরধ্বনি সংযুক্ত নয়, সম্পূর্ণভাবেই ব্বরধ্বনিবঞ্জিত | 
এঁতিহাসিক ভাযাতত্বের আলোচনায় দেখা যায় প্রাচীন বাংলায় 
ব্যঞ্জনাস্ত" শব্দের অন্ত্যম্বর ক্ষেত্রবিশেষে বর্তমান ছিল, পরে অবশ্য লোপ 
"পেয়ে" যায়। বাংলার ‘হাত’, কাজ,’ প্রভৃতি স্বরহীন ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলো 
উড়িয়াতে এখন শহাতঅ’, ‘কাজঅ’ ভাবে কিছুটা স্বরাস্ত উচ্চারণ রক্ষা করেছে । 
বাংলার 'এ ধরণের স্বরব্জিত হলস্ত উচ্চারণের যে মুক্তি (61856) তাকে 
ধ্বনিতান্বিকেরা ৬০৯ (৬ স্বরধবনির চিহ্ন 0 ব্যগ্তনের চিহ্ন, * মুক্তির চিহ্ন) 
ভাবে চিহ্নিত করতে চান। শব্দান্তবর্তা অসংযুক্ত অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি হলস্ত 
বটে, তবে তা যে অভিনিধানপ্রাপ্ত নয়, তার তুলনায় কিছুটা পৃথক সেটুকু বোঝানোর 

জন্যেই তার ব্যাখায় কিছু স্বতন্ত্র চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হ'য়ে ওঠে। 
শব্দান্তবর্তী অসংযুক্ত মহাপ্রাণ স্পর্শব্বনিগুলোও অল্পপ্ৰাণ স্পর্শধ্বনিগুলোর 
মতোই হলন্ত উচ্চারণ পায় এবং তাদের মুক্তির স্বরূপও এদের মতো অভিন্ন। 
কিন্ত শব্দশেষে তাদের মহাপ্রাণতা সম্পূর্ণভাবে লোপ না পেলেও চার ভাগের 
তিন ভাগই লোপ পেয়ে যায়। হরফ যে সব সময় 
Ble dt oo ধ্বনির সবটুকু প্রতিলিপি নয়' এবং ধ্বনির গতি যে 
অব্যাহত, হরফের মতো স্থিতিশীল নয়, বাংলার 
শব্দান্তর্বতাঁ মহাপ্রাণ স্পর্শব্বনিগুলোর উচ্চারণই তার বড় প্রমাণ । শব্দের শেষে 
খা’, ছা 2 থ’, কত প্বি ঝি) ঢা, খি’, ভে’, আমরা তো হরদম 
লিখছি কিন্তু এ পরিবেশে তাদের পূর্ণ মহাপ্রাণ উচ্চারণ যে রক্ষা করি না তা আমরা 
আর কজনই বা ভেবে দেখেছি। আমরা লিখি “লাখ, “াছ’, কাঠ” 
ক্কাথ’, লাফ “বাঘ সাৰ, ‘সাধ’, ‘লাভ্‌’, কিন্তু এদের স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ 
ধ্বনির মাঝামাঝি একটা কিছু উচ্চারণ করি। পূর্ণভাবে মহাপ্রাণতা রক্ষা করিনা 
আবার পুরোপুরি তাদের স্বল্পপ্রাণ প্রতিরূপটাও উচ্চারণ করিনা । শব্দাস্তবর্তা 
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মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগ্রলোর এ কালের ঝৌক যে মহাপ্রাণতা হারানোর দিকে তা; 
বেশ অন্ণুভব করা যায়। তাই “লাখ আমাদের কানে "লাক এর মতো শোনায়, 
কাঠ» অনেকটা ‘কাট? হয়ে যায়, মাছ, প্রায় মাচ্‌,এ পরিণত হয়, ‘লাফ! 
দিবার বেলায় আমরা “লাপঃ দিতে শুরু করি, “বাঘ? তার ভীষণতা হারিয়ে 
বাগ» হাতে বসে, “লাভ, আমাদের কানে 'লাব*৯রূপে,প্রতিভাত হয়। এখন, 
এ পরিবেশে মহাপ্রাণতা হারানোর যে প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি অনতিকাল পরে 
ধ্বনির দিক দিয়ে তা আর প্রবণতায় সীমাবদ্ধ না থেকে অল্পপ্রাণতায় পর্যবসিত 
হবে। তখন হয়ত আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা লিখবে কাটও মাটও মাচ, 
লাব বাগ, লাক্‌, ইত্যাদি। 

এঁতিহাসিক পদ্ধতির ভাষা আলোচনায় দেখা বায় সংস্কৃত শব্দের ছুই 
স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী অসংযুক্ত মহাপ্রাণ স্পর্শধবনিগুলো খ’, ঘ’, ছ’, ঝি ভি 
ঢা, থা’, ‘ৰ’ ‘ফ’, ভি, ভাষাবিকাশের পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ পালিতে তার 
স্পর্শতা হারিয়ে 'হ’ হয়ে গেছে। তুলনীয় মধু > মহু, সাধু > সাহু ইত্যাদি 
আরও প্রবর্তা স্তরে ‘হ’ও ক্ষেত্রবিশেষে মহাপ্রাণতা:.'হারিয়ে শুধু তার 
অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। তুলনীয় যধু> মহু> মউ । রাধিকা» 
. রাহিয়া > রাই ইত্যাদি । গাহি > গাই , যাহা > যা, তাহা> তা, তাহাদের> 
তাদের, বহে > বয়, মহাশয় ১ মশায় প্রভৃতি বহু শব্দের মধ্যবর্তী হ’ লোপ 
আধুনিক বাংলার কথ্যরূপের ধ্বনিতাত্বিক বৈশিষ্ট্য ৷ 

শব্দান্তবর্তী মহাপ্রাণ হলস্ত ব্যপ্রনগুলো আধুনিক বাংলায় যেখানে তাদের 

চার ভাগের তিনভাগ মহাপ্রাণতা হারিয়েছে ছুইস্বরের 

দই পরের ধা সত মধাবর্তী অসংযুক্ত মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতাও 

উচ্চারণ সেখানে সম্পূর্ণভাবে অক্ষত নেই। ধ্বনির পরিবর্তন 

ব্যাপারে পূর্ব বাংলার তুলনায় পশ্চিম বাংলা অনেকটা 

অগ্রগামী । “কাঠাল”, ‘পাঠা’ “কাথা” মাথা’, গাধা’, বীৰ’ ইত্যাদি শব্দে 
দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী এই মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলোর জোর যে পশ্চিম বাংলার 
অঞ্চলবিশেষে বেশ বিছু কমে গিয়েছে সে বিবয়ে কোন সন্দেহ নেই । শব্দের 
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শুরুতে মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ধ্বনির মহাপ্রাণতা যেখানে পূর্ণভাবে বিদ্যমান শব্দের 
ভেতরে ছুই স্বরধ্বনির মাঝখানে মহাপ্রাণ ধ্বনির পূর্ণ উচ্চারণ সেখানে অনেকখানি 
দুর্বল (12২) । এ রকম ক্ষেত্রে এদের মহাপ্রাণতা অন্তত চারভাগের পৌনে 
ছুভাগই হ্রাস পেয়ে গেছে। 

কোন একটি ভাষার উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় এক এক যুগে এ ধরণের এক এক 
রকম প্রবণতা (50600) লক্ষ্য করা যায়। একটি ভাবার ইতিহাসে 
ধ্বনির কোন একটি বিশেষ প্রবণতা স্থুদীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে। তার 
পরবর্তী যুগে দেখা যায় এককালে যা ছিল প্রবণতা তা-ই একটা স্থির 
রূপ নিয়েছে। বৰ্ণনাত্মক ভাঙ্বাবিজ্ঞান তখন আর প্রবণতা বিশ্লেষন করে নাঃ 
সে যুগের বিশেষ তথ্যোদঘাটন করে। একালের কথ্য বাংলায় আমরা মহীপ্রাণতা 
হ্রাসের যে প্রবণতা লক্ষ্য করছি সুদূর ভবিষ্যতে তা হয়ত তথ্যে পরিণত হবে । 

স্পৃষ্ট্বনির মতো শব্দশেষে শ্বাস’, ‘আশ,’ গোল্”, পার’, গান’, নাম’, 
‘রাঙ প্রভৃতি শব্দে শিষধ্বনি (শ,স) তরলধ্বনি (লঃর) এবং নাসিক্যধ্বনিও 
(ন, ম, ও) স্বরধ্বনির স্বরবিহীন অবস্থায় হলস্ত উচ্চারণ লাভ করে। কিন্তু তার! 
প্রলন্বিত ধ্বনি বলে তাদের স্বরহীনতা স্পর্শধ্বনিগুলোর মত তাদের উচ্চারণস্থানে 

তাদেরকে তেমন ভাবে জাটকে দেয় না । তাদের উচ্চারকদের 

শখের অপ: পরস্পর সংলগ্ন হবার পরে এবং পৃথক হবার পূর্বেই 

তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ লাভ করতে পারে। শবশেবে 

এদের উচ্চারণে এবং পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত এক শব্দের অস্তর্গত ছুই স্বরধ্বনির 

মধ্যবর্তী দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির অ-স্পৃষ্ট (2০০. 1০5১৮৫) প্রথম ধ্বনিটির উচ্চারণে 
কোন পার্থক্য নেই। 

এ পরিবেশের তাড়নজাত ‘ডু, এবং চি' ধ্বনির উচ্চারণও হলস্ত | 
এদের ধ্বনিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই এমনি যে এদের উচ্চারেরা পরস্পরকে স্পর্শ 
করার পর সেখানে কিছুক্ষণের জন্যও আবদ্ধ থাকতে পারেনা । জিভের ডগার 
উন্টো পিঠ দত্তমূলকে ছেশয়ার সঙ্গে সঙ্গে উছলে পড়ে দেখে বাড”, ড়” 
“মাড়', ‘আষাঢ়’, প্রভৃতি শব্দে এরা হলস্ত উচ্চারণ পেতে না পেতেই এদের 
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উচ্চারকেরা পৃথক হয়ে যায় বলে এদের হলস্ত উচ্চারণ এ পরিবেশের হলন্ত 
ব্যঞ্জনধবনিগুলোর মতো ধীরাশ্রয়ী নয় বরঞ্চ দ্রুত নিল্পন্ন । মহাপ্রাণ ঢু এ. 
পরিবেশের ভন্যান্তি মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মতোই তার মহাপ্রাণতা হারিয়ে স্বল্পপ্রাণতার 
কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছে। এ কালের ‘আষাঢ়’ তাই মৃতু হয়ে'আষাড়' হতে চলেছে । 


ংযুক্ত ব্যঞ্জনধবনির ব্যবহার 


বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে শব্দমধ্যবর্তী দুই স্বরধ্বনির 
মাঝখানে অবস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনির বিবিধ ব্যবহার এবং তাদের উচ্চারণ বিশদভাবে 
আলোচনা করা হয়েছে। ছুই হরফের এহেন পাশাপাশি অবস্থান সাধারণ্যে 
সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিরপে প্রতিভাত হলেও ধ্বনি বিশ্লেষণে দেখা গেছে তারা 
অসংযুক্ত ব্যপ্রনধ্বনি বই আর কিছু নয়। স্ৃতরাং এখানে তাদের পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। উক্ত পরিচ্ছেদে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির গঠন প্রকৃতি, সংখ্যা এবং 
উচ্চারণপ্রক্রিয়া সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, এখানে শুধু তাদের 
ব্যবহার (distribution) বিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। 


সংযুক্ত ধনি শব্দের শুরুতে শব্দের মধ্যে শব্দের শেষে 


স্ক স্কন্দ, স্কুল ১ ১ 
সখ স্থলন ১ Xx 
ষট্‌ ষ্টেশন, ষ্টোভ ১ Xx 
গোস্তও দোস্ত, বিদেশী 
ত্য স্তব্ধ ১৫ ফাং শব্দ, 
বেহেশত, জবরদস্ত, বাংলা নয়। 
সু স্থবির, স্থান Xx X 
নস সাত, সিগ্ধ xX ১ 
সপ স্পষ্ট Xx x 
স্ফ স্কুরণ, ক্ষুরিত X X 
স্পু স্পৃহা x Xx 
স্তর স্ত্রী X X 
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ঘর্ষণজাত ধ্বনিসংশ্নিষ্ট সংযুক্ত ধ্বনিগুলো: শব্দের প্রথমে তাদের ধ্বনির 
cluster গত সংযুক্ততা রক্ষা করে কিন্তু শব্দের মাঝখানে দুই Syllable এ 
বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় ধ্বনির পারম্পর্যগত উচ্চারণ পায় এবং নিঃশ্বাসের এক 
প্রয়াসজাত সজোর ও সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ রক্ষা করেনা বলে সংযুক্ত ধ্বনির 
সংজ্ঞান্ুসারে শব্দের মধ্যে তাদের ব্যবহারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তুলনীয় 
আস্/কারা, বিস্কুট (বিস/কুট+), অবস্থা (অবস/থা) প্রভৃতি শব্দ । 

বাংলা. ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির এমনি এক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে তা শব্দের 
শেষে কোন সংযুক্ত ব্যঞ্জনধবনির অবস্থান সহা করেনা । ফারসী, ইংরেজী 
প্রভৃতি ছু চারটি বিদেশী কৃতখণ শব্দের শেষে যেখানে সংযুক্ত ব্যঞ্জনংবনি আমরা লক্ষ্য 
করি সেখানেও বাংলার ধ্বনিপ্রকৃতি অনুসারে তার শেষে কোন না কোন প্রকারের 
স্বরধবনির আমদানী হয়। তাই মুসলমানেরা “গোশত, এর জায়গায় “গোশ.তঅ+ 
‘দোস্ত’ এর জায়গায় “দোস্তঅ? উচ্চারণ করে থাকে । ব্যাঙ্ক» ল্যাম্প” প্রভৃতি শব্দ 
বোধ হয় তার ব্যতিক্রম কিন্তু ইংরেজী ০০৪: এবং ০৪৭ আবার বাংলার স্বাভাবিক 
ধ্বনিপ্রকৃতি অনুসারে তাদের সংযুক্ততা হারিয়ে ‘কোট’ এবং ‘কাড’ এ পরিণত হয়েছে । 


সংযুক্ত ধ্বনি শব্দের শুরুতে মধ্যে শেষে 
ক্র (কৃ) ক্রয়, কিমি আক্রোশ ১. 
কৃষি | প্রকৃত ১ 
খু (খু) খ্ৰীষ্টাব্দ . x | ১৫ 
ৃ খৃষ্ট ঠ | 
গ্ৰ (গু), গ্রাম, গৃহ ১ আগ্রহ X 
অন্থগৃহীত x 
অথ) ত্রাণ, সৃষ্ট | _আন্রাণ ৮ 
ছ্‌ ছে) X - কৃচ্ছ।, উচ্ছ জ্বল Xx 
জর্জ) . জন্তন . বজ x 
ট ট্রাম, ট্রেন 
ড় 


ডাম, ড্রেন (ই) * x 
ডিল টা 


বাংলার স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার 


সংযুক্ত ধ্বনি 
ত (তু) 
থ, থণ 
দ্র(দৃ) 
বৃ, (ধু) 
ন্‌ 
প্র (পু) 
ক্ৰ (ফণ) 
ব্(ব্‌) 
ভ্ৰ (ভূ) 
অয) 
শ্র (শু) [স্র] 


হয ৫ Al তা 


কম্পনজাত ‘র’ এবং পার্ম্বজা'ত ‘ল’ এর সাহায্যে 


শব্দের শুরুতে 


ত্রাণ, তৃণ 

(থা) (ইং) 
ষ্টা, দৃষ্টি 
গ্রুব, ধত 
নৃপ 

প্রিয়, পৃক্ত 


ফ্রেম, ফ্রী (ইং) 


ব্ৰহ্ম, 
ভ্রান্তি, ভৃত্য 
জিয়মান, মৃত্যু 
আম, শৃগাল 
স্ৰষ্টা 
ক্লেশ 
গ্রানি, গ্রাস 
প্লাবন 


মধ্যে 
পুত্র, সতৃষ্ণ 
টব 
ভদ্র, আদৃত 
বিধত 
তনুত 


৪৭ 


ন্‌ 
বে 


আপ্রাণ সম্পক্ত 


X 


অকতব্ৰাম্মণ, আবৃত 
অভ্রান্ত, পরভৃত 


আত, অমৃত 
বিশ্রাম 
বিস্মৃতি 
অক্লান্ত 

X 


আপ্নত 


ফ্লানেল, ফ্ল্যাট (ইং) ৮ 


ব্রাউজ (ইং) 
শ্রেচ্ছ, য্লান 
শ্লেখ 


৮৫ 


অগ্নান 
বিশিষ্ট 


বাংলায় 


৮%১৮১১৮১৮১৮১৮১৮১৮৮%১৯ 


XX KK KKK 


উপরিউক্ত 


যে সংযুক্ত ব্যঞ্নধ্বনির সৃষ্টি হয় শব্দের আদিতে তাঁরা একপ্রয়াস (০ne-eff০11) 
জাত যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়। আর শব্দের মধ্যে তারা 
যে শুধু সংযুক্ততা রক্ষা করে তা-ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রথম উপাদান 
(০mponent)t দিত প্রাপ্ত হয়ে প্রবল গ্যোতনার স্থষ্টি করে। তুলনীয়-_অক্রাস্ত ' 
(অক্রলাস্ত), বিধৃত (বিদ্ধৃত), আবৃত্তি (আব বৃত্তি, আপ্ল,ত (আপ প্ৰ,ত), ইত্যাদি । 
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দ্বিত্বপ্রাপ্ত (25750175190. consonant )- ব্যগনধবনির ব্যবহার 


(ক) স্পৃষ্টধ্বনি শব্দের শুরুতে 


ক্‌ক 


কখ 


গ্‌গ 


~ 


মধ্যে শেষে 
পক (পক) ছক্কা 

বাক্য (বাক্‌কো) ৮ 
সুক্ম (সুক্খে।) “x 
সখ্য (সকখো) ২১ 
শীগগীর, 

ভাগ্য (ভাগ গো) 

খচ চর, উচ্চারণ 
আচ্ছা, বচ্ছর 

সজ্জা, শয্যা (শ'জ্জা) 
উজ্জ্বল (উজ্জল) 

বাহা (বাজ ঝো) 

সহ্য (সজঝো) 
অট্টালিকা, আট টা 
আড_ডা, বড ডো 
বুড্ডা (হিন্দী) 
সত্য (সততো), ব্ত্তি 
উত্থান, পথ্য পে’ত থো) 
গৃত্য (গণদ্দো) 

অদ্য (ওদ্দো) 

বুদ্ধি, মধ্য (ম'দ্ধো) 
গপ, খগ্পর 

সব-বাই, জুব বা 


গব.ভো 
(গর্ভ এর ভগ্ন উচ্চারণ) সং 


> 
4H KK KKK KKK KX XX XX KX XX 


বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার - ২৪৯ 


খ) শিস ধ্বনি শব্দেরগুরুতে - . মধ্যে শেষে 
শশ্‌ x আশ্বাস (আশশাস) = 
গ্ৰীস্ম (গ্রীশশে') 


বিস্ময় (বিশ শ'য়) 
বিস্বাদ (বিশ শাদ) 


(১) পার্খজাত 
| ল্‌ল- x আল্লা, বোল! x 
ল্‌ল্হ x আহ্লাদ (আল্ল্হাদ) * 
(২) কম্পনজাত 
র্‌র te, হর্রা, ছর্রা x 
র্র্হ x বহ” (বর্র্হ) x 
(ঘ) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ৪ 
ন্ন x কান্না, পান্না x 
ন্ন্হ x চিহ্ন, বহ্নি (চিন্ন্হ, বন্ন্হি) x 
ম্ম. Xx সম্মান, আম্মা, কম্ম 
ম্ম্হ x ব্ৰহ্মা, (ব্ৰম্‌মহা) x 


বাংলার দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের মধ্যেই যে ব্যবহৃত হয়, প্রথমে 
কিংবা অন্তে নয় ওপরের তালিকা থেকে তা স্থম্পষ্ট হবে। বলা বাহুল্য 
এগুলো! 10090789080 বা জমস্থানজাত। শব্দমধ্যে তাদের অবস্থান ছুই 
স্বরধ্বনির অন্তর্ততাঁ পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্নস্থানজাত ব্যপ্নধ্বনির মতই এবং 
তাদের উচ্চারণও 360756009] তথা পারম্পর্যগত। তবু তাদের প্রথম 
ধ্বনিটির সুদীর্ঘ এবং সজোর উচ্চারণই সমস্থানবর্তী অন্যান্ত ধ্বনির তুলনায় 
তাদেরকে যথারীতি বিশিষ্টতা দান করেছে। 

২.৭ 
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Es 


সমস্থানজাত (॥০০৮৪a৷৷০) নাপিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জীনধ্বনি 


ধ্বনি শবের শুরুতে মধ্যে অস্তে 

হক - x বঙ্কার, ওঙ্কার ব্যাঙ্ক, ট্যাঙ্ক, 
অহংকার বাঙ্ক, হং 

ঙ্খ x শঙ্খ, সংখ্যা x 

ঙ্গ x সঙ্গ, বঙ্গ x 

জ্ঘ xX সঙ্ঘ, জঙ্ঘ! XL 

ঞ্চ x বঞ্চনা, চঞ্চু x 

গু x বাঞ্চা, লাঞ্চনা “x 

ঞ্জ x মাজা, জঞ্জাল গঞ্জ (ফা) 

ঙ্ঝ x ব্ঞ্চী x 

ণ্ট x বণ গরান্ট, (ইং) 

& লন | x 

গণ্ড x গণ্ডার আগা গ্র্যাণ্ড (ইং) 

স্ত -X সান্তনা, শান্ত Lx 

স্তব ফু পন্থা, গ্রন্থ x 

ন্দ রা X মন্দা, ছন্দ X 

ন্ধ x সন্ধ্যা, বন্ধ্যা Xx 

ম্প ¥ ঝম্প, কম্প পাম্প, ল্যাম্প, (ইং) 

ন্ফৃ x গুন্ফ x 

নব x গুন্বজ, ছুম্ধা x 

ম্ত x গম্ভীর x 


কয়েকটি ফারসী ও ইংরেজী কৃতঝণ শব্দে ছাড়া বাংলা শব্দের শেষে 
সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান যে সম্ভব নয় তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 
ওপরের নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি এবং তাদের সমস্থানজাত স্বর্গীয় স্পষ্ট ধ্বনির তালিকাই 
আমাদের এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করে! শব্দের মধ্যবর্তী স্ববগীয় স্পষ্টধ্বনির পূর্বে- 
কার নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ শব্দশেষের নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির মতো হলস্ত বটে, 
কিন্তু তার তুলনায় দীর্ঘায়িত, একাত্মতা প্রাপ্ত ( ০০০০7১৪০% ) এবং গম্ভীর র্যঙ্জনাময় | 


উনিশ শতকেন্র সাহিত্যপত্র ও মুসভ্রিম-মানস 
কাজী আব্দুল মান্নান 


উনবিংশ শতাব্দীর “সংবাদ প্রভাকর’ থেকে আজকের “নতুন সাহিত্য” বা 
‘সমকাল’ পত্ৰিকাই যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য স্থ্রির প্রধান বাহন এ সম্পর্কে 
ই বোধকরি এখন তর্কের অবকাশ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী, মুসলমান, 
বিশেষকরে শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানরাও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে 
সাহিত্যের বিকাশ ছাড়া সমাজ জাগে না, আর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য দরকার 
হয় পত্রিকা। তাদের এ সচেতনতার ফল হিসেবেই ইসলাম প্রচারক, প্রচারক, 
মিহির, হাফেজ, কোহিনুর, হিতকরী, নুর-অল-ইমান প্রভৃতি পত্রিকা এককালে 
দেখা দিয়েছিল, সমাজ মানসে জাগিয়েছিল আলোড়ন, স্থষ্টি করেছিল আমাদের 
আজকের সাহিত্যের এতিহ্য। হাফেজের প্রথম সম্পাদকীয়তে লেখা হয়-_ 
“আমাদের মুসলমান ভ্রাতাগণ হাফেজ প্রাপ্ত হইয়া জাতীয় গৌরবের চিহ্ন মনে 
করিয়া - প্রতিপ্রফুল্ল মনে ইহার উন্নতি সাধনে চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমাদের 
বেশ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাই আমরা, আজ এই দুদ্দিনে হাফেজ বাহির করিয়া 
মুসলমান ভ্রাতাগণের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। সকলে মিলিয়! 
সামাজিক কাৰ্য্য মনে করিয়া হাফেজের উন্নতি সাধনে যত্বুবান হইবেন; ইহাই 
একান্ত অনুরোধ ।” কোহিনুর প্রকাশের পর গ্রাহক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সম্পা- 
দকের এক আবেদন-পত্রে বলা হয়--“নানা কারণে সাহিত্যচ্চা বিষয়ে বঙ্গীর 
মোসলেম সমাজের ঘোর অবনতি দৃষ্টিগোচর হইভেছে। সমাজের দুর্গতি-স্রোত 
অবরোধ না করিতে পারিলে জাতীয় উন্নতি সম্ভবে না। আবার নুতন নূতন 
পত্রিকার প্রচার ভিন্ন সমাজের অবনতিস্রোত অবরোধ স্থদুর পরাহত। স্বার্থ- 
পরত! এবং একতাহীনতাই সমাজের সাহিত্যিক ছূর্গীতির মূলীভূত কারণ! আবার 
সাহিত্যিক ছুর্গতিই আমাদিগকে অবনতির দিকে. লইয়া যাইতেছে । এইরূপে 
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মোসলেম সমাজের মূলে অলক্ষিতে কুঠারাঘাত হইতেছে। জাতীয় উন্নতি সাহিত্যের 
প্রচার সাপেক্ষ । তাই করুণাময়ের করুণাকণার উপর নির্ভর করিয়া “কোহিনুর” 
পরিচালিত হইতেছে।” নুর-অল-ইমান পত্রিকার প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপনে 
বলা হয়--“বিষ্ঠান্ুরাগী ইংরেজ রাজপুরুষদিগের স্থাপিত ‘এসিয়াটিক সোসাইটি’ 
সমাজের কিছু সাদৃশ্যে উত্তর-বঙ্গে কয়েক বৎসর হইল মুর-অল-ইমান সমাজ 
স্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম, সমাজ ও বিগ্যাবিষয়ক কথা বঙ্গীয় মুসলমানের ঘরে 
ঘরে প্রচার করা এই সভার উদ্দেশ্য । করুণাময় খোদাতালার করুণার উপর 

র করিয়া অধুনা এ সমাজের মেশ্বরগণ এই কাগজখানি বাহির করিতে 
রড বাধিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের মুসলমানগণ মূল্য দিয়া রে বা কাগজ 
পড়িতে অদ্ধবধি শিখেন নাই ; এজন্য এ কাগজের মূল্য থাকিবে না। হুর-অল- 
ইমান সমাজের মেম্বরগণ আপনাদের মধ্যে চান্দা সংগ্রহ করিয়া - ব্যয় সুনান 
করিবেন 1? ' 


তিনটি পত্রিকার উদ্ধৃতি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে তখনকার দিনে 
অসীম নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও আগ্রহ নিয়ে গুটিকতক মানুষ ছার্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের 
জাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁরা. চেয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম, শিক্ষা, 
সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ সাধন করতে এবং পত্রিকা প্রকাশকে মনে করেছিলেন 
‘সামাজিক কাৰ্য্য’ । কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বর্তমানে আমাদের সামনে পূর্বব- 
পুরুষগণের সে চেষ্টা এবং সাধনা লুপ্ত প্রায়। হয়ত কিছুদিন পর তার চিহ্ন 
খু'জে পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে। এখানে আমি অধুনাবিস্মৃত কয়েকটি 
পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব । 


মীর মশাররফ হোসেন পরিচালিত “আজীজন নেহার’ সম্ভবতঃ প্রাচীনতম 
মুসলিম সাহিত্য-পত্র। ১৮৭৪ খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে এটি পাক্ষিক 
পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। কাঙাল হরিনাথ পরিচালিত গগ্রামবার্তা! 
: প্রকাশিকা*র একটি সংখ্যায় (জুন ১৮৭৪ খৃঃ) “নূতন পুস্তক ও পত্রিকা” শীর্ষক 
আলোচনায় লেখা হয় £ “ “আজীজন নেহার’ মুসলমান কর্তৃক সম্পাদিত পাক্ষিক 


উনিশ শতকের সাহিত্যপত্র ও মুসলিম-মানস ৫৩ 


পত্রিকা । আমরা ক্রমান্বয়ে ইহার ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার লেখকগণ 
আমাদিগের পরিচিত, এই ইহাদের নবোদ্যম নহে, তবে সাহস করিয়া পত্রিকা 
প্রচার করা নূতন বটে। ইহারা যে গুরুতর উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছেন 
" তাহা সংসিদ্ধ হইবার যদিও বিস্তর অন্তরায় লক্ষিত হয়, তথাপি আজীজন 
নেহার দ্বারা তাহার কিছু না কিছু নিরাকৃত হইবে, এইরূপ আশা বিড়ম্বনার 
বিষয় নহে। ইহাতে যে কয়েকটি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মুসলমান 
সম্প্রদায়ের পক্ষে অতি উপাদেয় ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । আমরা 
প্রস্তাবগুলি মনোযোগসহ পাঠ করিয়া পরম সন্তষ্ট হইয়াছি। ভাষা অতি 
মনোরম । মুসলমান লিখিত বলিয়া মনে হয়না; এমন কি অনেক আধুনিক 
হিন্দু লেখকের লিপিচাতুর্য্যকে ইহার নিকট বলিদান দিতে পরামর্শ দি। যাহা 
হউক আমরা লেখকদ্রিগকে একটি অনুরোধ করিব, এতাদৃশ বৃহৎ সমুদ্র উত্তরণ 
করিতে হইবে, একটু যৃহ্গতি অবলম্বন করিবেন, আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে 
তাড়াতাড়ি করিয়া শেষে মাঝখানে নিমগ্ন হন!” 


“আজীজন নেহার” পত্রিকা এখন ছুর্লভ। আমি কোলকাতা জাতীয় 
গ্রন্থাগারে (National Library ) সন্ধান করে জেনেছি এ পত্রিকা 
সেখানেও নেই । বাঙ্গালী মুসলমানদের ঘোর ছব্দিনে কোন্‌ প্রেরণায় মশাররফ 
হোসেন “সাহস করিয়া পত্রিকা প্রচার” করেছিলেন, কোন "গুরুতর উদ্দেশ্যে লেখনী 
ধারণ’ করেছিলেন যা “সংসিদ্ধ হইবার পথে গ্রামবার্তা “বিস্তর অন্তরায়’ দেখে- 
ছিলেন তা আজ আর জানার উপায় নেই। পত্রিকার লেখকগণ এমন কোন্‌ 
‘বৃহৎ সমুদ্র উত্তরণ’ করার ব্যস্ত প্রয়াস পেয়েছিলেন বা লক্ষ্য করে গ্রামবার্তা 
মাঝখানে নিমগ্ন” হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, সে রহস্ত হয়ত অনুদঘাটিতই 
থেকে যাবে । শোনা যায় মশাররফ হোসেনের কাছে তার প্রথমা স্ত্রী আজীজন 
নেহার অবাঞ্ছিত ছিলেন, অথচ তার পত্রিকা পরিচালনার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার 
সঙ্গে এ নামটি অমর হয়ে আছে৷ 


হাফেজ পত্রিকা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রথম প্রকাশিত. হয়। 
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সম্পাদক ছিলেন শেখ আবদুর রহিম। তখনকার দিনে পত্রিকা পরিচালনার 
ব্যাপারে মুসলমান সাহিত্যিকগণের মধ্যে সম্ভবতঃ ইনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি । হাফেজ প্রকাশের পূর্বের সাপ্তাহিক সুধাকর ও মাসিক মিহির. 
ইনি সম্পাদনা করেন এবং সংযুক্ত মিহির ও স্ুধাকর পত্রিকা পরিচালনার 
দায়িত্ব পালন করা কালেই হাফেজ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 

পত্রিকাটি “১৪নং জিকজ্যাক লেন, লতিফ যন্ত্রে শ্রী কেদার নাথ রায় দ্বারা 
মুদ্রিত. ও প্রকাশিত” হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল 1০ ; পত্রিকার কার্য্যালয় 
ছিল ৬৮নং সীতারাম ঘোষের স্ীট, কলিকাতা । “মার্চ ও এপ্রেল সংখ্যা থেকে 
পত্রিকা প্রকাশ ও মুদ্রণের ঠিকানা ১৪নং জিকজ্যাক লেন পরিবন্তিত হয়ে ১৪নং 
মেটকাফ গ্্রীটে পরিণত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার নামের নিচেই লেখা থাকিত 

“বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্র 

শেখ আবদর রহিম সম্পাদিত ৷” 
এর পর বন্ধনীর মধ্যে লেখা থাকত “প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ 
দায়ী।” নিচে থাকত স্মচীপত্র। প্রথম পৃষ্ঠার উল্টোপিঠে থাকত 'হাফেজের 
গ্রাহকগণের প্রতি সম্পাদকের নিবেদন এবং পত্রিকার ‘নিয়মাবলী’ 
4১1 হাফেজের অগ্রিম বার্ধিক মূল্য ৩ টাকা ।_ 

২। যান্সাসিক বা ত্রেমাসিক মূল্য গ্রহণ করা হয় না! 

৩। হাফেজে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ন, প্রতি পৃষ্ঠা প্রত্যেকবার ৪২ টাকা । 
অন্ধ পেজ ২০ টাক | প্রতি লাইন চারি আন। 1” তারপর পত্রিকার বিষয় 
be আরম্ভ হওয়ার আগে ৩৷৪ পাতা জুড়ে থাকত বিভিন্ন পুস্তকের বিজ্ঞাপন 

বং ‘যোলফলা ছুরি' ‘এলামিং টাইম পিস বা ঘুম ভাঙ্গা ঘড়ি’, “নকল হিরা | বসান 
a, “মধুর বাঁশী’ প্রভৃতির ছবি ও বিজ্ঞাপন | 

প্রথম সংখ্যা হাফেজের সুচনাতেই ‘আভাষ’ নাম দিয়ে সম্পাদক 
তার মন্তব্যে লিখেছেন, “সর্বশক্তিমান বিশ্ব পালক করুণাময়ের পবিত্র নাম স্মরণ 
পূৰ্ব্বক আজ আমরা আমাদের বহুদিনের সঙ্কল্লিত হাফেজকে বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণের 


উনিশ শতকের সাহিত্যপত্র ও মুসলিম-মানস ৫৫ 


নিকট উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলাম। এখন দয়াময়ের নিকট সকাতরে 
করপুটে প্রার্থনা যে, তিনি যেন তাঁহার অধম দাসকে অনুরূপ ক্ষমতা প্রদানে 
হাফেজকে সবর্ধঙ্গস্থন্দর রূপে পরিচালিত করিতে সক্ষম করেন এবং ইহাকে 
সকলের হৃদয়গ্রাহী করিতে আমাদিগকে যথোচিত ক্ষমতা প্রদান করেন। 
হে দয়াময় ! আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণকে বিদ্যার চচ্চা ও বিদ্যোৎসাহী 
হইতে বঞ্চিত করিও না। কারণ বঙ্গীয় মুদলমান ভ্রাতাগণ ঘোর আলস্ত শয্যায় 
শায়িত হইয়া যেরূপ ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহাতে 
অচিরে তাহারা যে একেবারে ধ্বংসসাগরে নিমজ্জিত হইবেন, তদ্িষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। সমর থাকিতে যদি তাহাদিগকে ভোগবিলাসরূপ ঘোর নিদ্রা 
হইতে জাগরিত না করা হয়, তাহা হইলে তোমার পবিত্র মনোনীত ধর্ম্মের 
উপাসকমগ্লীর অন্ণুদিন কি দুর্দশা হইবে, তাহা তুমিই বই মার কাহারও 
বুঝিবার ক্ষমতা নাই । হে সর্ধান্তর্ঘ্যামিন! হাফেজ সেই ভোগবিলাস স্থখাভিলাষী 
নিদ্ৰিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তশহাদের পুরর্ষ পুরুবদিগের অতীত গৌরব 
ও ধর্মভিক্তি কাহিনী এবং পবিত্র ধর্ম্মের পবিত্র রীতি নীতি শুনাইয়া জাগরিত 
করিবার জন্য তোমারই আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে আজ বঙ্গের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে 
বহির্গত হইল । তুমিই হাফেজের একমাত্র বল ও সহায়। 


বস্তুতঃপক্ষে “নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাহাদের পুর্ব পুরুবদিগের 
অতীত গৌরব ও ধর্ম্মভক্তি কাহিনী এবং পবিত্র ধর্ল্মের পবিত্র রীতিনীতি 
শুনাইয়া জাগরিত করিবার জন্যই হাফেজ ও অন্যান্ত মুসলিম পত্রিকাগুলোর 
প্রকাশ ঘটে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয় দশকের শ্রেষ্ঠ মুসলমান 
সাহিত্যিকগণের সাহিত্য স্থষ্টির, মূল্যও এ এক প্রেরণা দেখা যায়। সমাজকে 
জাগানোর প্রেরণা ভারা সন্ধান করেছিলেন ইসলাম ধর্ম ও ইতিহাসের মধ্যে ৷ 
তদের লেখনী প্রধানতঃ পরিচালিত হয়েছিল এ পথেই এবং তারই ফলে 
আমরা পেয়েছি-তাপস কাহিনী, পান্দেনামা, ইসলাম ইতিবৃত্ত, স্পেন বিজয় 
প্রভৃতি গ্রন্থ 


৫৬ , Y সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


প্রথম সংখ্যা হাফেজে সম্পাদক বলেছেন--“আমাদের মধ্যে এই একখানি 
মাত্র মাসিক পত্রিকা, ইহার উন্নতি ও স্থায়িত্বকল্পে বঙ্গীয় প্রত্যেক মুসলমান 
ভ্রাতার প্রাণপণে সাহায্য করা কি উচিত নহে?” সম্পাদকের উক্তি থেকে 
মনে হয় হাফেজ তখন. বাংলার মুসলমান পরিচালিত একমাত্র মাসিক পত্র ছিল। 
এর আগে মিহির স্ুধাকরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মিহির ও স্থধাকর নামে সাপ্তাহিক 
পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ‘ইসলাম প্রচারক’ বেরিয়ে ছু বছর 
চলার পর বহুকাল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই হাফেজের প্রকাশ ঘটেছিল 
মুসলমানদের একমাত্র সাহিত্য পত্রিকারপে। 


পত্রিকার আনুকূল্যের জন্য মুসলমান সমাজের প্রতি সম্পাদকের আব্দেন 
আশানুরূপ ফল স্থুষ্টি করেছিল কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় সংখ্যায় “হাফেজের বিরাট 
উপহার” শীর্ষক এক বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, “আমাদের. গ্রাহকগণের মধ্যে 
অনেকের এককালীন '৩২ বা ৩০ দেওয়া কষ্টকর বলিয়া আমরা বৎসরের 
মধ্যে ৩ বারে ৩২ টাকা লইতে স্বীকৃত আছি। কিন্তু প্রত্যেকবারে উপহার 
দেওয়া হইবে। তজ্জন্ত ডাক মাশুল ।০ চারি আনা বেশী লওয়া হইবে। 

প্রথমবারে নামাজতত্ব ও স্ুরিয়া বিজয় উপহার দিয়া ১০ আদায় করা 
হইবে | তৎপরে অন্যান্ত উপহার দিয়া টাকা আদায় করা হইবে। অতএব 
গ্রাহক মহোদয়গণ সত্বর অগ্রসর হউন ৷” 

পত্রিকার লেখক প্রধানতঃ ছিলেন--সীর মশাররফ হোসেন, কবিবর 
মুন্সী মোজাম্মেল হক, কবি কায়কোবাদ, মৌলভী মহম্মদ ইয়াকুব, শেখ ওসমান 
আলী, বি,এল এবং. সম্পাদক শেখ আবছুর রহিম সাহেব । প্রায় প্রত্যেক 
সংখ্যাতেই একজন লেখকের একাধিক লেখা ছাপা হতো। তখনকার দিনে 
লেখকের অভাবই ছিল এর. প্রধান কারণ | হাফেজে হিন্দু লেখকের কোন 
লেখা থাকতো না। 

প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন, পত্রিকায় 
প্রকাশিত কাহিনী, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতির মধ্যে তারই অভিব্যক্তি দেখা য়ায়। 


উনিণ শতকের সাহিত্যপত্র ও মুসলিম-মানস ৫৭ 


‘সভ্যতার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা’, “শাহনামা”. “মুসলমানের গতকালীন শিল্ষা” 
“মুসলমানের সাহিত্যে আধিপত্য’; “ইসলামে বিদ্যার গৌরব", "মামুনের অমর 
বিজ্ঞান চর্চা, প্রভৃতি প্রবন্ধে এবং রমজান’, “আদর্শ প্রেমিক’, প্রতি কবিতায় 
মুসলমানের গৌরবময় ইতিহাস, মুসলিম সাধকগণের ধর্ম্মভক্তি, ইসলাম ধর্ম্মের 
বিধি-বিধান ও সুমহান শিক্ষাকে প্রকটিত করার চেষ্টা বিদ্যমান ছিল। লেখাগুলো 
থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এর পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। 

টি, ইউ আহমদ, বি, এল লিখিত “সভ্যতার ইতিহাসের এবপৃষ্ঠা” নামক 
প্রবন্ধের আরন্ত £ “যাহারা ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাহারা অস্বীকার 
করিতে পরিবেন না যে, মুসলমানগণ ইউরোপীয় উন্নতি এবং সভ্যতার জন্মদাতা । 
মুসলমানদের উন্নতি সময়ে যদি মুদ্রার বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে এখন 
যাহা ইউরোপে হইতেছে, বহু পূর্বে তাহা আমরা মুসলমানদের মধ্যে দেখিতে 
পাইতাঁম। এখন যেমন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের আবিষ্কার তড়িতবেগে বিস্তৃত 
হইতেছে, তখন মুসলমান পণ্ডিতগণের আবিষ্কার তদ্রপে বিস্তৃত হইলে নূতন 
আবিষ্কারের সাহায্য করিত। যাহা কথিত হইল, এই প্রবন্ধে তাহা সমর্থন 
জন্য ইউরোপীয় নজীরের উপর নির্ভর করা হইয়াছে ।” ( জানুয়ারী, ১৮৯৭ ) 
খোন্দকার ফজলে রবিব খান বাহাদুর লিখিত ‘হকিকতে মুসলমানে বাঙ্গালা” বা 
‘The Origin of the Musalmans of Bengal গ্রন্থের অনুবাদ করেন 
শেখ আবছুর রহিম সাহেব। হাফেজের প্রথম সংখ্যা থেকেই 'বাঙ্গালার মুসলমান, 
নামে এ অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। অনুবাদের ভূমিকায় 
তিনি লেখেন--“সম্পাদকীয় দায়িত্ব অতি গুরুতর ৷ মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি- 
পত্র মিহির ও স্তধাকর সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় গুরুভার মস্তকোপরি রক্ষা 
করিয়া সম্পাদকীয় সহ ভাবনা সত্বেও উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিরাছি। স্তৃতরাং এ অনুবাদে যে কোনওরূপ ক্রটি পরিলক্ষিত হইবে না, 
একথা কখনও সাহস করিয়া বলিতে পারিনা । যদি কাহারও চক্ষে কোনরূপ 
ক্রুটি পরিলক্ষিত হয়, গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ, নিজগুণগ্রাহিতাগুণে, তাহা মার্জনা 


করিবেন, ইহাই বিনীত গ্রার্থনা।” মুসলমানদের অলসতা, বিলাসিতা ও 
৮৮ 
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জ্ঞানবিমুখতা সম্পর্কে পত্রিকার লেখকগণ ছিলেন সচেতন। ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল 
নিদর্শনগুলো তাদের সামনে হাজির ক'রে তারা চেয়েছিলেন মুসলমানদের জ্ঞান: 
, স্পৃহাকে জাগ্রত করতে ।- খলিফা মামুনের সময়ে বিজ্ঞানচষ্চা” শীর্ষক, প্রবন্ধের 
: স্থুচনায় মহম্মদ ইয়াকুব লেখেন--“এতন্দেশীয় মুসলমানদিগের অর্থাগমের-কিঞ্চিদ্মাত্র 
সচ্ছলতা হইলে তাহাদের মধ্যে বিদ্যার চর্চা প্রায় লোপ পায়, বরং অনেকে অলস, 
ও বিলাসী হইয়া পড়েন। আত্মগ্রাঘা, পরকুৎসা, গৃহবিরোধ প্রভৃতি তাহাদের 
প্রাতরোপাসনা হইয়া .পড়ে। আমরা এ স্থলে অতীব পরাক্রান্ত, অতুল প্রতিভ'- 
শালী এমন একজন. মুসলমান সম্রাটের বিজ্ঞান চর্চা বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি, 
যিনি বিপুল/ রাজ্যাধিকারী ও অতুল এশর্ধ্যশালী হইয়াও» বিশেষতঃ অনিবার্য 
প্রজা বিদ্রোহিতা, গৃহবিবাদ্‌ প্রভৃতি বিষম বিপদ সমূহও যাহার অন্তঃকরণকে 
বিজ্ঞান চর্চা হইতে বিরত রাখিতে পারে নাই। সেই ধীশক্তিসম্পন্ন বিদ্যোৎসাহী 
মহাত্বার নাম মামুনুর রশীদ ।” (ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭ )। দ্বিতীয় সংখ্যা হাফেজে 
সেখ ওসমান আলী, বি, এল, রচিত “কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি” শীর্ষক 
প্রবন্ধটি বিশেব কৌতুহলপূর্ণ। কংগ্রেসে মুসলমানদের: যোগ না' দেওয়ার ছুটি 
প্রধান কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন-__“প্রথমতঃ কংগ্রেস যেরাঁপভাবে গভর্ণমেন্টের 
কাধ্যাবলীর সমালোচনা, প্রতিবাদআদি করিয়া থাকে, তাহাতে বোধহয় কংগ্রেস 
গভর্ণমেন্টের বিরোধী, ম্ৃতরাং এহেন কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগ দিয়া গভর্ণমেপ্টের 
বিরাগভাজন হওয়া উচিৎ নহে।” “দ্বিতীয়তঃ মুসলমানেরা বলেন যে, কংগ্রেস 
দ্বারা কোন ফললাভ হইলে হিন্দুরাই তাহা বন্টন করিয়া লইবে, মুসলমানেরা 
কিছুই পাইবেনা।” লেখক কংগ্রেসের সমর্থনে লেখনী ধরেছিলেন কাজেই কারণ 
ছুটি ভূল প্রতিপন্ন করার চেষ্টাই তিনি করেছিলেন । কিন্তু তার প্রবন্ধে তৎকালীন 
মুসলমানদের রাজনৈতিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে তিনি 
মুসলমান সমাজের যে চারিত্রিক বিশ্লেষণ করেছিলেন তা নানা কারণে স্মরণ 
যোগ্য । তিনি লেখেন £ “আমর! চিরদিন আলস্তেই কাটাইলাম। আমরা 
যদি অলস না হইতাম, আমরা যদি নিজের ভালমন্দ বুঝিতে পারিতাম, তাহা 
হইলে আজ আমাদের এরূপ দুরবস্থা. হইত না। কেহ আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি 
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প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদের ভালমন্দ না দেখাইয়া দি দিলে আমাদের চলে না, আমরা 
এতই . অসাড় ও জড় হইয়া পড়িয়।ছি।-*-*”*ইংরাজেরা আমাদের দেশের 
রাজ! হইয়া এদেশে ইংরাজী ভাবার প্রচলন করিলেন। দূরদর্শী হিন্দুগণ অনায়াসে 
বুঝিতে পাঁরিলেন যে আর মুসলমানদের রাজত্ব নাই, পাশি পড়িয়া আর কোনই 
ফল হুইবেনা, স্থতরাং তাহার! পাণি পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ 
করিলেন, তাহার ফলে অচিরে ইতরাজ রাজসরকারে ইংরাজী ভাবাভিজ্ঞ 
হিন্দুগণই প্ৰাধান্য লাভ করিতে লাগিলেন। এদিকে মুসলমানগণ রাজ্য হারাইলেন, 
পরন্ত ঘৃণাবশতঃ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিলেন না, সুতরাং রাজদরবারে 
তাহারা আর প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তাহারা চাকরীর 
নিমিত্ত ব্রিটিশ রাজের নিকট রোদন, কাকুতি মিনতি প্রভৃতি করিতে লাগিলেন । 
যাহা হউক স্বগীর়্ মহাত্মা নবাব আবদুল লতিক একজন প্রকৃত হিতৈধী ও 
স্বজাতি বৎসল লোক ছিলেন। ইংরাজীভাষা শিক্ষা না করায় মুসলমান ভ্রাতাগণের 
যে, এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহা তিনি সম্যক বুঝিতে পারিলেন এবং কি 
উপায়ে মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হয় তাহার নানা উপায় 
উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এক বিজ্ঞাপন দিলেন যে, “ইংরাজী 
শিক্ষার উপকার কি” এ সম্বন্ধে ধাহার রচন! সর্বোৎকৃষ্ট হইবে তাহাকে একশত 
মুদ্রা পারিতোধষিক দেওয়া হইবে। পাশি ভাষার রচনা করিতে হইবে । এই 
বিজ্ঞাপন পাইয়া মুসলমান মহলে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং 
তদবধি মুসলমানেরা ধীরে ধীরে ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা! উপলদ্ধি করিতে 
পারিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম কেহ দেখাইয়া না দ্রিলে আমরা কিছুই 
দেখিতে পাইনা ৷” 





হাফেজে প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা ছিল খুবই কম। কোন সংখ্যাতেই 
একটির বেশী কবিতা থাকত না। দ্বিতীয় সংখ্যায় কায়কোবাদের “ভারতে রমজান” 
নামে কবিতায় কবি পরাধীনতার গ্লানি ব্যক্ত করেছেন এবং স্বাধীন তুরস্কের 
গৌরব স্মরণ করেছেন £ 
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তে 
০ 


“বিদায় বিদায় আজি হা পুণ্য রমজান 
নীরবে আসিরাছিল 
লীরবেই চলে গেল 

কাদাইয়া কোটি কোটি মোল্পেমের প্রাণ। 


প্র স্ব 


আজি আমাদের শুধু দাসত্ব সম্বল, 
অভ্যর্থনা করিবার 
কিছুই তো নাই আর 

আছে শুধু একমাত্র নয়নের জল। 


সং সং 
হা পুণ্য রমজান। 
স্বাধীন তুরস্ক রাজ্য তব আগমনে, 
উল্লাসে নাচিয়া উঠে; 
অযুতে তরঙ্গ ছুটে 
ভক্তিভরে উপবাসী মোস্লেমের মনে 1” 
মীর মশাররক হোসেনের লেখাগুলোর মধ্যে পত্রিকায় প্রচলিত ধারার 
কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা তার মধ্যেও ছিল, 
কিন্তু ধৰ্ম্ম বা ইতিহাস অপেক্ষা বাস্তব পরিবেশকেই তিনি সাহিত্যের প্রধান 
অবলম্বন করেছিলেন! ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে হাফেজে প্রকাশিত “টালা অভিনয়" নামক 
প্রহসনের মধ্যে তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের পেছনে তিনি শয়তানের 
চক্রান্তকে ব্যঙ্গ করেছেন ।  প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যায় যে, অধ্যাপক 
আবহল লতিফ চৌধুরী তার ‘মীর মশাররফ হোসেন’ পুস্তিকায় ‘টাল! অভিনয়কে 
নাটক বলেছেন এবং এর প্রকাশকাল আনুমানিক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ বলে নিদ্দেশ 
করেছেন। অধ্যাপক আবদুল হাই সাহেব তার “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ 
গ্রন্থে এটিকে যাত্রা শ্রেণীর নাটক বলেছেন এবং গ্রন্থের প্রকাশ কাল ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ 
বলেছেন। অবশ্য মশাররক হোসেনের গ্রন্থ দুর্লভ বলেই অনেক সময় অনুমানের 
উপর গ্রন্থ প্রকাশের সন তারিখ নির্ধারণ করতে হয়। 
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টাল! অভিনয়ের মূল ঘটনা £ আদালতের একটি ভিক্রিকে কেন্দ্র করে 
হিন্দুমুসলমানে হাঙ্গামা। হিন্দু এবং মুসলমান বেশধারী ভূতেরা মিটিং করে 
হাঙ্গামা স্থষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছে । ঘটনাস্থলে হিন্দুদের মধ্যে পুরোহিতের বেশধারী 
ভুতেরা এবং মুসলমানদের মধ্যে মোল্লাবেশী ভূতেরা উত্তেজনা স্থষ্টি করেছে। 
বাঙ্গালী মুসলমানদের দুরবস্থা সম্পর্কে লেখক ছিলেন সচেতন এবং তাদের 
প্রতি ছিলেন মমতাশীল। ভূতের মুখ দিয়েও তিনি. তাদের ছুর্দশার কথা ব্যক্ত 
করেছেন। যড়্যন্ত্র সভার শেষে মুসলমান ভূত হিন্দু ভূতকে লক্ষ্য করে বলেছে ঃ 
“বাঙ্গালার মুসলমানের কি কিছু আছে ! বিশেষ নিম্ন শ্রেণীর লোকের পেটে অন্ন 
নাই, পরনে কাপড় নাই। হা ভাত, হা ভাত করে লুটপুটি যাচ্ছে। যাক 
আর সময় নষ্ট করে কাজ নাই-_আজিকার মত আদাব আরজ করি | ঘটনা- 
স্থলেই দেখা হবে। আর আর কথা যা বাকী রইল সেইখানেই হবে। 
মেয়াভাই ! মালাকুড়জালি নিতে ভুলো না। আমিও তসবিহ নিতে ভুলব না। 
লোকের মনে ধশাধা লাগানে৷ চাই। চক্ষে ধুলা দেওয়া চাই 1 

হাকেজের প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে “তহমিনা” নামে 
মশাররফ হোসেনের একটি উপন্যাস বেরুচ্ছিল। “তহমিনা” এঁতিহাসিক কাহিনী- 
মূলক রোমান্টিক প্রেম-উপাখ্যান।  শাহনামায় সোহরাব-রুস্তমের যে কাহিনী 
তাই ছিল এ উপন্যাসের প্রধান উপাদান। এ সম্পর্কে উপন্যাসের মধ্যে 
লেখক বলেছেন, “কবিগুরু ফেরদৌস তুমী মহোদয়ের পদান্ক চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াই 
এই তহমিনা” | 

হাফেজে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা উদাসীন পথিক’ 
এই ছদ্মনামে লিখিত একটি কবিতা । এটিকে তিনি গাজী মিঞার বস্তানীর 
চতুধিংশ নথির শেষ অংশ বলেছেন। “গাজী মিঞার বস্তানী” বলে যে গ্রন্থটি 
পাওয়া যায় তাতে বিশটি নথি আছে এবং অবশিষ্ট চারটি নথি অন্যত্র 
প্রকাশিত হবে বলে প্রকাশক গ্রন্থের ‘বিজ্ঞাপনে’ বলেছেন। লেখকের “আমার 
জীবনী'তেও বস্তানীর কিছুটা অংশ প্রকাশিত হয়েছিল দেখা যায়, কিন্ত সেখানেও 
এই কবিতাটি নেই। বস্তানীর স্বত্বাধিকারী উদাসীন পথিক” । হাফেজে প্রকাশিত 
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কবিতাটি ও Y ছরনামে লেখ!। ১৮৯০ সালে মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 
"উদাসীন পথিকের মনের কথা: প্রকাশিত হয়েছিল । কাজেই মনে . হয় তার ' 
সাহিত্যিক ছদ্মনাম গাজী মিঞা নয় বরং উদাসীন পথিক 

. হাফেজ পত্রিকা এবং তার লেখকগোষ্ঠী ছিল অসাম্প্রদায়িক এবং হিন্দু-' 
মুসলমানের মিলনকামী। স্বীয় ধর্ম এবং সমাজ সম্পর্কে তীক্ষ সচেতনতা 
থাকলেও পরধর্ম্ম বা" প্রতিবেশীর প্রতি তাদের কোন বিদ্বেষ ছিল না। 
বিশেষ করে মশাররফ হোসেনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত উদার এবং 
হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী ছিল তার প্রাণের" একান্ত কামনা । সত্য প্রকাশে তিনি 
. ছিলেন নিভাঁক এবং সমাজের গভীরে তার. দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ! নিয়ে উদ্ধত 
তার কবিতাটিতে তদানীন্তন মুসলমান সমাজের দৈন্য ও ছুর্দশার যে চিত্র পাওয়া যায় 
তাতে দেখ! যায় হিন্দুরা মুসলমানদের বিলাসিতা” অলসতা৷ ও নি ষ্কয়তার স্থযোগ 
পুরোপুরি, গ্রহণ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুসলমানদের চারিত্রিক 
অধংপতনের স্থযোগ গ্রহণ করে হিন্দু নায়েব গোমস্তরা কিভাবে মুসলমানদের 
সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছিল তার চমকপ্রদ বিবরণ কবিতাটিতে পাওয়া যায়। 
এখানে স্মরণযোগ্য যে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর নতুন হিন্দু ভূম্বামীরাই ছিলেন 


স্থিতিশীল হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের বুনিয়াদ আর এই মধ্যবিত্ত সমাজই আধুনিক .. 


বাঙ্গালী, মনীষার জন্ম ও লালন. ক্ষেত্র । 
১৮৯৭ সালের জানুয়ারী সংখ্যা হাফেজে মশাররফ হোসেনের কবিতাটি 
যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল হুবহু সেভাবে নিচে দেওয়া হোল। 
“বর্তমান মুসলমান সমাজের একখানি চিত্র । 
১। দ্বিতল ত্রিতল ঘর 
খাড়া আছে ভিত্তি পর, 
স্থুকি চুণ খন্িয়া পড়িছে। 
২! জানালা কপাট ভাঙ্গা " 
ভেঙ্গে পড়ে ইট রাঙ্গা, 
' কত গাছ শিকড় ছাড়িছে ॥ 


উনিশ শতকের সাহিত্যপত্র ও মুনলিম-মানস 


৩। 


৪ | 


৫ 


qq 


৯1 


চামচিকে আরশুলা 
দ্রিনকানা পেঁচা গুলা 
গিরগিটিং জেগী করে বাস 1 


যাদের বাসের কথা 
কুঁড়ে বেধে আছে তথা, 
দালানের এ পাশ ও পাশ ॥ 


পেটে নাই অন্ন কণা 
পরিয়াছে ছেঁড়া টেনা, 

ছেঁড়া কাথা কাহার সম্বল । 
গরমে পরাণ যায়, 
ঠেকিয়া লঞ্জার দায় 

গায় দেয় দো-সৃতী কম্বল ॥ 
কেহ মোট খেটে খায় 
কেহ বোটে দাড় বায় 

কেহ কাটে জঙ্গলের কাট । 
কাটায় চিরিছে গ 
কুড়ালে কাটিছে পা 

শিরে কাট, ফিরে সারা হাট ॥ 
সে হাট তাদেরি(ই) ছিল, 
মহাজন বেচে নিল, 

এবে তারা কড়ার ভিখারী । 
মোটা! কচু, কাচা কলা 
আলু ওলে ভরি জালা, 

বেচিতেছে বসিয়া দোধারী ॥ 


১২] 


১৩। 


১৪1 


১৫। 


১৮ | 
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কাহার মাথায় বোঝা, 
ভারেতে হইয়া কুজা 

সোজাভাবে চলিতে না পারে । 
আজ অন্ন পেটে নাই 
পাইবে ছুই এক পাই 

“ক”দিন চলিবে আর ধারে 
তামাক, আগুন, টিকে 
জোগাইছে দোকানিকে, 

কেহ দেয় কলিকা সাজিয়া। 


মাসিক বরাদ্দ আছে 


তাতেই পরাণ বাঁচে, 
ছেলেমেয়ে পরিবার নিয়! ॥ 
এ হাট তাদেরি ছিল 


' ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নিল 


পুরাতন নায়েবের ভাই । 
পৈত্রক বসত বাড়ী 
পুক্ষরিণী গোলাবাড়ী ' 

কিনিয়াছে তাহার জামাই ॥ 
প্রথমেতে “ছু*চ*” হয়ে 
পশে হিন্দু রয়ে রয়ে 

মুসলমান জমিদার ঘরে । 
ক্রমে চেপে বসে ঘাড়ে, 


সাধ্য নাই মাথা নাড়ে, 
২. দফাল” হয়ে ফাড়ে চেরে পরে ॥ 


উনিশ, শতকের সাহিত্যপত্র ও মুসলিম-মানস 
১৯। বেঁড়ে বুড় বলদেরে 
চোম্বা বলি অমাদরে ৷ ah 
সদা মুখে যে আজ্ঞা হুজুর | - 
২০। "সম্মুখে দাড়িয়ে রয় 
জোড় হাতে কথা কয় 
1... তোষামদে বড় বাহাদুর ৷৷ 
২১) গণুমূর্থ জমিদার 
ফুলে হল ঢোলাকার 
শুনিতেও ভাল লাগে কানে |. 
২২1 আগপাছ নাহি চান ্ 
আহ্লাদেতে গলে যান 
খাবি খান খুসীর তুফানে ॥ 
২৩। যদি বলে জল উচা, 
বলে হিন্দু তাই সাচা, 
প্রতিবাদ করে না কাহার ৷ 
২৪। বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন, 
একেবারে অর্ব্বাচীন 
বাঙ্গালার প্রায় জমিদার ॥ 
২৫) অলসের দাস হয়ে " 
বিছানা বালিশ লয়ে 
গড়াগড়ি যান দিনরাত |. 
২৬। মুখে দিতে ছুট ভাত 
| উঠেনা উপরে হাত, | 
দিন দিন হয় কুপকাৎ ॥ 


২৭ 
''. হুকো টানে শুয়ে জুয়ে, 4? 


২৮ 


২৯। 


৩২। 


৩৩ । 


কাত হয়ে, চিৎ হয়ে 


মুখে করি স্থুরাসিত নল-। 


পরনিন্দা গ্রানি গীত,. 
শুনে হন হরধিত 
গায় গীত মোসাহেব দল ॥ 


যাহারা দেশের মান 
মানি মধ্যে মান্তমান 

ছিল মান সন্ত্রম প্রচুর । 
আরদালি হরকরা 

হইয়াছে মুটিয়া মজুর ৷ 
সদরালা পুত্র যিনি 
কাচারিতে পাখা টানি 

করিছেন দিন গশুজরান | 


কেহ লাল পাগ বেঁধে 
চাপরাস করি কাধে 
পোড়া পেট জ্বালায় হয়রান ॥ 


ডেপুটির পুত্র হয়ে 
ডেপুটির বাক্স লয়ে 
পালকির আগে আগে ধায় । 
মুন্সেফের সন্তান 
মারিয়া তামাকে টান 
বাঁজারেতে টিকে বেচে খায় ॥ 


বক: 


৩ 
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উনিশ শতকের, সাহিভাপত্র ও মুসলিম-মানস 
৩৫1 লক্ষপতি জমিদার, 
সন্তান সন্ততি ' তার 
খেটে খায় অপরের বাড়ী । 
৩৬। কাষেতে করিলে হেলা, 
মার'খায় ছুই বেলা, 
জুতা লাথি খডমের বাড়ী ॥ 
৩৭! কটিতে কাপড় আটা, 
হাতেতে বাঁশের ঝাটা, 
যায় কাটা ফেলিতে পথের ৷ 


৩৮। জিজ্ঞাস তাহার ঠাই, 
পরিচয় পাবে ভাই, 
সে যে পৌত্র কোন নবাবের ॥ 
৩৯। হইয়ে ঘোড়ার ঘাসী, 
ঘাস তোলে রাশি রাশি 
খুরপই খুন্তির সহায় । 
৪০ | পরিচয় জিজ্ঞ/সিলে 
সত্যকথা প্রকাশিলে 
অবিশ্বাস করিবে তাহায় ॥ 
৪১। খাঁ বাহাদুরের নাতী 
ছিল কোটা বাড়ী হাতী 
আয়মাদার কিবা জমিদার ! 
৪২। গিয়াছে যা ছিল হায় 
বার ভূতে লুটে খায়, 
এবে হইয়াছে খুত্তি সার ॥ 


৬৭ 


৪৪ । 


৪৫1 


৪৬। 


৪৭1 


৪৯ । 


৫০ 1 
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এযে ভিখারী যায়, ” 
বেলাঘাড়ে ফিরে চায়, 
. ডাক ওরে জিজ্ঞাস কি বলে। 
বাপ দাদা ধনবান, 
ছিল বড় মান্যমান, 
মাথা হেঁটে পূজিত সকলে। 


তাহাদের বংশধর, 
ভিক্ষা মাঙ্গে ঘর ঘর, 

হাতে মালা কাধে ছালা ঝুলী। 
গলায় তসবির দানা 
দেরে বাবা! এক দানা, 

প্রাণ যায়; মুখে এই বুলী ॥ 
দেখ দিল্লী লক্ষৌ গিয়ে, 
আছে ভস্মে আচ্ছাদিয়ে, 
্‌ কত মহামূল্য রত্বধন। 
শাহানসার বংশধর 
পান বেচে করে খর, 

কোচয়ানী করে কৌন জন ॥ 


নবাব কুলের কুল 
বেচিতেছে ফল মূল 

মাথায় করিয়া বোঝা বোঝা । 
আম, জাম, নারিকেল, 
খরমুজা, পাকা বেল | 

ভারে দেহ হইয়াছে: কুজা ॥ 


উনিশ শতকের সাহিত্যপত্র ও যুসলিম-মানস 


৫১ | 


৫২। 


৫৩ | 


৫৪ | 


৫৫1 


৫৬ । 


৫৭ । 


৫৮1 


হাতেতে. হীরার বালা, 


গলায় মোতির মালা, 
কানে এয়ারিং ফিরোজার । 


পাযেতে সোনার মল 
করিতেছে ঝলমল, 
কটিদেশে হেমচন্দ্ৰ হার ॥ 


বেগম নবাবজাদী 
বাইজীর হল বশদী 

কেহ সাদী করে ভেড,য়ায়। 
কেহ গুড় গুড়ী মাজে, 
কেহ বা তামাক সাজে, 

কেহ বাও'.করিছে পাখায় ॥ 
বঙ্গের বুনেদী দল 
গেছে সবে রসাতল, 

কেহ মরা কেহ আধমরা। 
গেছে সবে হিন্দু ঘরে, 
কেহ না তা দৃষ্টি করে, 

আরও মুখে বলে ভাল তারা ॥ 
একবার মাথা তুলে 
দেখ ভাই চক্ষু মেলে. 

মুসলমান কিসে হল সারা । 


জমিদারী কোথায় গেল 
সোনারূপা কি হইল, 
এত ঘর কিসে গেল মারা ॥ 
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৫৯। চিরকাল হিন্দুগণ 
করিতেছে নির্য্যাতন 
তবু জ্ঞান হলনারে হায়। 


৬০। নিতেছে সকল টেনে, 
তবু তারে .নাহি চিনে; 
| চক্ষে ধাধা এমনি লাগায় ॥ 


. ৬১। দেখ যত হিন্দু ঘর 
কিসে হল ধনেশ্বর, 
খোঁজ দেখি কারণ ইহার ৷ 


৬২1 প্রতি মুসলমান ঘরে, 
চাকুরীর সাজ পরে, 
সব্বনাশ করিল সবার ॥ 


প্রকাশক- উদাসীন পথিক ৷” 


হাফেজ পত্রিকা কতদিন চলেছিল তা সঠিক বলা যায়না, তবে এক বছরের 
. বেশী যে চলেনি তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ‘কোহিনুর’ পত্রিকার একটি আবেদন 
পত্রে লেখা হয়েছিল “ইসলাম প্রচারকের তিরোধানে, মিহিরের আকার পরিবর্তনে, 
হাফেজের অন্তর্ধানে এবং মুসলমান পরিচালিত আরও অনেক মাস্কিপত্রের 
অকাল মরণে অনেকে ভাবিয়াছিলেন বঙ্গে মুসলমান পরিচালিত মাসিকপত্র 
আর বুঝি বাহির হয়না । আমরা অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক অর্থব্যয়ে 
কোহিম্থুর প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছি।” কোহিনুর পত্রিকা বেরোয় ১৩০৫ 
সালের আধাঢ় মাসে অর্থাৎ ১৮৯৮ খংষ্টাব্বে। হাফেজের অস্তধ্ণান? 
ঘটেছিল তার আগেই। একে বোঝা যায় হাফেজের আয়ু এর বছরের 
বেশী হয় নি। | 
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কোহিনুর পাত্রকা এস, কে, এম, মহম্মদ রওসন আলীর- সম্পাদনায়, 

১৪নং মেটকাক স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার শীর্ষনামের নীচে সংক্ষেপে 
এ ভাবে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল £_ 

“কোহিনুর 

মাসিকপত্র ও সমালোচন 

হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ৷” 
প্রথম সংখ্যার -সম্পাদকীয়তে পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লেখা হয় 
“হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং কলিকাতা 
অনাথ আশ্রমের সাহাব্যার্থে “কোহিনুর” প্রচারে ব্রতী হইয়াছি!-...-.-কোন 
ধর্ম বা জাতি বিশেষের সম্পত্তি করিয়া আমরা কোহিনুর পরিচালনা করিতে 
ইচ্ছুক নহি। কেহ যেন কোহিন্থরকে এরূপ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত 
না হয়েন 1” 

কোহিনুর পত্রিকা হাফেজের চেয়ে অনেক বেশী সমৃদ্ধ ছিল। এর 

লেখকের সংখ্যা যেমন ছিল বেশী তেমনি লেখাগুলোর মধ্যে ছিল বৈচিত্র্য | 
হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখাই এতে প্রথম থেকে প্রকাশ পেত। 
মীর মশাররফ হোসেন, কবিবর মুন্সী মোজাম্মেল হক, মুন্সী মহম্মদ রেয়াজ 
উদ্দিন আহম্মদ, কবিবর কায়কোবাদ, মৌলবি আবছুর রহিম, সেখ জমিরুদ্দিন, 
মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা, . মৌঃ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী, অক্ষয়কুমার 
. মৈত্রেয়। পরিব্রাজক চন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার, অবিনাশচক্দ্র দাস এম, এ, 
প্রভৃতি হিন্দু মুসলমান সাহিত্যিকগণ এ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন । 


হাফেজ ও কোহিনুর উভয় পত্রিকাতেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের এঁকান্তিক 
কামনা ব্যক্ত হয়েছে। কোহিন্থুরের প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার নামের নিচে তার 
প্রধান উদ্দেপ্ত বলা হয়েছে ‘হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি ৷? এ সব পত্রিকার লেখক 
ও পরিচালকগণ নিজ সমাজের বাস্তব ছূর্গতি সম্পর্কে ছিলেন সচেতন এবং তাদের 
উন্নতির জন্য ছিলেন সচেষ্ট । এ'দেরকে বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত বলা 


bd 


মর 
+ 
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যায় এবং এদের লেখা থেকে তখনকার মুসলিম সাহিত্যিকদের মানসটিকেও 
অনুধাবন করা যায়। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবল কামনা, ব্যক্তি স্বাতন্তবোধ এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সাজ ও জাতিকে উন্নত করার যে চেতনা উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম থেকেই হিন্দু মানসকে 'ব্যাকুল করেছিল, মুসলমানদের, মধ্যে তা দেখা 
দিয়েছিল সে শতাব্দীর শেষে। রঙ্গলাল, হেম-নবীনের মত তারাও নিজের 
ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, কিন্তু সে সচেতনতা হিন্দুর পুরাণ বা ইতিহাসকে 
লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেনি। . নিজের ধর্ম, শিক্ষা, সভ্যতা এবং সংস্কারকে 
স্বতন্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই ত"ারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন কিন্তু অন্যেরগুলোকে 


বিকৃত করার প্রয়াস পাননি। তারা নিজের সমাজের সম্বিত ফিরিয়ে আনার, 


চেষ্টা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের যথার্থ মিলন রচনার সদিচ্ছায়, 
বিরোধের বাস্তব কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য; এ বিরোধ 
“সম্পর্কে সকলের দৃট্টিভর্জ একরকম ছিল না। ১৩০৫ সালের ভাদ্র সংখ্যা 
কোহিম্ুরে মশাররফ হোসেন “সৎপ্রসঙ্গ' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন! এতে তিনি 
; হিন্দু-মুপলমানের বিরোধের যে কোন বাস্তব ভিত্তি আছে তা স্বীকার করেন না। 
তিনি বলেন, “হিন্দু মুসলমানে বিবাদ_কি লইয়া বিবাদ? কিসের ভন্য 
বিবাদ? নিরপেক্ষ চিত্তে ষদি দশরাত্রি দশদিন একাসনে বসিয়া চিন্তা করিবার 
শক্তি জন্মে, তথাপি বিবাদের মূল কারণ খঁজিয়া পাওয়া ছঃসাধ্য ।” কিন্ত বিবাদ 
যে চলছিল সেটা বাস্তব সত্য ।: লেখক সে সত্যকে স্বীকার. করেছেন এই 
বলে, “যেমন এতায় ভ্রাতায় বিবাদ, আত্মীয় স্বজনে কলহ, পাড়া প্রতিবেশীর 
সঙ্গে মেয়েলী ঝগড়া!” কিন্ত এ বিরোধকে তার মত উচ্ছাসের দৃষ্টিতে সবাই 
দেখেন নি। ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা কোহিন্থুরে ডাক্তার মহম্মদ মীর আলী 
‘এখন কর্তব্য কি? নামে এক প্রবন্ধে লেখেন, “অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা 
করিলে উপলব্ধি হইবে যে প্রধানতঃ টারিটি অন্তরায়বশতঃ উভয় জাতিতে 
প্ভাব স্থাপিত হইতেছে না। ১। ধৰ্ম্মের বিভিন্নতা ২। বঙ্গবিদ্ভালয়ের পাঠ্য 
পুস্তকের 'একদেশতা ৩। বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমানদের চর্চাহীনতা ৪। মুসল- 
মানদের টুরবস্থ! ৷” লেখক সহানুভূতির সঙ্গে প্রত্যেকটি কারণ বিশ্লেষণ করেছেন 
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এবং সেগুলো দূর করার পন্থা , নির্দেশ করেছেন। তৃতীয় কারণ বিশ্লেবণ 
প্রনঙ্গে তিনি লিখেছেন, “একদিন বঙ্গবাসী পাঠে অবগত হইলাম, কোন হিন্দু 
ভ্রাতা হৃদয়ের উচ্ছাসে, সরল হৃদয়ে ও সাগ্রহে উভয় ধর্মের সামঞ্জস্য প্রদর্শন 
করিতে গিয়া “আলি মক্কায় শিব স্থাপন করিয়াছেন”, “বিবি ফাতেমা মহল্মদের 
পত্নী? ইত্যাদি ভ্রমসন্কুল পদ লিখিয়া বসিয়াছেন ; মুসলমানদের অন্তরে আঘাত 
প্রদান করিয়াছেন । হাসিও পায় ছুঃখও জন্মে; দোষ কাহাকে দিব? 
মুসলমানেরা ত “সীতা রামের মা” বলেন না? বলিবেন কেন? তাহারা হিন্দু গ্রন্থ 
পাঠে অবগত হইয়াছেন, “জনকনন্দিনী সীতা রামের ঘরনী ৷” আচ্ছা মুসলমান 
ভাই সাহেবেরা, বলুন দেখি, আপনারা কোন গ্রন্থে “রমণী কুলতিলক প্রাতঃ- 
স্মরণীয়া ও পবিত্র! বিবি ফাতেমা সাক্ষাৎ ধন্মাবতার মোক্ষ পথপ্রদর্শক ও 
প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদের প্রিয়তমা ছুহিতা” এরূপ লিখিয়াছেন ? লিখেন নাই । 
তবে হিন্দুগন অবগত হইবেন কি প্রকারে? উপায় নাই। অতএব মোসলেম 
ভ্রাতাগণ! আপনারা জাগ্রত হউন! বিশুদ্ধ বঙ্গভাযায় আপনাদের শীল্্রসমূহ 
রচনা করিয়া প্রকাশ করুন, তবেই এরূপ মনান্তরের কারণ অস্তহিত হইবে 1” 
প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক মুসলমানদের আহবান জানিয়েছেন, “ভ্রাতঃ মোসলেম ! 
যদি তুমি আপন সমাজের উন্নতি, তথা উভয় সমাজের একতা আকাজ্ষা কর, 
তবে প্রথমতঃ প্রকৃষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করতঃ স্ব-সাম্প্রদায়িক ছুরাবস্থাপনয়ন 
কর ৷? | 

কোহিন্ুরের লেখকগণ শুধু যে নিজের ধর্ম্মচর্চা এবং সমাজ সংস্কারের 
জন্য লেখনী চালনা করেছেন তা নয়। পরাধীনতার অভিশাপে দেশের মানবের 
নিধ্যাতনকেও তারা সাহসের সঙ্গে ভাষা দিয়েছেন। ওসমান আলী লিখিত 
“বালকের বিলাপ’ নামে একটি কবিতা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ । কবিতার শীর্ধনামের 
নিচে বন্ধনীর মধ্যে লেখাছিলঃ “কোন বালককে প্রতারণা পুবর্ষক কুণীরূপে 
বিদেশে চালান দেওয়ায় তাহার বিলাপ” কবিতার শেষে পত্রিকা সম্পাদক 
তার মন্তব্যে লিখেছিলেন, “কুলী গোয়েন্দাদের কৃপায়, আমাদিগকে এই সমস্ত 
কাতর ক্রন্দনধ্নি অনেক শুনিতে হয়। নিঃসহায় বালকের এই এবিলাপে, 


৪97 
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সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই ব্যথিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই ।» কবিতা হিসেবে 
এর মূল্য বেশী নয়। একটু উদ্ধতি দিলে কথাট! পরিষ্কার হতে পারে-- 
“হইল আমার বিদেশে বসতি, 
স্েহময়ী মাতা, কোথায় আমার 
কোথা জন্মদাতা পিতা পুজ্যপাদ 
সখাগণ কোথা! বাল্যসহচর, 
কোথা ভাই ভগ্নি, সৌহাদ আম্পদ ৷” 


কিন্তু কবিতাটির যে প্রকৃত মূল্য তা এ সম্পাদকের মন্তব্যেই ব্যক্ত হয়েছে। 


১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে “কোহিম্থুরে' মশাররফ হোসেনের 
নিয়তি কি অবনতি’ নামে একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 
লেখক এটিকে “সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা মুলক জীবন্ত উপন্যাস”. বলেছেন। এক 
মুসলমান বৃদ্ধ জমিদারের সাত বছরের নাতির প্রতি অন্ধ ও কাগুজ্ঞানহীন 
স্নেহ প্রদর্শনই এ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয়। নাতির আবদারে নানা 
প্রতিদিন বিয়ের অভিনয় করেন, নদীতে গোসল করতে গিয়ে একশ’ এক 
ডুব দেন! এহেন নানার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন, “বানা অতি 


‘বিচক্ষণ ; বিদ্যাবুদ্ধিতেও দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় । বয়সেও প্রাচীন, সংসার 


লীলাতেও পরিপক্ক ষোল আনা, এ অবস্থায় এ বয়সে এরূপ আমোদই বা 
কেন? নাতী যাহা বলে তাহাই করেন, কে বলিবে তাহার মনে কি জাগে ! 
তিনি বালক নহেন তাহার বয়স ৬০ বৎসরের উপর । তিনি জমিদারী বিষয় 
কাধ্য এত বোঝেন যে আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি সে সময়ে তাহার 
মত একজন শিক্ষিত জমিদার বঙ্গদেশে অতি কমই দেখা যাইত, নিজ ক্ষমতায় 
নিজে জমিদারী হস্তে লইরা কম হইলেও এক কোটি টাকা মজুদ করিয়াছেন। 
তাহার সরকারে এ পর্যন্ত কোন প্রধান কার্য্যকারক সবব্বে সবর্বা কেহই নিযুক্ত 
হয় নাই। সমুদয় কাৰ্য্য নিজে পর্যবেক্ষণ করেন। এমন বিচক্ষণ লোক তাহার 
এ মতিগতি কেন হইল 1. এমন বুদ্ধিমান স্ু-চতুর বিদ্বান তাহার এ দশা কেন? 
কে বলিবে 1” 
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মশাররক হোসেন তার কর্মজীবনে কয়েকটি বড় জমিদারী ষ্টেটের 
সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তখনকার মুসলমান জমিদার এবং তাদের সমাজকে তিনি 
ঘনিষ্ঠভাবে জানার স্থযোগ পেয়েছিলেন । কাজেই এঁসব জমিদারদের কাহিনী 
তার সাহিত্যের বেশ বড় অংশ অধিকার করে আছে। উপরের উক্তি থেকে 
মনে হয়, নানা” বলে যে জমিদারের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তশার সঙ্গে 
লেখকের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। এবং সম্ভবতঃ এ জন্যই উপন্যাসে "নানা" 
নাম উল্লেখ করেন নি। ্‌ 

নাতির আবদারে নানার সবচেয়ে গহিত কাজ হোল হিন্দুর দেবমৃত্তিকে 
অপমান। একদল ব্রাহ্মণ ‘মদন মোহন ঠাকুরকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কালে 
নাতি আবদার তুল্লো; ‘এ পুতুলটা আমি চাই!’ নানার প্রভাবে নাতির 
' আবদার রক্ষিত হোল। ক'দিন পরই নাতির খেয়ালে ‘মদন মোহনকে কচুবনে 
যাইতে হইল" | 

কোহিনুর পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলোর উপর সম্পাদক ইচ্ছান্গুসারে 
(লেখার শেষে পাদটাকার মত) নিজের মন্তব্য লিখিতেন। 

“নিয়তি কি অবনতি” সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সম্পাদক লিখেছেন, 
“হিন্দুর দেবতাকে এইরূপে লাঞ্ছিত করিয়া নান! অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন 
সন্দেহস্নাই। হিন্দুর দেবতাকে লাঞ্চিত করিয়া বাহাছুরি লওয়া কোন মুসলমান 
জমিদারেরই উচিৎ নহে। কেননা উহাতে হিন্দুর ধর্মে ও প্রাণে আঘাত দেওয়া 
"হয়! মানুষের প্রাণে আঘাত দেওয়া মুসলমান বিধিসিদ্ধ নহে উহা! মহাগ্রন্থ 
কোরানে নিষিদ্ধ! পক্ষান্তরে মুসলমানের ধর্মকাষে? হস্তক্ষেপ করিয়া মুসলমানের 
হৃদয়ে আঘাত করাও কোন হিন্দু জমিদারের পক্ষে কর্তব্য নহে। এরূপ কার্য 
হিন্দু ধর্মশান্ত্রেও যে বিরুদ্ধে তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই ।” 


কোহিনুর-সম্পাদকের মন্তব্যের মধ্যে তদানীন্তন শিক্ষিত মুসলমান মানসের 
যথার্থ প্রতিফ্গন ঘটেছে । নিজ ধর্ম সম্পর্কে নিষ্ঠাবান হয়েও তারা অপরের 
ধর্ম সম্পর্কে ছিলেন শ্রদ্ধাশীল এবং বিভিন্ন ধর্মের সই-আবস্থান সম্পর্কে ছিলেন 
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বিশ্বাসী। কোরানের বাণী, “লাকুম রা ওয়ালিরা দীন’ মন্ত্রের তারা ছিলেন 
প্রকৃত অনুসারী । < 


১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন ও এস্‌, কে, এম, মহম্মদ রওসন 
আলীর ঘুগ্া সম্পাদনায় পাক্ষিক “হিতকরী+ পত্রিকা নবপর্ধ্যায়ে প্রকাশিত হয়। 
কোহিন্ণুর পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক আবেদন পত্রে 
“হিতকরী” নতুনভাবে প্রকাশের সংবাদ প্রচার করা হয়, “হিতকরী ১৩০৬ 
সালের শুভ বৈশাখ হইতে নূতন প্রণালীতে খাঁটী নিখুস্ত মুসলমানি ভাবে 
বাহির হইবে । আরবি, পারসি, উর্দ হিন্দি ও ইংরাজী সংবাদপত্র সমূহের 
সার সঙ্কলন করা হইবে। কৃতবিদ্য ও বিখ্যাত লেখকগণের গভীর গবেষণা 
প্রস্ুত প্রবন্ধ মালায় এবং ধর্ম্মগ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ, জাতীয় ইতিহাস, মনোরম 
উপন্যাস, জাতীয় সংবাদ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ থাকিবে ।৮ 

১৯৫৮ সালের ফ্রেক্রয়ারী সংখ্যা মাহেনও-এ জনাব আবদুল কাদির 
লিখিত “মিহির ও স্থধাকর” শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, “১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মীর 
মশাররফ হোসেন হিতকরী বের করেন।” কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত ৷ ' 


হিতকরী নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা ১৮৯০ সালের প্রথম দিক থেকে 
“কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে, শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত” এবং কুষ্টিয়া 
লাহিনীপাড়া, শ্রীদেবনাথ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছিল। পত্রিকার অতি জীর্ণ 
যে ক'টি সংখ্যা আমি পেয়েছি তার একটি প্রকাশ হয়েছিল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের 
২৯শে ডিসেম্বর প্রথম ভাগ--১৭শ সংখ্যা, হিসেবে। কাজেই অনুমান করি, 
এ বছরের এপ্রিল থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ হতে থাকে । পত্রিকায় সম্পাদকের 
নাম নেই তবে একটি বিজ্ঞাপনে সহকারী সম্পাদকের নাম আছে, “রাইচরণ 
দাস । পত্রিকার এজেন্ট বলে ছু'জনের উল্লেখ আছে, “শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার 
চট্টোপাধ্যার, বি, এল, গোয়াড়ী । ২! শ্রীযুক্ত মীর মশাররফ হোসেন, 
শাস্তিকুঞ্জ, . টাঙ্গাইল ।” কোহি্থরের আবেদনপত্রে মীর মশাররফ হোসেন 
ও রওসন আলী কর্তবক সম্পাদিত যে ‘হিতকরী’ পত্রিকার কথা বল! 
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হয়েছে তা এই কুমারখালী থেকে প্রকাশিত পত্রিকারই নবপর্ধ্যায়। “নূতন 
প্রণালীতে খাঁটি নিখুত মুসলমানীভাবে” প্রকাশিত পর্য্যায় | আবেদনপত্র 
মুসলমানদের হিতকরীর গ্রাহক হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে 
“হিতকরী নামের উপর কাহারও যেন বৃথা আক্রোশ বা অশ্রদ্ধা না হয়।” 
এ থেকে মনে হয় হিন্দু পরিচালিত হিতকরী নামটির ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে। 
কুমারখালী থেকে প্রকাশিত হিতকরী পত্রিকার সঙ্গে মশাররফ হোসেনের 

ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। পত্রিকার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই তার গ্রন্থগুলোর 
বিজ্ঞাপন থাকত। ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা” গ্রন্থটি যে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়েছিল তা এ পত্রিকার ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর সংখ্যায় 
এক বিজ্ঞাপন দেখে নিশ্চিত হওয়া যায়। বিজ্ঞাপনটি এরূপ, “উদাসীন 
পথিকের মনের কথা ছাপা শেষ হইয়াছে, মূল্য ১২ টাকা, ডাক মাশুল /০ আনা । 
অর্ডার পাইলে ভিঃ পিঃ পোষ্টেও পাঠান যায়।-- 

মীর মশাররফ হোসেন, 

শান্তিকুঞ্জ, টাঙ্গাইল 1” 


এ পত্রিকায় প্রকাশিত মশাররফ হোসেনের “আমাদের শিক্ষা প্রবন্ধে 
তিনি বাঙ্গালী মুপলমানদের বাঙ্গালা? শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে 
বলেছেন £ “বঙ্গবাসী মুসলমানের দেশভাষা বা মাতৃভাষা “বাঙ্গালা” ৷ মাতৃভাষায় 
যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে। বিশেষ সাংসারিক কাজকর্মে মাতৃভাষারই 
সম্পূর্ণ অধিকার ৷ মাতৃভাষায় অবহেলা করিয়া অন্য ২ ভাষায় বিখ্যাত পণ্ডিত 
হইলেও .তাহার প্রতিপত্তি নাই। পরিবার, আত্মীয় স্বজন, এমন কি প্রাণের 
প্রাণ যে স্ত্রী, তাহার নিকটেও আদর নাই । অন্ুবিধাও বিস্তর । ইস্তক 
ঘরকন্নার কায, নাগাএদ রাজসংশ্রবী যাবতীয় কার্য্যে বঙ্গবামী মুসলমানের বাঙ্গালা 
ভাবার প্রয়োজন ৷”? 


হিতকরী পত্রিকাটিও ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামী ! এর লেখক 
এবং গ্রাহকের মধ্যে মুসলমানের প্রাধান্য ছিল। ১২৯৭ সালের ১৫ই বৈশাখের 
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এক সংশ্যায় হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ধর্ম্মমভার একটি সংবাদ অত্যন্ত উল্লাসের 
সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছিল £ “ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিয়া, আনন্দের সহিত প্রিয় 
পাঠকগণকে একটি স্থসমাচার প্রদান করিতেছি । বিগত ৪ঠা চৈত্র রবিবার টাঙ্গাইল 
মুনসেকী আদীলতের নিকটস্থ প্রাঙ্গণে এক অভাবনীয়- ঘটনা সংঘটন হইয়া 
গিয়াছে । স্থধু অভাবনীয় ঘটনা বলিয়াই যে ক্ষান্ত হইব, তাহা নহে। এচ 
মহতী স্থকীন্তি স্থাপিত হইয়াছে । পাঠক! যাহা মহানগরে ঘটে নাই, নগরে 
ঘটে নাই, পঙ্লিগ্রামে সংঘটন হয় নাই, তাই আজ আটীয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার 
হাফেজ মহাম্মদ আলী খ। সাহেবের আস্তরিক যত্বে, অতীব স্থশৃঙ্খলরূপে ঘটিয়াছে। 
দেখুন, যত্নে কিনা হয় ? চেষ্টায় কিনা সাধন হয়? যে হিন্দু মুসলমানের 
নাম শুনিয়া মুখে রাম রাম বলিয়া দু’ হাত সরিয়া পড়িয়াছেন, যে মুসলমান 
হিন্দুর নাম শুনিয়া কাফের বেদীন বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন, আজ সেই 
হিন্দু সেই মুসলমান, মাননীয় জমিদার সাহেবের সৌজন্যতায় ও যত্বে ধর্ম প্রচার 
সংযোগে, একক্ষেত্রে, একস্থানে, অপূর্ধব দৃগ্ঠ ! অপূর্ব মিলন! চমৎকার ভাব 1” 

১৮৯১ খুষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রাজশাহী শহরে “আঞ্জুমনে হেমায়েতে 
এসলাম" নামে মুসলমানদের এক সংগঠন স্ুষ্টি হয়। একটি ছাপানো. “অনুষ্ঠান 
পুস্তিকা এ সংগঠনের জন্ম ও উদ্দেগ্ত সম্পর্কে বলা হয় £ “আমরা অত্যন্ত 
আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি যে, গত ১১ই ও ১২ই পৌষ বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার বোয়ালিয়া হেতাম খা মসজিদে একটি বৃহতী সভার অধিবেশন হয়। 
এই সভায় রামপুর বোয়ালিয়া শহরের এবং রাজশাহী, মুশিদাবাদ ও মালদহ 
জেলার মফঃস্বলের বহুসংখ্যক সভ্য সমাগত হন ।------এ সভার উদ্দেশ্য অতীব 
মহৎ এবং গুরুতর! (১) কি উপায়ে ধর্মের উন্নতি হইবে, (২) কি প্রকারে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের (কওমের) লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিবে, (১) কিসে 
স্তাষ্য-জীবিকার ( হালাল রুজীর ) পথ প্রশস্ত (কোসাদ। ) হইবে, (৪) কি উপায়ে 
মুমলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করিবে ও মুসলমান বালক- 
দিগকে বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য করা যাইবে, এই. সকল বিষয় পরামর্শ করিয়া 
গবর্ণমেন্টের আইনসঙ্গত উপায় অবধারণ ও তাহা কার্ধ্ে প্রচলন ; ইহাই এই 


উনিশ শতকের সাহিত্যপত্র ও মুসলিম-মানস ২... ৭৯ 


সভার উদ্দেশ্য ।” “আঞ্চুমনে হেমায়েতে এসলাম গঠনের ২1১ বৎসরের ' মধ্যে’ 
বঙ্গদেশীয় কতকগুলি আলেম, ফাজেল ও বিদ্বান হোক লইয়া হুর-অল-ইমান 
সমাজ গঠিত’ হয়। এই সমাজের মুখপত্র হিসেবে, ১৩০৭ সালের আষাঢ় মাসে 
(ইংরেজী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০০ খৃঃ) নুর-অল-ইমান নামে এক “মাসিক পত্রিকা, 
প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটি “মুর-অল-ইমান সমাজ কর্তৃক সম্পাদিত” এবং 
“মীরা মোহাম্মদ ইউসক আলী কর্তৃক শুঙ্খলাবদ্ধ ও সজ্জীকৃত” হয়। পত্রিকা 
প্রকাশ হয় ৪নং কড়েয়া গোরস্থান রোড, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস থেকে । 
পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়ঃ 
“জীধার রজনীতে মানুষের হাতে উজ্জল আলোক যেমন সহায়, শ্যপ্টিকর্তা 
খোদাতাআলা, বুদ্ধিকে সেইরূপ একটি উদ্কৃষ্ট স্বর্গীয় আলোক দিয়াছেন, সেই 
আলোককে সাধু বাঙ্গলায় বিবেক এবং ইংরেজীতে conscience কনশ্যেন্স কহে। 
সেই পদার্থকেই আরবী ভাষায় হুর-অল-ইমান বলে । যে “নুর” অর্থাৎ আলোকের 
সাহায্যে বুদ্ধি স্বয়ং কর্তব্য অকর্তব্য, সৎ অসৎ, ভালমন্দ, পাপ পুণ্য চিনিতে 
পারিয়া সংপথে চলিতে পারে, সেই আলোককে হুর-অল-ইমান বলে ।***১, 
বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজে কতকগুলি হানিকর দোব__মারাত্মক রোগ- প্রবেশ 
করিয়া মুসলমান কওমকে পাতালে ডুবাইয়া দিয়াছে। পূর্বব কালের মুসলমানদিগের 
কি কি সদগুণ ছিল? কোন কোন গুণের জন্য তাহারা জগতের পুজা 
পাইয়াছেন হুর-অল-ইমান তাহা সকলকে দেখাইয়া দিবেন 1--***কি কি দোষ 
. মুসলমান কওমের মধ্যে কি ভাবে প্রবেশ করিল? কোন কোন মারাত্মক পীড়া 
আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়া সমাজের জীবন নষ্ট করিতে লাগিয়াছে, তাহাও 
নুর-অল-ইমান দেখাইবে। কোন দোষ দূর করিবার কি উপায়, কোন রোগ 
নিবারণের কি ষধ, নুর-অল-ইমান তাহারও ব্যবস্থা সকলকে শিখাইবে । 
কোন গুণটি কি উপায়ে লাভ করা যায়? কোন বলবা সৌন্দর্য্য কি তদবিরে 
পাওয়া যায়, তাহাও নুর-আল-ইমান শিক্ষা দিবে ।” পত্রিকাটিকে দু'ভাগে বিভক্ত 
করার কথা বলে সম্পাদক, বলেছেন, “এ কাগজের হেমায়েতে এসলাম ও 
নুর-অল-ইমান নামক ছুই ভাগ থাকিবে 1*--.-*হেমায়েতে এসলাম অংশে মুসলমান 
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কওমের কথা, এসলাম সমাজের সভা-সমিতির কথা আলোচনা করা হইবে। 
আর মুর-অল-ইমান অংশে ইমানের সহিত সম্বন্ধ রাখে, এমন বিষয়ের অৰ্থাৎ 
ধৰ্ম্ম বিষয়ের আলোচনা | হইবে” 


উপরে যে আদর্শ এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে তার যথাযথ প্রতিফলন 
পত্রিকাটিতে দেখা যায়। আঞ্জুমানে হেমায়েতে এমলাম ও নুর-অল ইমান এ ছুটি 
সংগঠনের সাহায্যে মুসলমান সমাজে ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও বিদ্াশিক্ষা প্রচারের 
চেষ্টা করা হোত! মুষ্টি ভিক্ষা ও চদা আদায়ের দ্বারা সংগঠনের .কম্মীরা 
গরীব ছাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন এবং শিক্ষার অন্তান্ত 
ব্যয়নির্ববাহে সাহায্য করতেন। নুর-জল-ইমান পত্রিকায় সাংগঠনিক কার্ধ্য বিবরণী 
ও হি প্রকাশ করা হোত। এ পত্রিকাতেই হজরত ইমাম গজ্জালীর 
কিমিয়া সাআদত গ্রন্থের অনুবাদ “সৌভাগ্য স্পর্শমণি* নামে ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন মিজ্জা ইউস্থক আলী । পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা, 
প্রবন্ধ প্রভৃতির মধ্যে মুসলমান সমাজকে জাগানোর আহ্বানই ছিল প্রধান। 
ভাদ্র সংখ্যায় (১৩০৭ সাল) ‘আবাহন’ নামে একটি কবিতায় এসমাইল 
হোঁসেন লেখেন ১ 


“ভাই মোসলমান! নয়ন মেলিয়া 
ওঠ একবার উঠরে জাগিয়া 

আর কত কাল ওরে ভ্রাতৃগণ 
বিঘোর নিদ্রায় রবে নিমগন? 

এ নিদ্রাবশে রাজ্যধন গেল, 
সম্মান গৌরব সকলি ফুরাল।% 


তিনি প্রতিবেশী হিন্দুর দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্মণ করে বলেন-_ 


“দেখ বিদ্যাবলে হিন্দুর সন্তান 
লভিছে কেমন গৌরব সন্মান ৷”. 
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এবং যদিও হিন্দু মুসলমানের 

“একই দেশেতে এক গ্রামে বাস, 

এক অন্নজলে ক্ষুধাতৃষ্ণা নাশ, 

একই রাজার শাসন অধীন ৷” 
তবু বিষ্ভাবলে ‘হিন্দু আজি ধনী, মোসলমান দীন !” কাজেই তিনি মুসলমানদের 
আহ্বান জানিয়েছেন__ J 

“তাই বলি ভাই ওরে মোসলমান। 

বিদ্যার শিক্ষায় হও আগুয়ান |” 


১৩০৮ সালের আষাঢ় সংখ্যায় দেওয়ান নাছিরুদ্দিন আহম্মদ নামে 
রাজশাহীর এক কবি ' “আবেদন” নামে এক সুদীর্ঘ কবিতা লেখেন। তিনি হিন্দু 
মুসলমানকে দেশমাতার ছু'পা রূপে কল্পনা করেছেন 

“এ ভারত হিন্দুস্থান যেন একজন । 
হিন্দু-মুসলমান তার ছুই পদ হন ॥ 

এই ছুই জাতির উপর ভর দিয়া 

দেশমাতা উন্নতিতে যাবেন ধাইয়া ॥ . 
এর মাঝে একপদ খোঁড়া যদি হয়। 
আছাড় খাইয়া মাতা পড়িবে নিশ্চয় ॥ 
উন্নতির পথে চলা বিফল হইবে 
আছাড়ের চোটে মাতা জ্ঞানহারা হবে ॥ 
শিয়াল কুকুরে তার মাংস খুলি খাবে 
দেশবন্ধু হিন্দুরা কি খেয়াল করিবে ?” 


তিনি হিন্দু সমাজকে মুসলমানদের উন্নতির জন্য সাহায্য করতে অনুরোধ 
বরেছেন। কবি জানেন, “এসলাম সমাজ মাঝে যত রোগ বিরাজিছে, তার 
মাঝে মূর্খতা প্রধান” । কাজেই তিনি উপদেশ দিয়েছেন, “এলেম বিস্তার 
করি ‘জেহালৎ’ পরিহরি, সাধ সবে জাতীয় কল্যাণ ৷” 
১১ ১ 


৮২ টু _ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


্‌ আধুনিক যুগে, বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমানদের পদক্ষেপের 
সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ভাষা নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত হয়। সংস্কৃত প্রভাবিত 
বিশুদ্ধ বাংলার সমর্থক হিন্দুরা ভাবায় আরবী-পারসী শব্দের ব্যবহার বরদাস্ত 
করতে চাননি। উনিশ শতকের শেষদিকে মির্জা মোহাম্মদ ইউন্থৃক আলী 
“মোসলমান সমাজের উন্নতির জন্য কি.কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক” 
তা বর্ণনা করে “ছ্প্ধ সরোবর নামক একখানি কওমী পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রচার 
করেন।” এ পুস্তিকার ভাবা নিয়ে তখন বিরূপ সমালোচনা হয়। ১৩০৭ সালের : 
শ্রাবণ সংখ্যা সুর-অল-ইমানে এ সম্পর্কে লেখা হয়, “বহু শতাব্দী হইতে 
যে সকল আরবী, পারসী, হিন্দী ইত্যাদি নানা ভাষার শব্দ, নানা কারণে 
বাঙ্গলার গ্রাম্য অধিবাসীর প্রচলিত ভাষার .সহিত রক্তমাংসের ন্যায় মিশিয়া 
গিয়াছে, সেই সকল শব্দের কিছু কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সরোবরে ব্যবহার করা হইয়াছিল; 
তজ্জন্য সেই দুগ্ধ সরোবরের সমালোচনাকালে কোন খবরের কাগজওয়ালা হিন্দু 
ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, “মুসলমানের বাবুরচি খানার পক দুগ্ধ হিন্দুর অস্পৃশ্য, . 
এই জন্য আমরা এ ছুগ্ধের আস্বাদ লইতে পারিলাম না!” 


নু হিন্দু সমাজের কেউ কেউ মুসলমানদের সাহিত্য এবং বিদ্যাচচ্চায় 
সাহায্যও করেছেন। যে দুগ্ধ সরোবরকে “কাগজওয়ালা হিন্দু’ বিদ্রপ করেছেন, 
নুর-অল-ইমান পত্রিকার বিবরণেই দেখা যায়, সে পুস্তিকা পড়ে হিন্দু জমিদার 
মুসলমান সমাজকে অর্থ সাহায্য করেছেন। এ সম্পর্কে পত্রিকার ৩৪ পৃষ্ঠায় 
লেখা হয়েছে, “পক্ষান্তরে উত্তরবঙ্গের আমীর হিন্দু কুলরত্ব কোন বিদ্বান 
জমিদার সেই দুগ্ধ সরোবর পাইয়া (কোন সুত্রে পাইয়াছিলেন সেক্রেটারী তাহা 
জানেন না) তাহার রসাস্বাদে পরিতুষ্ট হইয়া, হুর-অল-ইমান সমাজকে উৎসাহিত 
করিবার জন্য কিছু অর্থ নজর স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন।” আঞ্জুমানের শিক্ষা 
বিস্তার কাজে হিন্দুগণ যে আধিক ও অন্যান্য সাহায্য করতেন তার অনেক 
নিদর্শন পত্রিকাটিতে পাওয়া যায়। : পত্রিকার ২৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, “এ স্থানে 
আর একটি খোস খবর না দিয়া থাকা যায় না । আমাদের প্রতিবাসী হিন্দু ভ্রাতুগণ 
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আমাদের এই শিক্ষাবিস্তার কার্য্যেও প্রাণের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন ।” 
পত্রকায় আঞ্জুমানকে অর্থ সাহায্য দাতাদের যে তালিকা প্রকাশিত হোত তার 
মধ্যে অনেক হিন্দুর নাম দেখা যায়। 

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দূর করার জন্য এক শ্রেণীর হিন্দু সাহিত্যিকও 
চেষ্টা করেছিলেন। কোহিনুর, নবনূর প্রভৃতি পত্রিকায় তার পরিচয় পাওয়া 
বায়। ১৩১১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা নবনুরে জীবেন্দ্রকুমার দত্ত “হিন্দু- 
মুসলমানের মিলন কি অসম্ভব? নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে তিনি 
মিলনের পক্ষে নানাপ্রকার যুক্তি উপস্থিত করেন এবং উপসংহারে একটি 
কবিতা লিখে মিলনের প্রার্থনা করেন__ 


“জয় ভারতের জয় ! 
হিন্দু-মুসলমান ভারত সন্তান 
কখনি ভিন্ন নয় রর 
একই মার শোণিত ধার 
দোহারি বক্ষে বয়।” 
১৩১২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা কোহিন্ুরে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 
“হিন্দু-মুসলমান” শীর্ষক কবিতায় লেখেন__ 
আমার বক্ষের লেখা মম শত অপরাধ 
তুমি মুছ সুকুমার করে 
তব হৃদি বহ্নি আমি অশ্রু দিয়া নিবাইব 
আমি ক্ষমি, তুমি ক্ষম মোরে!” 


মুষ্টিমেয় লোকের একান্তিক চেষ্টা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দূর করতে 
পারেনি। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি বুদ্ধিজীবী হিন্দুর ক্রম 
বদ্ধমান বিদ্বেষ মিলনের বীজকে অঙ্কুরিত হতে দেয়নি, কবিতার কুস্থম ফুটলেও 
মিলনের মহীরুহ উদগত হতে পারেনি। ২৪০৩ খৃষ্টাব্দের মে-জুন সংখ্যা 
“ইসলাম প্রচারকে’ শেখ ফজলুল করিম “উন্নতির উপায় কি?” প্রবন্ধে দেশ 
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ও জাতির উন্নতির জন্য হিন্তু-যুসলমানের মিলন কামনা করতে গিয়ে আক্ষেপ 
প্রকাশ করেছেন, “বড় পরিতাপের বিষয়, কংগ্রেনওয়ালাদের মধ্যেও অনেকে 
মুসলমানকে ঘৃণা করিয়া, আপনাদিগকে বাহাদুর মনে করে । জানিনা হিন্দু 
মুসলমানের জাতিগত পার্থক্যের এই ঘৃণিত নাটকের কতদিনে যবনিকা পতন 
হইবে |” 

উনিশ শতকের গোড়া থেকে স্বতন্তরর্মী যে জ-তীয়তাবোধের উন্মেষ 
হিন্দুদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, সাহিত্যে তার প্রকাশ হয়েছিল মুসলিম বিদ্বেষরূপে ৷ 
যে ইতিহাসকে অবলম্বন করে হিন্দু জাতীয়তাবোধের অভিব্যক্তি ঘটে তা ছিল 
পাঠান এবং মোগলদের ইতিহাস ; সে ইতিহাসকে কেন্দ্র করে যে সব কাব্য, 
উপন্যাস, নাটক রচিত হয় তাতে প্রতিদ্বন্বী হিন্দু বীরদের মহত্রূপে দেখানোর 
জন্য স্থলতান, বাদশাহ প্রভৃতির চরিত্রই যে শুধু হীনভাবে অঙ্কিত করা হয় 
তাই নয়, সাধারণ মুসলমানদেরকেও 'য্রেচ্ছ’ “যবন বলে সম্বোধন করা হয়। 
সাহিত্যে: এ ধরণের অভিব্যক্তি মুসলমানদের মনে যে নিদারুণ বিক্ষোভ স্থষ্টি 
করেছিল তারও পরিচয় মুসলিম পত্রিকাগুলোতে পাওয়া যায়। স্থুফি ময়েজুদ্দিন 
আহমদ ওরফে অৰ্ঘ মিঞা সম্পাদিত ‘প্রচারক’ নামে “বিবিধ বিষয়ক মাসিক 
পত্রিকার ১৩০৬ সালের মাঘ সংখ্যায় ইসমাইল হোসেন সিরাজীর “চোখ গেল’ 
নামে একটি কবিতা প্রকাশ হয়। দবাসভ্তী পূর্ণিমা নিশি'তে “পাপিয়া পাখি’র 
চোখ গেল ডাক শুনে কবি মনে করেছেন মুসলমানের দুৰ্গতি দেখে পাখী আর্তনাদ 
করছে। মুসলমানদের এত অবনতি হয়েছে যে 

«গোলাম হিন্দুর জাতি তাহারাও দিবারাতি 

হেরে এবে ঘ্বণার নয়নে; 
“গ্রেচ্ছ” ‘যবন’ বলি দেয় সদা গালাগালি 
অস্পৃপ্য ভাবিয়া গণে মনে |” 
জাশ্চর্য্যের বিষয় এই যবন শব্দটির পৌরাণিক ব্যাখ্য দিয়ে কোন কোন হিন্দু 
লেখক মুসলমান সমাজকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সেটা যে কত 
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নিরর্থক তা সরলা দেবী ঘোষালের এ উক্তি থেকে পরিষ্কার হতে পারে__ 
“Whatever may have been the original application of the 
term “Native”, its present use as a term of contempt admits 
of no doubt. In the same way, the epithet ‘““yavana” has 
been hopelessly pointed.” 


ংলা সাহিত্যে হিন্দু মানসের এ ধরণের প্রতিফলন মুসলমান সমাজকে 
কতটা বিক্ষুব্ধ করেছিল তার পরিচয় সিরাঁজীর “মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক’ 
প্রবন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ থেকে পাওয়া যায়। “বিগত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমান 
শিক্ষা সমিতির কলিকাতা নগরীতে যে অধিবেশন হইয়াছিল, যথায় ভারতের 
যাবতীয় গণ্যমান্য শিক্ষিত পদস্থ মুসলমান সমাগত হইয়াছিলেন ; সেই বিরাট 
সভায় বঙ্গীয় মুনলমানদিগের পক্ষ হইতে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু সমাজহিতৈবী 
খ্যাতনামা জমিদার মাননীয় সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী সাহেব বাঙ্গালা সাহিত্যে 
মুসলমান বিদ্বেষের বিরুদ্ধে” একটি রেজুলিউশন পাশ করেন। সমস্ত মুসলমানই 
আনন্দ এবং উষ্ণ সহানুভূতির সহিত ইহার অনুমোদন করেন | পরে এই 
রেজুলিউশনটির বিবৃত বিষয় ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া “ভার্ণাকুলার এজুকেশন 
ইন বেঙ্গল’ (Vernacular Education in Bengal) নাম দিয়া গ্রন্থাকারে 
মুদ্রিত করা হয়। এই গ্রন্থ সমালোচনার জন্য বহু হিন্দু সম্পাদকের নিকট 

প্রেরিত হইলেও তাহাতে তাহারা কিছুহাত্র মনোযোগ প্রদান করেন নাই ।” 

| আঁশ্চর্য্যের বিষয় হিন্দুদের বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রচারের মধ্যে বসেও মুসলমান 
সাহিত্যিকগণ মনে করতেন হিন্দু-মুসলমানের মিলনই সমগ্রভাবে দেশের ও 
জাতির উন্নতির একমাত্র উপায়। মুসলমানদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চচ্চায় 
অনগ্রসরতাকে তারা এ মিলনের অন্যতম প্রধান অন্তরায় মনে করতেন । কাজেই 
নিজের সমাজকে বাংলা ভাষা চর্চার জন্য নানাভাবে তারা উদ্বদ্ধ করেছেন। 
মশাররফ হোসেন বলেছেন, “মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে ), 
ডাক্তার মহম্মদ মীর আলী তার “এখন কর্তব্য কি? প্রবন্ধে বলেছেন, “মাতৃ- 
ভাষাবলম্বিত সাহিত্যই সামাজিক ও স্বদেশ উন্নতির প্রশস্ত উপায়” এবং একথা 
বুঝতেন বলেই নুর-অল-ইমান সমাজের লোকেরা বাংলা ভাষায় মাসিকপত্র প্রকাশ 


৮ =. সাহিত্য প EEE সংখ্যা, ১৩৬৫ 


করেছিলেন: ‘যদিও তারা: জানতেন, “খাহারা ইংরেজী জানেন, তাহারা দেশী ভাষায় 
কাগজ পরিতে নারাজ । যাহারা আরবী পারসী এলেমে স্থুপত্তিত, তাহারা 
বাঙ্গালাকে একটা ভাষাই বলেন না বাঙ্গালা কাগজ পড়া দূরে থাকুক, বাঙ্গালাতে 
বাক্যালাপ করাকেও ঘ্ব্ণাবোধ করেন।” (নুর-অল-ইমান, আষাঢ়, ১৩০৭) 


মুসলমানদের বাংলা চ্চার আহ্বান দিতে গিয়ে তারা লক্ষ্য করেছিলেন, 
‘বঙ্গ বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের একদেশতা;। এ সম্পর্কে ডাক্তার মহম্মদ মীর আশা 
তার “এখন কর্তব্য কি? প্রবন্ধে বলেছেনঃ. “্যায়ত দেখিতে গেলে গবর্ণমেন্ট 
বিদ্যালয়সমূহ উভয় জাতির, সুতরাং শিক্ষাও উভয় ভাবাপন্ন হওয়া সমীচীন । 
কিন্তু তাহা ঘটিতেছে না। পুস্তকগুলি কেবলই হিন্দু লিখিত ও হিন্দু ভাবাপন্ন ; 
দোব" কাহার? মুসলমানেরই । তাহারা বাংলা গ্রন্থ লিখিতে অপারগ। 
হিন্দু ভ্রাতারা যাহা লিখিয়া দেন, মুসলমানেরা অস্লান বদনে তাহাই অধ্যয়ন 
করেন। এ সকল গ্রন্থ প্রায়ই এরূপভাবে লিখিত যে, পাঠ করিলে, ভারতে 
হিন্দু ব্যতীত মুসলমানদের বিদ্ধমানতাই আদৌ উপলব্ধি হয়না । অহো! এ 
ক্ষেত্রে কতিপয় অপরিণামদর্শী হিন্দু গ্রন্থকার যে বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছেন, 
তাহা প্রক্ষালন করিতে অধিক সময়পেক্ষা করিবে। কোন কোন গ্রন্থকার স্বীয় 
গ্রন্থে মুসলমানদের তিল দৌষকে তাল দোষরূপে দেখাইয়াছেন। হিন্দুর তাল 
দোষকে তিল দোষরূপে বর্ণনা বা গোপন করিতেই প্রয়াস পাইয়াছেন। আবার 
গ্রন্থান্তরে মুসলমানকে একেবারে ' ঘৃণা মিশ্রিত হাস্তজনক “বহুরূপী” রূপে 
সাজাইয়া পাঠকগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়াছেন। কোন কোন স্থলে কোন 
“কোন গ্রন্থকার অতিরিক্ত আরোপ সুত্রে বণিত “নীচাশয়,” “নির্দয়,” “ফ্লেচ্ছ” 
ও “যবন” প্রভৃতি সমর আখ্যায় “বোবাধন? মুসলমানকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। 
বলা বাহুল্য যে, এইরূপ দ্বেষ, ক্রোধ ও ঘৃণাব্যপ্রক ভাব প্রারস্ত হইতেই 
পাঠা্থী হিন্দু বালকগণের অস্থিমজ্জায় বিজড়িত হইতে আরম্ত হয়। পক্ষান্তরে 
মুসলমান বালকগণ স্ব সম্প্রদায়ের ঈদৃশ নিকৃষ্টভাব হৃদয়ঙ্গম করতঃ নিশুরভাচরণ 
অবলম্বন করিয়া থাকে। এ স্থলে হিন্দু ভ্রাতাগণের ধীরতা আবশ্যক 1” 
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পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে মুসলমানদের অভিযোগ যে সত্য ছিল তার আভাষ দীনেশচন্দ্র 
সেনের উক্তিতেও পাওয়া যায়। ১৩১০ সালের ৪ঠা . অগ্রহায়ণের ‘মিহির ও 
স্থধাকরে' তিনি “মাতৃভাষা” শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেখেন, “মুসলমান, হিন্দু সাহিত্য 
পাঠে, হিন্দু আচার ব্যবহার শিক্ষায় ক্রমেই হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে; তাই 
বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকা মুসলমানদের উচিৎ নহে।” 

মুসলমান সাহিত্যিকরা কতকটা এ তাগিদ থেকেই মুসলমানী বাংলা 
সাহিত্য স্থষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। আর মুসলমানী সাহিত্য বলতে তারা মনে 
করেছিলেন মুসলমানের ধর্ম, ইতিহাস প্রভূতিকে অবলম্বন করে রচিত সাহিত্য । 
১৩১১ সালে প্রকাশিত “কাসেম বধ কাব্যে'র ভূমিকায় গ্রন্থকার . হামিদ আলী 
লিখেছেন, “আমার এই. কাব্য প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য, মুসলমান গ্র্যাজুয়েট 
(graduate) দিগকে সাহিত্য ক্ষেত্রে আহ্বান, পুস্তক প্রণয়নের দিকে পথ প্রদর্শন 
ও সে বিষয়ে তাহাদের ওদাসীন্তের দিকে মনোযোগ আবর্ষণ। নতুবা আমার মত 
দীনের কাব্য প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র? 

সেদিনের মুসলমান শিক্ষিত সমাজ বাংলা ভাষাকে নিজের প্রাণের প্রিয় 
ভাবা মনে করে, তার মাধ্যমে স্বীয় সমাজকে জাগ্রত করার যে স্থৃবিপুল প্রয়াস 
পেয়েছিলেন, তারই স্বাক্ষর আছে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয় দশকের 
সাহিত্য পত্রিকাগুলোতে। য়ে. কোন জাতির নবজাগরণের একটা প্রধান লক্ষণ 
হোল আত্মমর্ধ্যাদাবোধ। উনিশ শতকের নবজাগ্রত মুসলমান সমাজেও প্রবল 
. আত্মমর্ধ্যাদাবোধ দেখা দিয়েছিল । এবং সে মর্ধ্যাদাকে তারা ক্ষুণ্ন হতে দেখেছিলেন 
হিন্দুর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে! ফলে তারা শুধু একক বিচ্ছিন্নভাবেই নয়, 
সমবেতভাবেও হিন্দু সমাজের কাছে “বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের বিরুদ্ধে” - 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন ১৮৯৮ সালে কলকাতায় সারা ভারত মুসলিম শিক্ষা 
সমিতির অধিবেশনে নবাব আলী চৌধুরীর প্রস্তাবটি সে সাক্ষ্যই বহন করে। 
মুসলমানরা সে প্রস্তাবটি হিন্দু সম্পাদকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন সহৃদয় আলোচনার 
জন্য। তারা চেয়েছিলেন উন্নত এবং সমৃদ্ধ প্রতিবেশীর কাছে উদারতা ও. 
সহান্ভূতি। কিন্তু তাদের. সে প্রত্যাশা নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে 


৮৮ এ | সাহিত্য পত্ৰিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 
ইসমাইল হোসেন সিরাজী তীর “মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক’ প্রবন্ধে লিখেছেন, 
“উহা যে একটি ভাবিবার এবং বিবেচনার বিষয় তাহাও তাহাদের গর্ধোন্নত মস্তকে 
কদাপি ধারণাও. হয় নাই ৷ অনেকে তাচ্ছিল্য করিয়া একবার খুলিয়াও দেখেন নাই 1”, 

হিন্দু সাহিত্যিকদের আঘাত ও হিন্দু সমাজের অবহেলা মুসলমানদের 
চিত্তের বেদনাকে ক্রমেই পুঞ্জীভূত করে তুলেছিল। পরত্ীকালে এস, এম, 
আকবর উদ্দীন, বি, এ “আল-এসলাম' পত্রিকার বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে 
মুসলমানের স্থান” শীর্ঘক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের ‘রাণা প্রতাপ’, 
নূরজাহান’ ও 'দুর্গাদাস’“নাটক, প্রফুল্ল কুমার বস্তুর €রোশেনা” নাটক এবং অন্যান্য 
মুদলিম কুৎসামূলক হিন্দু রচনার পরিচয় দিয়ে যে কথা বলেছেন. তা সেদিনের 
মুসলমানচিত্তের প্রতিক্রিয়াকেই প্রকাশ করেছে। হিন্দু সাহিত্যিকদের 
উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, “আমাদের যাহা মহৎ, যাহা সুন্দর, যাহা 
উৎকৃষ্ট, তাহা পতিত» হেয়, ঘৃণ্যভাবে চিত্রিত করিলে আমাদের 
অন্তরে যে নিদারুণ আঘাত লাগে, তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে 
পারে না 1৮ (পৌধ, ১৩২৩ সাল) ৷ এ আঘাত থেকে উৎসারিত হয় 
যে প্রশ্ন তাকেই তিনি প্রবন্ধের উপসংহারে তুলে ধরেছেন, “বাঙ্গালীর nationality 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, বাঙ্গালীর গৌরব বদ্ধিত করিতে হইলে, কেবল হিন্দুদের 
ভিতর জাতীয় প্রেরণা দিলেই চলিবে না। মুসলমানের প্রাণের ভাবের তারে 
বঙ্কার দিতে হইবে, তাহাদের মনপ্রাণ মাতাইয়া তুলিতে হইবে। তাহা .না 
করিয়া তোমরা, হিন্দু লেখকগণ, কেবল নিজের টুকুই বোঝ, নিজেকে লইয়াই 
ব্যস্ত থাক এবং সেই সঙ্গে আমাদিগকে উপর হইতে বলপুবর্ষক টানিয়া নীচে 
নামাইয়া দাও। কেন?” (মাঘ, ১৩২৩)। এ “কেন” র জবাবই হয়ত 


মুসলমানেরা সন্ধান করেছিলেন স্বতন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
কিন্ত সে আর এক প্রসঙ্গ । * 


,*আম|র এ প্রবন্ধ রচনার উপাদান হিসেবে বিভিন্ন পুরানো ও ছুষ্পাপ্য পত্র-পত্রি কা! 
দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধের অধ্যাপক ইদরিস আলী সাহেব, সৈয়দ মতর্জা 
আলী সাহেব, সৈয়দ আসাদ উদ দৌল! সিরাজী সাহেব এবং রাজশাহীর মিজ্জ। আবদুল 
আজিজ সাহেব । তাদের আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতি আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বরণ করছি। 


সৈয়দ হামজা ও তাৰ কান্য 
আনিস্ুশ্জামান 


নবাবী আমলের বাংলা দেশে ফারসী (ও পরে উ্ছ) ভাষার ক্রমবর্ধমান 
বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের প্রয়োগ বৃদ্ধি পায়। নগরে. ও_ বন্দরে. 
এই মিশ্রণ ঘটেছিল সবচেয়ে বেশী আর এইসব নগর-বন্দরের অল্পশিক্ষিত 
কবিদের হাতে কোম্পানী আমলের শুরুতে বিদেশী শব্দবহুল ভাষায় কাব্যরচনার 
একটা রীতি গড়ে ওঠে, যাঁকে আমরা মিশ্র ভাষারীতি আখ্যা দিতে পারি। 
বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ*রা তাই অবলম্বন করেছিলেন, কোন কোন লেখক 
যাকে matter of Perso-Arabic world বলে অভিহিত করেছেন ।* এই 
বিষয়বস্তু অবশ্য অন্ুকৃত হয়েছিল শাহ মুহম্মদ সগীর (পুঞ্চদশ শতাব্দী ) 
থেকে শুরু করে হায়াৎ মামুদের (অষ্টাদশ শতাব্দী) রচনায় রোমান্টিক 
প্রণয়োপাখ্যান, ছদ্ম-এতিহাসিক যুদ্ধকাহিনী, পীর মাহাত্মজ্ঞাপক পাঁচালী বা 
শান্্কথার অনুবাদ-অনুসরণে। তবে নবাবী আমলের শেষে ও কোম্পানী 
আমলের প্রথমে মিশ্র ভাষারীতির কবিদের হাতে এই বিষয়বস্তু প্রধান ও প্রকট 
হয়ে উঠেছিল। ভাষাগত দিক দিয়ে আমরা বলতে পারি যে, কৃষ্ণরাম 
. দাসের (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ) “রায়মঙ্গলে? অথবা রামাই পণ্ডিতের লেখা 
বলে কথিত 'শুন্যপুরাণে”” বিদেশী শব্দবহুল ভাষার ব্যবহার দেখা যায়ঃ তবে 
সমগ্র কাব্যে এই ভাষা ব্যবহারের প্রথম কৃতিত্ব হুগলীর বালিয়া-হাফেজপুর 
নিবাসী ফকির গরীবুল্লাহর (আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাধ) প্রাপ্য ।* 
৯ গোপাল হালদার £ বাউলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৭২। 
২] ব্যোমকেশ মুস্তফী £ রায়মঙ্গল দ্রঃ?। সা-প-প, ১৩০৩। 
৩। সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৪৯৯-৫** 'দ্রঃ। 
৪। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের উদ্ভব ও গরীবুল্লাহ সম্পর্কে অন্তত্র বিস্তারিত আলোচনার 
চেষ্টা করেছি। “সায়ের ফকির গৰীবুন্ধাহ,$ সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৫ দ্রষ্টব্য । 
১২ 


রিনি 


পতিত 


. ০৯০ ৃ্‌ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


মিশ্র ভাষারীতির কাবাপ্রসঙ্গে গরীবুল্লাহ রর পর আমরা যার নাম করতে পারি, 
তিনি সৈয়দ হামজা । কেবল কালের দিক দিয়ে নয়, রচনাশৈলীর উৎকর্ষের 
দিক দিয়েও বটে। “রচনাপ্রাচুর্যে সৈয়দ হামজা ইসলামি বাংলা সাহিত্যের 
সবচেয়ে বড় কবি”১-এ মন্তব্য হয়তো যথার্থ নয় ৪ কারণ, হামজার গ্রন্থ 
সংখ্যা চারের বেশী নগ্ন; অন্তত এ সংখ্যক বই মোহাম্মদ দানেশও লিখেছিলেন; 
শাহ গরীবুল্লাহ পশচখান! বই লিখেছিলেন বলে অনুমান করি; মোহাম্মদ 
খাতেরের বই পাই আটখানা ; আবছুর রহিমের পাই দশটিরও বেশী। তবে 
রচনাভঙ্গীর দিক দিয়ে গরীবুল্লাহর সঙ্গেই সৈয়দ হামজার তুলনা চলে £ প্রতিভার 
সামর্থ্য অন্যদের চেয়ে তিনি দীপ্তিমান ৷ 


দুই 
আত্মপরিচয় দানের ব্যাপারে সৈয়দ হামজা কোনরকম কৃপণতা করেন নি। 
বিভিন্ন কাব্যে বেশ বিস্তারিত করে তিনি তার ব্যক্তিগত খবরাখবর দেবার চেষ্টা 
করেছেন £ ফলে, তার সম্পর্কে অযথা জল্পনাকল্পনার তেমন অবকাশ নেই। ভার 
বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে সেই অংশগুলো এখানে উদ্ধত করা যেতে পারে ঃ 
ছৈয়দ হামজা বলে মোরসেদ ভাবনা । 
ওছুনা বসতি যার ভুরস্থট পরগণা ॥ 
আমার বাপের নাম হেদাতুল্লা মীর । 
তাহার বাপের নাম আবদুল কাদির ॥ 
বিধাতা দিয়াছে ছুই পুত্র মোর ঘরে। 
কালোমদ্দি কুতুবদ্দি জগতে প্রচারে ॥ 
তাহা সবায় কুশলে রাখেন করতার । 
দুই পুলে লক্ষ্মীলাভ প্রমাই অপার ॥ 
মহদী মোল্লার হোক ছুকুল উজালা। 
কভু যেন কুলে তার নাহি পড়ে ম'লা ॥ 
১। সুকুমার সেন? ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ ৯০৮। | 


সৈয়দ হামজা-ও তার কাব্য 


সাকিম বসন্তপুরে যাহার বসতি । 
জার বাড়ি আঠার বৎসর মোর স্থিতি ॥ 
তন্তু জেষ্ঠ পুত্র সেখ .খবু মোহাম্মদ ৷ 
তাহার গুণের আমি কি কহিব] হদ ॥ 
গুণবান পঞ্চ ভাই মহিমা অপার ৷ 
একে একে বিবরিয়া কহিব সবার ॥ 
করতার সবাকার কল্যান কুসলে। 
পরিবার সমেত রাখেন কালে কালে ॥ 
তস্ত জেষ্ঠ পুত্র সেই গোলাম ইদরিছ । 
বড়ই ভকত মোর গুণগান সিস ॥ 
জন্মিল ইদের দিনে ভূবন মণ্ডলে । 
তে কারণে নাম তার ই ইছু বলে ॥ 
তাহার নিমিত্তে কৈন্ু কবিতা প্রচার । 
নতুবা পুথীর চেষ্টা না ছিল আমার ॥ 
[ মধুমালতী ] 
আল্লার মকবুল সাহা গরিবুল্লা নাম । 


বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম ॥**" 
. সায়েরি করিলেন পুথি আমীর হামজার | 


না ছিল কেতাব রুজু তামাম কেচ্ছার ॥*** 


যতদুর আছে তার কবিতার হার। 
দেখিয়া শুনিয়া লোকে হয় জারেজার ॥*** 
ন! পারিন্নু এড়াইতে লোকের খাহেশ। 
গীথিন্ু কবিতা আমি ভাবিয়া বিশেষ ॥*** 
বোরহানার মাতারি যে আরব্বের বিচে । 
ওতারিয়া ছিল বিবি পাহাড়ের নীচে ॥ 


৯১ 


৯২ 


সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


সেই হদ্দ সায়েরি হইয়াছিল আগে । 
এগার শত নিরানববই সাল মাহা মাঘে ॥ 
না ছিল ওরক ছুই কেতাব আখেরি । 
এ খাতেরে আখেরি কহিতে হৈল দেরি ॥ 
বারো শত এক সালে বাঙ্গালার শেষে | 
কেতাব মিলিল মুঝে বহুত কোশেশে ॥ 
করিন্থু সায়েরি পুথি আখেরি কেচ্ছার | 
লেখা গেল সাহাদাত আমির হামজার ॥ 


[ আমীর হামজা ] 
রসুলের পাউতলে সৈএদ হামজা বলে 
ঘর ছিল ভুরস্থট উদানা । - 
সন নিরানই সালে আমার কপাল-ফলে 
বাড়িতে পড়িল তিন হানা ॥ 
চাষবাস যত ছিল বাড়ি ঘর সব গেল 
ভরাডুবি হৈল মাঝমাঠে । 
দেলেতে আফসোস -বড়া হইয়! যে গাড ছাড়া 
পরগণা বায়েড়া রাণীঘাটে ॥*** 
ভূরস্থুট পরগণা বিচে উদানা বাগের নীচে 
বসবাস কদিমি মোকাম । 
আব্দুল কাদের দাদা তার বড়া দেল সাদা 
| বাবা মোর হেদাতুল্লা নাম ॥ 
কলমদ্দি বড় বেটা .  কুতুবুদ্দি তার ছোট! 
এই ছুই মাস্থম আমার 1 
এহ! সবাকার তরে . যে কেহ মেহের করে 


আল্লাতালা ভাল করে তার 11.” 


সৈয়দ হামজা ও তার কাব্য 


ত্রিপদী করিয়া ছন্দ করিয়া তারিখ বন্ধ 
লেখা গেল তেইশে আশ্বিনে ৷ 
বার শত চারি সালে জোম্মার নামাজকালে 
বাকি সে মাসের সাত দিনে ॥ 
[ জৈগুনের পুথি ] 


বারো শত নয় সালে একুশে ভাদ্দরে। 
জুলুম ভেজিল কেয়ছা আলম উপরে ॥ 
উত্তর পশ্চিম হইতে চালাইল বান। 

আড়ে দিকে ত্রিশ ক্রোশ বহিল তুফান ৷ 
তিরিশ হাজার লোক পালাইল বানে। 
পেসাবের ঠশই নাই এত পেরেশানে ॥ 
যেদিন আমতার বানে হানা গেল ছুটে । 
ভাল ভাল লোকের হুরমত গেল টুটে ॥--* 
মিয়া ইজ্জতুল্লা ইহা কহিলেন আমায়। 
হাতেম তাইর কেচ্ছা লেখ বাঙ্গালায় ॥-." 
শুরু করিলাম যবে পুথি লিখিবার | 

না মিলে ফোরছত জীউ না হয় কারার ॥ 
ছয় ছওয়ালের কেচ্ছা হইতে তামাম । 
কলমের ঘোড়া মেরা তুড়িল লাগাম ॥ 

এ খাতিরে সেইখানে দিয়াছিন্থ ক্ষমা । 
কলিমোল্লা কহিলেন করিতে তর্জমা ॥ 
ভুরসট বসন্তপুরে বসতি মোকাম । 

চান্দের ফরজন্দ সেখ করিমোল্লা নাম ॥*** 
কালুর কথায় ফের ধরিন্ু কলম। 

আল্লা যদি করে পুথি করিব খতম ॥*** 


৯৪ 


সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


এমন জইফ কালে কালু মোল্লা মেরা গলে 
লাগাইল মহববতের ফীসি। | 

আপনি পরম স্থখে বসিয়া তামাসা দেখে 
মরি আমি করি কসাকসি ॥ | 

নহেত এমন কালে কে কোথা কবিতা বলে 
সত্তর সাল বয়স যাহার | | 

এই কামে দিন গেল নিজ কাম না হইল 
আছে মাত্র ভরসা আল্লার ॥--- 

আছিন্থ বসন্তপুরে... মইনন্দি মোল্লার ডেরে 

সেইখানে করিনু যতন ॥ 


' কেচ্ছা মধুমালতির জঙ্গনামা আমিরের 


জৈগুন, পুথি লিখেছিন্থু আগে । 
আল্লাতালা ভাল করে . যাহার খাহেস পরে 
হাতেম লিখিন্ু শেষভাগে ॥. 
মোরসেদের পাঙ তলে সৈয়দ হামজা বলে 
ঘর যার উদানা গোকাম।' 


আছিল সৈয়দজাদা ' আবছুল কাদের দাদা 
বাপ মীর 'হেদাতুল্লা নাম ॥ 


. একশও একুশ লিখে তার পিঠে শৃন্ত রাখে 


সনের ঠিকানা পাবে তায়। 


বাঙ্গালা আখেরি সালে . গরমীর বাহার কালে 
পুথির তারিখ লেখা "বায় ॥ 


[হাতেম তাই ] 
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এই বৃত্তান্ত থেকে জানা যাচ্ছে যে, কবির পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলী 
জেলার ( তখনকার বর্ধমান জেলার ) ভূরশুট* পরগণার অন্তর্গত উদনা গ্রামে | 
১১৪০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে কবির জন্ম হয়। উদনায় থাকতেই 
সম্ভবতঃ কৰি “মধুমালতী” রচনা শুরু করেন, শেষ করেন বসন্তপুরে এসে। 
রসিকদের অনুরোধে শাহ, গরীবুল্লাহ্‌-প্রণীত “আমীর হামজা; কাব্যের দ্বিতীয় 
পর্ব রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হন! ১১৯৯ সালে কাব্যরচনায় ছেদ পড়ে, পরে 
১২০১ সালে কাব্যটি তিনি সম্পূর্ণ করেন। ১১৯৯ সালেই দামোদরের হানায় 
কবি স্বগ্রাম ত্যাগ করে বায়েড়া ( বাউড়িয়া) পরগণার রাণাঘাট গ্রামে এসে 
উপস্থিত হন। পরে তিনি বসন্তপুরে মঈনউদ্দীন মোল্লার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। ১২০৪ সালে তার “জৈগুনের পু'খি' রচিত. হয়। মিয়া ইজ্জতউল্লাহ্‌ব 
অনুরোধে তিনি “হাতেম তাই” রচনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু সমাপ্তির পূর্বেই 
কাব্যরচনায় বিরতি পড়ে ; পরে শেখ চাদের আগ্রহাতিশয্যে এটি সম্পূর্ণ হয় 
১২১০ সালে। 
বহুকাল পূর্বে কবির স্বগ্রামনিবাদী জনৈক লেখক স্থানীয় কিংধ্দস্তীর 
ওপরে ভিত্তি করে সৈয়দ হামজার জীবনী প্রকাশ করেছিলেন । তিনি লেখেন ঃ 
বাল্যকালে তিনি [কবি ] অতি ছর্দান্ত ছিলেন। পিতা মীর সৈয়দ হ্দায়তুল্লা 
হামজার বিরুদ্ধে প্রতিবেশীগণের অভিযোগ শুনিতে শুনিতে ক্লান্ত হইয়া 
পড়িতেন 1" দীগ্‌ রুই গ্রামের এক শিক্ষকের নিকট তাঁহার শিক্ষা, আরম্ভ 
"১; খুষটীয় একাদশ শতাব্দীর শেষে কঃ মিশ্র-রচিত প্প্রবোধচন্দ্রোদর নাটকে? রাঢ় 
অঞ্চলে ভূরিশ্রেষ্টিকা নগরীর উল্লেখ থেকে অনেকে মনে করেন যে এটি 'ছিল রাটের 
একটি প্রধান শহর, এমন কি, অস্ততঃ অবনীশূরের সময় থেকে শূর রাজাদের রাজধানী 
হওয়াও বিচিত্র নয়। ‘ভূরিশ্রেষ্ঠ' কথাট। থেকে “ভূবিত্রেপ্ঠীকা* এসেছে, তার থেকে 
হয়েছে ‘ভুরশেট’ বা ‘ভুরগুট’--এখন যা হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত 


একটা গ্রাম মাত্র। 
দ্রঃ Nundolal Dey: Notes on the History of the District of 
Hugli, JASB, 1910. 


৯৬ | সাহিত্য পত্রিকা I শীত সংখ্যা, 


হইল, ছষ্ট ছেলে এইবার i হইয়া অভিনিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতে লাগিল 1. 
বিদ্যাচর্চার চতুর্থ বৎসরে সমগ্র কোরআন আয়ন্ত করিয়া হামজা ‘সাদী’ ‘হাফেজ’ 
‘বদায়ুনী’ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণের কাব্য ও সাহিত্য 'অতি উত্তমরূপে 
অধ্যয়ন করেন. এই সকল কবিতা পাঠে ও খেরদ আফজা -কৃত ছুইখানি .. 
পুস্তক অধ্যয়নে তিনি প্রায় নাস্তিক হইয়া যান। তাহার পিতা একটু অসস্তষ্ট 
হইয়া হাদিস শান্ত্রাধ্যয়ন মানসে তাহাকে দূরদেশে প্রেরণ করেন।".-কিছুদিন 
নানাস্থানে পর্যাটনাত্তর হামজা বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। ' এইসময় তাহার 
বয়স অনুমান সপ্তদশ বৎসর ।-*-১১৫৭ সালে অষ্টাদশ. বয়ঃক্রমকালে হামজার 
পরিণয় ক্রিয়া স্থসম্পা্দিত হয়।..*বাল্যকাল হইতেই তিনি কবিতাপ্রিয় ছিলেন । 
অসংখ্য কবিতা, পাঁচালি, হি'য়ালি ছড়া প্রভৃতি তিনি রচনা করিয়াছিলেন। | 

১১৮৯ সালে তিনি “মধুমালতী” নামক গ্রন্থখানি বিরচনে যদ্বান হন। 
চি ত্রিচতুর্থাংশ লিখিরার পর তাহার পিতা মরজগৎ হইতে পবিত্র 
নিত্যধামে প্রস্থান করেন ; সুতরাং পিতৃশোকে উদাসীন প্রায় হইয়া কিয়দ্িন ' 
মধুমালতীর রচনা বন্ধ রাখেন: ও হাওড়া জেলার বসন্তপুর নিবাসী মেহদী 
মোল্লার বাটীতে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ইহার বাটীতে ১১৯৪ সালে প্রথম 
স্থান লইয়া সপরিবারে আঠার বৎসর কাল অবস্থিতি করেন ও অসম্পূর্ণ 
মধুমালতীর উপসংহার করেন (১১৯৫)। অন্থ্যন বিংশ বৎসর বসন্তপুরে 
শিক্ষকতার কার্ষে- ব্যাপৃত থাকিয়া কবিবর নিশ্চিন্তমনে “জৈগুণ”, “আমির হামজা” 
ও “হাতেম, তাই” রচনা করেন। বিষয়সম্পত্তি ও গৃহাদি পর্যবেক্ষণ জন্য নিয়মিত 
বা অনিয়মিতভাবে উদনা গ্রামে আগমন করিতেন। তাহার পুন্রগণ কৃষিকার্ষের 
তত্ত্বাবধান করিয়া উদনা গ্রামেই বসবাস করিতেন।*-*১২১১ সালে বসম্তপুরের 
কার্য ত্যাগ করিয়া উদনায় পুনরাগমন করেন। ১২০৯ সালের জলগ্লাবনে 
তাহার গৃহাদি উৎসন্ন হওয়ায় বসন্তপুরের ও উদনার বদান্য জনগণের সাহায্য 
পুনরায় বাটী নির্মাণ করিয়া ১২১৪ সাল পর্যন্ত উদনায় অবস্থান করেন। একটি 
ব্যাধির প্রকোপে ভগ্নস্বাস্থ্য হইলে বসন্তপুরের কয়েকটি ছাত্র ও অন্থগ্রাহকবর্গের 
সনির্বন্ধ অনুরোধে ১২১৪ সালের প্রথমে তিনি পুনরায় বসস্তপুরে যাত্রা করেন, 


সৈয়দ হামজা ও তার কাব্য ৯৭ 


ইহার পরে আর তাহাকে' জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় নাই। ১২১৪ সালে 
এতদ্দেশবাসী আবালবৃদ্ধবণিতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া এই অমর কবি অমর- 
ধামে গমন করেন ।-“কবির মৃতদেহ বসন্তপুরে সমাধিস্থ হয়।”১ 

জীবনীকার “১২০৯ সালে উপর্ধ [পরি দুইবার ভীষণ বন্যার কথা৷ বলেছেন । 
তবে এর আগেও কবিকে বস্যাগীড়িত হতে হয়েছিল । ১১৯৯ সালে বন্যার হানায় 
তাকে যে ভিটে ছাড়তে হয়েছিল, “জৈগুনের পু"থি'তে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ 
আছে। 

কেউ বলেছেন £ “***অতঃপর তাহাকে [কবিকে] শাহ্‌, গরীবুল্লাহ.র 
আশ্রয়ে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেখানে উচ্ছঙ্খলতা অনেকটা সংযত হয়, এবং 
বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ বাড়ে। তিনি সংসারের প্রতি এমনিতেই ছিলেন উদ্দাসীন, 
তার উপর ফকির গরীবুল্লাহর সংস্পর্শে আসিয়া তাহার প্রকৃতিতে আরও 
উদাসীনতা আসে ।২ লেখকের এই মন্তব্যের ভিত্তি কি, তা জান! না যাওয়ায় 
এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। গরীবুল্লাহর সঙ্গে সৈয়দ 
হামজার ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকলে “আমীর হামজা’ কাব্যে হামজা তার উল্লেখ 
করতে ছাড়তেন না । 

, সৈয়দ হামজার নামে পূর্বোক্ত কাব্যগুলো ছাড়াও, ‘সোনাভান’ ও "লালমোন” 
বলে ছুটি কাব্য প্রচলিত আছে। ছুটির একটিতেও কিন্তু হামজার ভণিতা নেই । 
“সোনাভানে'র ভণিতা পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে এটি গরীবুল্লাহ্‌র রচনা । 
লালমোনে’ অরিফের ভণিতাই আছে সর্বত্র ৷ 

সৈয়দ হামজার জীবনীপ্রসঙ্গে আমাদেরকে একটিমাত্র সমস্তার সম্মুখীন 
হতে হয়_যার সমাধানও খুব সন্তোষজনক নয়--তা হল এধুমালতী” কাব্যের 
রচনাকাল নির্ধারণ। ইণ্ডিয়া অফিস লাইভ্রেরীতে সংরক্ষিত “ধুমালতী"র পার 
লিপির লিপিকাল--“সন ১২১৩ সালে বড় মাহ জেষ্ঠ রোজ সনিবার বেলা আড়াই 


১। শেখ আবদুর রহমান : বঙ্গের 'আদিকবি সৈয়দ হামজা ও সাহিত্য পরিষদ, আল-এসলাম, 

পৌঁষ-মাথ, ১৩২৩। 

২। অধ্যাপক কাজী দীন মুহম্মদ £ সোনাভ!ন। ফজলুল হক মুসলিম হল বাধিকী, ১৩৬২। 
১৩ 


৯৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


প্রহরের সময়” ১_-এই কাব্যরচনার নিয়তম তারিখ নির্দেশ করে | অন্যদিকে, 
রচনাকালের উল্লেখ না থাকলেও, নানাকারণে “মধুমালতী' তার প্রথম রচনা বলে 
মনে হয়] হাতেম তাই? কাব্যে কবি ন্বলিখিত কাব্যগ্রন্থের যে তালিকা দিয়েছেন, 
তাতে 'মধুয়ালতী*র উল্লেখ করেছেন সর্বপ্রথমে ; বাকী বইগুলোর উল্লেখ যে 
কালানুক্রমিকভাবে করা হয়েছে, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে; সুতরাং সর্বাগ্রে 
'মধুমালতী'র উল্লেখ সম্ভবতঃ একে কবির প্রথম রচনারূপে গ্রহণ করারই ইঙ্গিত 
দেয়। তাছাড়া, “মধুমালতী” কবির একমাত্র কাব্য যা কিনা মিশ্র ভাবারীতির 
নয়। এ থেকেও এই অনুমানের সুযোগ আছে যে, কবি প্রথমে “ধুমালতী? 
রচনা করেছিলেন; পরে “আমীর হামজা*র উত্তরার্ধ রচনা করতে গিয়ে তিন 
মিশ্র ভাষারীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরবর্তা কাব্য ছুটিতেও মিশ্র ভাষারীতি 
গ্রহণ করেন। নমধুমালতী'তে দামোদরের হানার উল্লেখ না থাকায় মনে হয় যে, 
এটি ১১৯৯ সালের আগেই লেখা * হয়ে থাকবে । 


অতএব, আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে অনুমান করা চললেও যথাযথ 
তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ডক্টর সুকুমার সেন যদিও একবার বলেছেন 
যে, এ কাব্য রচিত হয়েছিল “১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে”২, কিন্তু তিনি 
নিজেই আবার স্বীকার করেছেন যে, ১১৯৯--১২০১ সালে রচিত “আমীর হামজা? 
কাব্য রচনার পূর্বেই মধুয়ালতী লেখা 'হয়েছিল”। কিংবদন্তীর ওপরে নির্ভর করে 
কবির জীবনীকার বলেছেন যে, “মধুমালতী? রচনার স্ুত্রপাত হয়েছিল ১১৮৯ 
সালে এবং এটি সম্পূর্ণ হয় ১১৯৫ সালে।* ডঙ্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এই মতই 


>! Blumbhardt s Catalogue of Bengali and Assamese Manuscripts in the 
Library of the India Office, p 14 

২। ন্মুকুষার সেন £ পূর্বোক্ত, পৃ ৪১ । 

৩। এ, পৃ১০৯। 

৪1 শেখ আনছুর রহমান : পূর্বোক্ত, 


সৈয়দ হামজা ও তার কাব্য | ৯৯ 


গ্রহণ করেছেন।১ ডক্টর এনামুল হক লিখেছেন যে, ১৭৯০ খুষ্টাবের কাছাকাছি 
সময়ে এই কাব্য রচিত হয়েছিল 1২ সম্ভবতঃ তিনিও এই একই উৎস থেকে 
রচনাকাল পেয়েছেন। 

আমাদের অনুমতি রচনাকালের সঙ্গে এই কিংবদন্তীর সঙ্গতি আছে। কিন্তু 
এই তারিখ গ্রহণ করার আগে একটি কথা ভেবে দেখতে হয়। “মধুমালতী'র 
উপসংহারে কবি আঠারো বৎসর বসন্তপুরে থাকার কথা বলেছেন। জীবনীকারের 
মতে, কবি বসন্তপুরে প্রথম আসেন ১১৯৪ সালে । এই হিসেবে নধুমালতী”র 
রচনাকাল হয় ১২১২ সাল £ অথচ ১২১০ সালে লেখা “হাতেম তাই'তে “ধুমালতী”র 
নাম করা হয়েছে। ভিন্ন প্রমাণের অভাবে ১১৯৫ সালে 'মধুমালতী”-রচন। সমাপ্ত 
হয়েছে বলে ধরে নিলে, হয় কাব্যের এ চরণ ছুটিকে প্রক্ষিপ্ত বলতে হবে, নয়তো 
বলতে হবে যে, কবি বসন্তপুরে আসেন ১১৭৭ সালে। আবার, বসন্তপুরে 
যখনই আস্থন না কেন, ১১৯৯ সালের বন্যার সময়ে কবি উদনায়ই বাস করতেন। 


১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হয়।* সে সংবাদ 
সৈয়দ হামজা পেয়েছিলেন । এবং আশাও প্রকাশ করেছিলেন যে, তার গ্রন্থ 
মুদ্রিত হয়ে সর্বত্র প্রচারিত হবে । “আমীর হামজা” কাব্যের উপসংহারে তিনি 
বলছেন ঃ 

না করি বারণ কারে পুথি ছাপিবার 
না ছোটে ওজন যেন দোহাই আল্লার ॥ 
তার আশা পূর্ণ হতে খুব বেশীদিন লাগেনি । “মধুমালতী*র মুদ্রিত সংস্করণের 
সবচেয়ে পুরানো তারিখ হচ্ছে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ 1* “আমীর হামজা” কাব্যের প্রথম 
১। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সৈয়িদ হামধা। দিলরুবা) ঠ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ | 
২। মুহম্মদ এনামুল হক : মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃ ২৯৪. । 
৩। Nundolal Dey : পূর্বোক্ত | 
৪। সুকুমার সেন £ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯২২, পাদটীকা | 


১০০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


মুদ্রণ হয় সম্ভবতঃ ১২৬৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৫৭তে ১ বুটিশ মিউজিয়মের সংগ্রহে 
১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ছাপা “জৈগুনের পুথি” এবং ১৮৬৫তে মুদ্রিত ‘হাতেম তাই’ আছে ।২ 
এর আগেও এ কাব্যগুলো ছাপা হয়েছিল কি না, জানি না। তবে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে 
প্রকাশিত লঙের পুস্তকতালিকায় বটতলা থেকে মুদ্রিত “আমীর হামজা” “জৈগুনঃ 
ও হাতেম তাইয়ের উল্লেখ আছে।৩ এগুলো যদি হামজার বই হয়ে থাকে, 
তবে সবকটি বইয়েরই প্রথম মুদ্রণের কাল আরো এগিয়ে দিতে ' হয়। 


তিন 


“মধুমালতী’ সৈয়দ হামজার প্রথম রচনা বলে অনুমিত হতে পারে৷ এটি তার 
মৌলিক রচনা নয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্গুবাদ বলতে যা বোঝাতো, তাই । 
যে মূল কাব্য অবলম্বনে হামজা এটি রচনা করেছিলেন, তার সম্পর্কে কোন ইংগিত 
তিনি দেন নি। তবে “মধুমালতী’র কাহিনী কেবল বাংলায় নয়, ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশেও সুপরিচিত ছিল । দৌলত কাজী তীর “সতী ময়না” কাব্যঃ রচনাপ্রসঙ্গে 
বলেছেনঃ | | | 

মধুমালতির লাগি বিরাগী হইয়া ৷ 

মনোহর গেল মা ও বাপ তেয়াগিয়া ॥ 
অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছ’ জন ‘মধুমালতী’-রচয়িতার নাম করেছেন।* এরা 
হচ্ছেন £ মুহম্মদ কবীর ( ষোড়শ শতাব্দী ) ৬, মুহম্মদ চুহর ( অষ্টাদশ শতাব্দী )', 
১). সুকুমার সেন £ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯১৯, পাদটীকা। 


২! Blumhardt : Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of 
the British Museum, P31. 


৩1 Long: A Descriptive Catalogue. of Bengali Works. 

৪। সত্যেন্্রখখ ঘোষাল সম্পাদিত £ঃ সতী ময়না বা লোর চন্দ্রানী। সাহিত্য 
প্ৰকাশিকা, প্রথম খণ্ড । বিশ্বভারতী, ১৩৬২ | 

৫| আহমদ শরীফ: মনোহর-মধুমালতী । সমকাল, কাতিক, ১৩৬৪ | 

৬। এঁর মধুমালতী’ অধ্যাপক আহমদ শরীফের সম্পাদনার বাঙলা একাডেমী থেকে 


প্রকাশের অপেক্ষায়। 
৭। মুহম্মদ চুহরের কাব্যথানি পাওয়া যায় নি £ তীর অন্ত কাব্যে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 


Ed 
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সৈয়দ হামজা (অষ্টাদশ শতাব্দী ), শাকের মামুদ ( অষ্টাদশ শতাব্দী ), গোপীনাথ 
দাস (উনবিংশ শতাব্দী) ও জোবেদ আলী (বিংশ শতাব্দী )। ডক্টর 


এনামুল 


হক বলেছেন যে, শাহ গরীবুল্লাহও অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি “মধুমালতী” 


কাব্য রচনা করেন! গরীবুল্লাহর এই কাব্যের সন্ধান আমরা এখনো পাই 
নি। “মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য? গ্রন্থে গরীবুল্লাহর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনিও 
আর এই কাব্যের উল্লেখ করেন নি। এ থেকে মনে হয় যে, এ উক্তি সম্ভবতঃ 
অসতর্কতাপ্রস্থত এবং গরীবুল্লাহ, ‘মধুমালতী’ রচনা করেন নি। 


মুহম্মদ কবীরের “মধুমালতী” ফারসী কাব্য অবলম্বনে__ভিন্ন পাঙুলিপি 
অনুযায়ী হিন্দী কাব্য অবলম্বনে--রচিত হয়েছিল ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ।* শাকের 
মামুদের কাব্যের নাম ‘মধুমাল!?। তিনি লিখেছেন £ | 


মধুমালা মনহর কিতাব নিকটে। 

পাইয়া পাঁচালি দীর্ঘ রচি কহো ঝাটে ॥ 
আনন্দ উৎসবে মন ইদের দিবসে । 
সপ্তম আশ্বিন মাস তৃতীয়া আকাশে ॥ 
একাদশ শত সাল উন অষ্ট আসি । 
ফারসি বাঙ্গালা ভাষা হৃদয়ে প্রকাশি ॥ 
বয়ক্রম শুন মোর কুড়ি পর ছুই। 
বাইশ বছর জান না বুঝি প্রমাই ॥$ 


এ থেকে বোঝা যায় যে, কোন ফারসী কাব্য অবলম্বনে ১৭৮১-৮২তে এটি 
রচিত হয়েছিল । 
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মুহম্মদ এনামুল হক £ মধুমালতী। বাঙ্গালা পুঁথি সাহিত্য, পৃ ৯৯। 
পৃ ২২৪ দ্রঃ | 

যুহন্মদ্ব এনামুল হক পূর্বোক্ত, পৃ ১৬। 

কালীকান্ত বিশ্বাস প্রাচীন পুথির বিবরণ | র-সাঁঁপ-প, ১৩১৮ । 


og সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


গধুযালতী’র কাহিনী যে মুলত ভারতীয়, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
নেই। ভারতীয় ভাষা থেকে সে .কাহিনী অবশ্য ফারসীতেও অনুদিত হয়েছিল । 
শেখ মন্যন-রচিত হিন্দী “মধুমালতী'র ফারসী অনুবাদ করেন মুনশী আলী 
রিজা--১০৫৯ হিজরীতে । এর ছ’ বছর পর (১০৬৫ হিজরী) এই একই 
উপাখ্যান নিয়ে ণমিহর ও মাহ’ নামে একটি কাব্য প্রনয়ণ করেন বাদশাহ 
আওরঙ্গজেবের প্রিয় সহচর মীর আসকারী-_ার তাখান্ধুস ছিল রাষী। নাসির 
, আলীর মসনবীর মধ্যে মনোহর-মধুমালতী উপাখ্যানের আরেকটি ভাষ্য পাওয়া 
' গেছে--শেখ জুম্মন-রচিত হিন্দী কাব্য থেকে এটি অনুদিত হয়েছিল ।১ 

শেখ জুম্মন ও মন্ঝনের হিন্দী “মধুমালতী” সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা ।২ 
তবে যোড়শ শতাব্দীতে মালিক মুহম্মদ জায়দীও এই কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন ।* 
মুহম্মদ কবীরের রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকে গোলযোগ না থাকলে বলতে হয় যে, 
এইসব কাব্যের পূর্বেও হিন্দী-ফারসীতে 'মধুমালতী” কাব্য রচিত হয়েছিল । 

সৈয়দ হামজা সম্ভবতঃ কোন ফারসী ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন । 
নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। . 

মধুমালতীর কথাবস্তু সংক্ষেপে এই £ 

বঙ্গরাজ্যের প্রধান রাজন সূর্যভান ও রানী কমলানুন্দরীর একমাত্র পুত্র 
মনোহর বারো বৎসর বয়সে রাজা হন। তার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে পরীর 
দল নিদ্রিত মনোহরকে পালম্কসমেত উড়িয়ে, নিয়ে গেল মহারসের রাজা বিক্রম 
ও রানী রূপমঞ্জরীর কন্যা মধুমালতীর শয়নঘরে | উভয়ের মধ্যে পরিচয়, 
প্রণয়.ও অঙ্গুরীয়বিনিময় ঘটল £ মনোহর নিদ্রা গেলেন মালতীর পালঙ্কে, আর 
মালতী শয়ন করলেন মনোহরের পালস্কে। তখন পরীর! মনোহরকে স্বদেশে 
ফিরিয়ে আনল | প্রণযোন্মাদ হয়ে মনোহর রাজকন্যার সন্ধানে বের হলেন। 


১1150: Catalogue of the Persian Manuscripts in the British 
Museum, vol ii, pp 803, 698-99 & 700. 
২। আহমদ শরীফ পূর্বোক্ত । 


৩। মুহন্মদ শহীদুল্লাহ £ পূর্বোক্ত | 


সৈয়দ হামজা ও তাহার কাব্য | ১০৩ 


অনেক পথ অতিক্রম করে তিনি এক প্রাসাদতুলা অট্রালিকায় প্রবেশ করলেন 
এবং সেখানে দৈত্যের হাতে বন্দিনী বিচিত্রবিশ্রামরাজ চিত্রসেনের ক্যা 
প্রেমাকে দেখতে পেলেন । দৈত্যবব করে মনোহর উদ্ধার করলেন প্রেমাকে। 
প্রেগা ছিলেন মালতীর সখী--তার দৌত্যে মনোহর-মধুমালতীর মিলন ঘটল, 
কিন্তু তাদেরকে একত্র দেখতে পেয়ে রানী রূপমপ্ররী প্রেমাকে গঞ্জনা দিলেন 
এবং মালতীকে স্বগৃহে নিয়ে গিয়ে মন্ত্র পড়ে শুকপক্ষী করে উড়িয়ে দিলেন । 
শুকপক্ষী ধরা পড়ল মাণিকনগরের রাজ! তারাচশাদের কাছে। শুকপক্ষী মালতী 
আত্মপরিচয় দিলে সহানুভূতিশীল তারাটাদ রাজা বিক্রমের কাছে ফিরিয়ে 
আনলেন তাকে। রানী মন্ত্র পড়ে আবার তাকে পূর্বরূপে ফিরিয়ে আনলেন। 
তারা্টাদের কাছ থেকে বিক্রম মনোহর-মালতীর প্রণয়ের কথা জানলেন 
এবং প্রেমা ও চিত্রসেনের মধ্যস্থতায় মনোহরকে কন্যাদান করলেন। এরপর . 
আকস্মিকভাবে প্রেমাকে দেখে তারাটাদ আসক্ত হয়ে পড়লেন ঃ মনোহর- 
মালতীর দৌত্যে তাদের বিধাহ হল। কিছুদিন মহানন্দে কালযাপনের পর 
তারা নিজেদের রাজ্যে ফিরলেন । 

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে ‘মধুমালতী’র কাহিনীকে সাধারণই বলব 
এ কাহিনীর মধ্যে তেমন কোন জটিলতা নেই । অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সমস্ত 
কাব্যের ওপরে মোটা প্রলেপ লাগিয়ে গেছে। পরীদের সাময়িক লীলাখেলার 
ক্রীড়নক মনোহর ও মালতীর ক্ষণিক মিলনেই সমগ্র কাহিনীর মূল নিহিত । 
তারপর পঞ্চমুণ্ড দশচক্ষু দশহস্ত রাক্ষসের হাতে বন্দিনী রাজকন্যার উদ্ধারকার্য 
রূপকথার অতীন্দ্রিয় জগতেই পাঠককে বন্দী করে রাখে । সবশেষে মধুমালতীর 
metamorphosis—কপক্ষী হওয়া এবং পুনরপি রূপাস্তরগ্রহণ-_এক ভীতি- 
' মিশ্রিত বিস্ময় জাগরুক করে। অবশ্য সেযুগের পাঠকের কল্পনায় যে এই 
অতিপ্রাকৃত জগত বাস্তবের সকল সত্যতা নিয়ে বর্তমান ছিল, এতে সন্দেহ নেই £ 
কিন্তু সমগ্র কাব্যে যেসব ঘটনা (৩৬৪০) ঘটেছে, তার সবকটিই হয় এই 
অতিপ্রাকৃত পরিবেশের স্থষ্টি, নয় এর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অন্থুপ্রাণিত। এক্ষেত্রে 
ঘটনার স্বাধীন বিকাশ যেমন ঘটেনি, চরিত্রসমূহের পরিপূর্ণ প্রকাশও তেমন হয় নি। 


১০৪ রঃ Ca | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


অবশ্য এরই অন্তরালে সমাজের উপস্থিতি পাঠকের গোচরীভূত না হয়ে . 
পারে না। সে সমাজ. কেবল অতিপ্রাকৃত. জগতের চেয়ে, স্বতগ্ন নয়, বরঞ্চ 
অতিপ্রাকৃত পরিবেশের ইন্সিত পরিণামের সঙ্গে তার বিরোধও আছে । মনো- 
হরের জন্মমুহুর্তে সূর্যভান পপাত্রমিত্র ডাকাইয়! করিল সমাজ’ এবং মনোহরের হাতে 
রাজ্যভার অর্পণের সময়েও “সমাজ করিয়া তবে বসিল রাজন’ কিংবা প্রেমার ' 
প্রত্যাবর্তনে চিত্রসেন “আনন্দিত হইল যে সমাজ সহিত'--এইসব অংশে সমাজ বলতে 
রাজ্যশাসনের সহায়ক ব্যক্তিদেরকেই বোঝানে। হয়েছে । কিন্তু প্রথম দর্শনে মালতী 
যখন মনোহরকে বলছে ঃ | 


অকুঙারী কন্যা আমি রাজার কুমারী । 
কেমন তোমার সঙ্গে আলিঙ্গন করি ॥ . 
একথা প্রকাশ হৈলে হবে বড় লাজ । 
_কতজনে গভরে গাড়িবে মহারাজ ॥ 
সহজে হইবে তার কুলের খাঁকার | 
তোমার সহিত প্রাণ বধিবে আমার ॥ 


অথবা রূপমঞ্জরী যখন প্রেমাকে ধিকার দিচ্ছেন ৪ 
কলঙ্ক করিলি মোর সংসার জুড়িয়া 
কিংবা তিনি যখন রাজ! বিক্রমকে বলছেন £ 


যোগ্য কন্যা যার ঘরে ক্ষুধ। তৃষ্ণা নাহি তারে 
নিরবধি মনে মনস্তাপ 


তখন আমরা যে সমাজ ও সংসারের পরিচয় পাই, তা আমাদের অতি-পরিচিত । 
সমাজের চেহারাটা অহ্যভাবেও দেখা যায়। পাত্রপাত্রীর আচরিত রীতিনীতি 
সম্পর্কে সৈয়দ হামজা বেশ সতর্ক ছিলেন। তাই পুত্রের জন্মে ত্রান্মণভোজন 
- ও পারিতোধিক দান, জন্মপত্র লিখন, পাঠশালায় শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিবাহোৎসবের 
বর্ণনায় হিন্দু রীতিনীতির অনুস্থতি দেখি। অবশ্য এই সতর্কতা সত্বেও মুসলমান 


সৈয়দ হামজা ও তীর কাব্য ১০৫ 


সমাজের প্রচলন-অন্থুযাঁয়ী কৰি মনোহরের গলায় তাবিজ পরিয়েছেন ও বিবাহ্বাঁসরে 


আতরের আমদানী করেছেন। কিন্তু তবুও কবি যুলত নিলিপ্ততার পরিচয়ই 
দিয়েছেন। তাই চিত্রসেন 


আপনি রাজন করিল গমন 
* শ্রীহরিকে ঠেওয়াইয়া 
আবার; সখীদের উক্তি, 
| মনে মনে ভজ ভগবান 


এসব ক্ষেত্রে কবির যে সচেতনতার পরিচয় পাই, তার উল্লেখ করতে হয় এইজন্টে 
যে, মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে এমন নমুনার অভাব নেই, যেখানে হিন্দু পাত্রপাত্রী 
‘হেন দশা কেন মোর করিল খোদায়” বলে আক্ষেপ করছেন ।১ 
আরেকটা কথা । এই কাব্যে বারবার “কাণ্ডার বাঙ্গালের” কথা বলা হয়েছে ঃ 
(১) কাণ্ডার বাঙ্গাল দেহ সঙ্গে লোকজন 
(২) নানাধনে কাণ্ডার বাঙ্গাল হৈল বশ 
(৩) কাণ্ডার বাঙ্গাল, ভাসে নায়ের নফর 
সৈয়দ হামজার কালে কাণ্ডারীমাত্রই কি পূর্ববঙ্গীয় হত ? নইলে এ অঞ্চলের 
অন্যান্ত কবিও একইরকম উক্তি করবেন কেন ?* 
চরিত্রসমুহের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় নি বলতে আমি একথা বোঝাতে 
চেয়েছি যে, এখানে বিভিন্ন চরিত্র কবির মনোগত আদর্শান্থ্যায়ী এক একটি 
গুণের ভার বহন করে চলেছে--দৌষগুণের সমন্বয়ে তাদের চরিত্র গড়ে 
ওঠে নি বা গুণাবলীর সমন্বয় তাদের চরিত্র থেকে উৎসারিত হর নি। 
মালতীর মধ্যে শুধু প্রণয়ের আবেগ. ও. বিরহের হাহাকারই লক্ষ্যযোগ্য (তার 


51 ওয়াজেদ আলীর নামে প্রচলিত ‘সত্যপীরের পুথি, দ্রষ্টব্য । 
২। (ক) ‘কাণডাকী বাঙ্গাল যত বুদ্ধির সাগর ৷ | 
খুলিয়া ডিঙ্গার কাঁছি তুলিল লঙ্গর !'-_-এ 
খে) ‘ডাড় টানিতেছে বসি নির্বোধ বাঙ্গাল ৷? 
-আবছুর রহিম £ প্রেমলীল! (১৮৬১) 


১৪ 


১০৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


প্রণয় অবশ্য বর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত, কেননা মনোহরকে - তিনি ভালবেসেছিলেন 
'মরিলে ইহার বধ লাগিবে আমায় ভেবে)। মনোহরেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য 
তাই, তবে তার কিছু অতিরিক্ত গুণ আছেঃ তিনি প্রজাপালক নৃপতি ও 
ছুষ্টদমনকারী বীর- প্রেমার উদ্ধারসাধনে তিনি ০1%]:/র পরিচয় দিয়েছেন । 
তবে রাক্ষসবধের পর “মানিক মুকুতা আর রজত কাঞ্চন’ দেখে হরষিত হয়ে 
‘কাপড়ে বান্ধিয়া কত লিল মনোহর? পড়ে মনে হয় যে, তিনি বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন 
বিচক্ষণ বিষয়ীও বটেন। এ সবই হয়তো নায়কোচিত গুণ, কিন্ত তার বয়সটা 
চোদ্দ-পনেরোর কোঠায়, সে কথা স্মরণ করলে তার দেহমনের এ হেন শক্তির 
পরিচয়ে বিস্মিত হওয়া চলে, বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে । তারার্টাদ পরোপকারী 
রাজন! হ্ৃদয়রাম লক্ষ্ণসদূশ অনুজ । প্রেমার মধ্যে ব্যক্তিত্বের লক্ষণ দেখা 
দিয়েছিল, কিন্তু মালতীর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমার ভূমিকা এত গৌণ হয়ে 
গেল যে তার পরিণতি ঘটল না। রানী বূপমঞ্জরী ভয়ংকরা, মন্ত্রে তন্ত্র 
সিদ্ধহস্ত £ কন্যার জন্যে তার কাতর বিলাপ পাঠকের মনে কোন রেখাপাত 
করে না। 

রচনারীতির দিক দিয়ে “মধুমালতী” কাব্যে সৈয়দ হামজার স্বকীয 
বৈশিষ্ট্যের তেমন পরিচয় নেই £ এক কথায়, তিনি প্রথান্থুগত ৷ প্রথম দর্শনে মালতীর 
‘রূপ হেরে মনোহর হইল যৃচ্ছিত' £ এখানে রূপবর্ণনার সুযোগ না নিয়ে একেবারে 
বিবাহানুষ্ঠান বর্ণনাপ্রসঙ্গে বেশ স্ুচারুভাবে সে কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন? 


সহজে রূপের ভারে আপনি চলিতে নারে 
নবিন যৌবন তাহে ভার । 

রূপের মুরারী বালি ক্ষেণমধ্যে পড়ে ঢলি 
কেমনে বহিবে অলঙ্কার | 

চন্দ্রের জিনিয়া রূপ সূর্য্যের যেমন ধূপ 
আভরণে কিবা প্রয়োজন 1" 


১ 
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মুখ তার পূর্ণ শশী তাহে প্রকাশিল আসি 
বহুমূল্য মুকুতার ঝারা । 

কেশ ঝাড়! কর্ণমূলে তাহাতে মুকুতা দোলে 
চাঁদকে বেড়িয়া যেন তারা ॥ 

কি' কব বেশের ঘটা নয়নে কাজল ফোটা 
ভঙ্গিমা চাহনি মহাবাণ ৷ 

অপরূপ ভূরুজোড়া ধন্গকৈতে দিয়ে চাড়া 
রসিকে বধিতে অনুমান ॥*** 

ওষ্ঠ ছুটী বিন্ব ফল দম্ত করে ঝলমল 
যেন পাকা ডালিম্বের দানা | 

একে ত নবযৌবন তাহে অতি স্থগঠন 


বর্ণ জিনিয়া কাচা সোনা ॥ 
এখানে সেকালের আদর্শে কবি হয়ত প্রশংসা দাবী করতে পারেন, কিন্তু প্রেমার 
রূপবর্ণনা যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি গুণহীন। তবে কবির কিছু কিছু উপমা ব্যবহারের 
পদ্ধতি প্রশংসনীয় । যেমন, | 


যেন প্রিয়া বিনে পোড়ে হুতাসনে 
প্রিরাবিরহিনী রামা । 

জলজন্তগণে মরে জল বিনে 
তেমতি- আছিল সাম। ॥ 

বিদ্যাহীন নর পুত্রহীন ঘর 
চিরণীবিহনে কেশ । 

সশহীন প্রজা _ প্রজাহীন রাজা 
রাজাহীন যেন দেশ ॥ 

ধনহীন পুরী পতিহীন নারী 


জলহীন সরোবর ! 
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৷ ফলহীন বৃক্ষ রসহীন ইক্ষু 
মধুহীন মধুকর ॥ | 
কিংবা প্রেমা-তারাটাদের মিলনে, 
বসন্তের কালে মরা বৃক্ষ ডালে 
মুগ্তরী ধরিল তায় | 
রবিতাপে জ্বাল! পেয়ে বৃক্ষতলা 
জুড়াইতে বসিল রায় ॥ 
অন্নহীন লোকে উপহার ভোগ 
পাইল কাঞ্চন থালে । 
জলহীন নর পেয়ে সরোবর 
| পড়িল অগাধ জলে ॥ -. 
এমনি প্রাকার রাজার কুমার 


“আনন্দ বাড়িল মনে | 


মিধুমালতী কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এর ভাষা £ এটি 
মিশ্র ভাষারীতির কাব্য নয়, মধ্যযুগীয় কাব্যের সাধারণ ভাষায় এটি লেখা হয়েছে। 
পরবর্তী বই তিনটের সঙ্গে মধুমালতীর প্রধান পার্থক্য এখানে । অবশ্য হাওড়া- 
হুগলী অঞ্চলের কথ্যভাষার প্রভাব তিনি এড়াতে পাড়েন নি। তাই এখানে 
আমরা শমাঙ্গাইয়া” “লিয়া” “দোন” ‘আসক’ ‘লোগ’ গ্ছামান” ‘মেওাজাত’ ‘নফর’ 
‘বহিন’ “প্রিয়া” (পুংলিঙ্গ) “উদাসিনী” (পুংলিঙ্গ) ‘ওখাড়িয়া’ “পিয়ার” প্রভৃতি 
শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। এছাড়া, এই ভাষার কোন বিশেষত্ব নেই 
সৈয়দ হামজার হাতে এ ভাবায় বিশেষ কোন সৌন্দর্য বা মাধুর্যের স্থষ্টি হয় নি। 
তবু মধুমালতী কাব্যের ভাষাকে যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলেছি, তার কারণ - 
নেতিবাঁচক-_ অর্থাৎ এটি মিশ্র ভাষারীতির নয় বলে। সৈয়দ হামজাই বোধহয় 
মিশ্র ভাষারীতির একমাত্র কবি, যিনি অন্তত একটি কাব্যেও এই ভাষা গ্রহণ 


সৈয়দ হামজা ও তার কাব্য ১০৯ 


করেছিলেন, যে ভাষাকে তার অনুবর্তীরা “সংস্কৃত -বলে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং 
কাব্যরচনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি।+ 


চার 


গরীবুল্লাহর কাব্য-আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, কল্পনামূলক ফারসী 
কাব্য “কিদ্সা-ই-আমীর হামজা” অবলম্বনে বাংলায় ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের 
আবদুল নবী “আমীর হামজা” কাবা রচন! করেন এবং আনুমানিক ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে 
গরীবুল্লাহর “আমীর হামজা"র প্রথম “বালাম” রচিত হয়। রসিকদের অনুরোধে 
সৈয়দ হামজা এর দ্বিতীয় পর্ব রচনা শুরু করেন ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে, রচনা শেষ হয় 
১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে । গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যের শেষার্ধ হিসেবে রচিত হয়েছিল বলে কবি 
পূর্বসুরীর আদর্শে মিশ্র ভাষারীতিতেই এটি রচনা করেন। শুধু তাই নয়, এর 
পর থেকে কেবল এই ভাষারীতিতেই তিনি কাব্য প্রণয়ন করেছেন । 


হজরত মুহম্মদের পিতৃব্য আমীর হামজার শৌর্ধবীর্ষের পরিচয় দান এই 
কাব্যের লক্ষ্য। ইসলামের নবীর জন্মলাভের বহু পূর্বেই আমীর হামজা 
_ ইসলামপ্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, কাব্যের প্রথম পর্ব থেকে সেটাই মনে হয়। 
দ্বিতীয় পর্বে, সৈরদ হামজার রচনায়, আমরা অবশ্য দেখতে পাই যে, হামজা 
ইবরাহীম নবীর দীন প্রচার করছেন। তার আদেশে আববাস হোমুম 
বাদশাকে লেখেন 


১) যেমন, যুনশী মালে যোহান্মর্দ অ'লাওলের 'সরফুলমুলুক বদিউজ্জামাল কাব্যকে 
লোকবোধ্য ভাষায় রূপান্তরিত করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন 2 
এই পুথি সারের ছিল আগু জমানার। 
সংস্কৃত সাধু ভাষায় হইল তৈয়ার ॥ 
পড়িতে বুঝিতে লোকের বড়ই কছেল্লা। 
. তে-কারণে অধীন রচে চলিত বাঙ্গালা ॥ 


-_-সয়ফলঘুন্ুুক বদিওজ্জীমাঁল (১২৩৫) 


১১০ . সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


একিদায় আন তুমি আল্লাকে ইমান ॥ 
এবরাহিম নবির দিন পরে কর কাম। 
নহে ত বড়ই দুঃখ পাবে পরিণাম ॥ 


. ইবরাহীম নবীর দীনে পানাহার সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল কি না, জানি না। 
কাব্যে কিন্ত বারবার আমীর হামজাকে দেখতে পাই “করেন পেয়ালাবাজি খোসাল 
খাতির’ এবং এর প্রতিক্রিয়াম্বরূপ তার যে এমস্তহালে'র বর্ণনা আছে, সেটা 
পারস্তের সামাজিক" জীবনের সঙ্গে হয়তো বেমানান নয়, কিন্তু ইসলামের 
পয়গন্থরের নির্দেশের বিরোধী । 


ৃ এই কাব্যে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাব্যের সবচাইতে লক্ষ্যোগ্য 
বিষয় হচ্ছে 0%58100এর তীব্রতা । রণক্ষেত্রে, নৃত্যগীত-পেয়ালাবাজিতে এবং 
নারীর আদঙ্গলিদ্দায় একই .মদোম্মত্ততার প্রকাশভেদ হয়েছে মাত্র। অস্বাভাবিক 
. ঘটনাকে যদি অতীন্দ্রিয় বলে আখ্যা দেওয়া চলে, তবে বলতে হয় যে, এ 
কাব্যেও অতীক্দিয়তার পরিচয় আছে। হামজার প্রণরিনী ও পরবর্তীকালে গৃহিনী 
বাদশাহ নওশেরওয়শার কন্যা মেহেরনিগারের কাছে একদা তিনি অঙ্গীকার 
করেছিলেন যে, মেহেরের জীবদ্দশায় তিনি অন্ত নারী গ্রহণ করবেন না। 
কিন্তু মেসেরের . যুদ্ধ করে তিনি যখন নাসিরকে রাজত্ব দিলেন, তখন নাসিরের 
আগ্রহাতিশয্যে তার কন্যাকে বিবাহ করে অনুগ্রহ করলেন ৷ সেই পরিণীতাকে 
তিনি ছেরের দেস্তার (মাথার টুপি?) দিয়ে এসেছিলেন এবং সেই দেস্তারের 
বরকতে”ই তার গর্ভে উন্মর ইউনানির জন্ম হয়। কিছুকাল পর হামজার সঙ্গে 
ইউনানী মিলিত হলে মেহেরনিগার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং সমস্ত ব্যপারটা 
অস্বাভাবিক ও. অপত্য বলে গণ্য করে হামজাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দায়ে অপরাধী 
করলেন। : 
. মেহেরনিগারের মৃত্যুর পর “কারুনের বহিনকে আমীর সাদি করে’ । 
তারপর 'ফতেন্ুসের কন্যা রাবিরা' পানলপোসকে_ছুরত দেখিলে তার পরি ঝক 
মারে’ এবং যিনি হামজাকে ন! দেখেও আশৈশব তার নাম জপ করতেন-_-আমীর 
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হামজ! গ্রহণ করলেন | মেহেরনিগার জীবিত থাকলে হয়তো এ ঘটনাও 
অবিশ্বাস করতেন, কেননা তার বাস্তবতাজ্ঞান আমাদের পর্যায়ের বলেই মনে 


হয়। যাহোক, এরপর এক ভয়ংকর ব্যাপার ঘটল-_আমীরের কাছে আত্মনিবেদন 
করলেন নওশেরওয়শর স্ত্রী 


বিবি কহে হাল মেরা শুনহে আমির । 

বাদমার আওরত আমি নাম্‌ আওরঙ্গির ॥ 

তোমার তারিফ শুনে হয়েছি আসক । 

আসক আগুনে আর জ্বলিব কব তক ॥ 

আসকে পুড়িয়া মরি দেখা নাহি পাই । 

এ খাতেরে রাতকালে আসি তেরা ঠাই ॥ 

মতলব হাছেল পাছে না কর আমির ॥ 

কয়েদ করিন্ু তুঝে ইহার খাতির ॥ 

আমার খাতেরে তুমি হও রওাদার । 

আসক আগুনে তবে পাই যে নিস্তার ॥ 

তোমাকে ছাড়িয়া দিয়া যাই আমি ডেরে। 

তুমিও চলিয়া যাও আপনা লক্করে ॥ 

আমির কহেন তুমি বাদসার আওরত । 

তুমি এয়ছা বাত কহ কেয়ছা হকিকত ॥*"* 

নওসেরডা কহে মুঝে ফরজন্দ বলিয়া | 

মায়ের সমান তুমি দেখ না বৃঝিয়া ॥ 
তবে গিলান শহরের বাদশাহ গাঞ্জালের কন্যা ‘হুর বরাবর’ গিল সওয়ারের 
সঙ্গে হামজার সাক্ষাৎ হলে “আমির মোস্তান হৈল দেখিয়া তাহাকে আর শেষ 
পর্যন্ত তার সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধ হতেও দেরী হল না। এরকম ঘটনা আরো ঘটেছে । 
কেবল আমীর নন, তার সঙ্গীরাও এইরকম প্রথম দর্শনজাত প্রণয়েই অভ্যস্ত | যেমন £ 

জোপিনের জরু বিবী ছুরত নেগার | 

হইল ওম্মর মাদি আসক তাহার ॥ 
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এই “আসক'তার আর যে কোন গুণ থাক, নিষ্ঠা নেই। অথবা বলা যেতে 
পারে যে, অপ্রাপ্তিজনিত বেদনার মোচনের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠাও ধুয়ে মুছে গেছে । 
কাব্যের শেষদিকে হজরত মুহম্মদের আবির্ভাব ঘটেছে। নওশেরওয়শ 

জ্ঞানবৃদ্ধ বুজরচেহ মেহেরের ছুই চক্ষু উৎপাটন করেছিলেন। বুজরচেহ মেহের 
মক্কা শরীফে এসে চল্লিশ দিনের শিশু মুহম্মদের পদধূলি চোখে মেখে আল্লাহ্‌র 
কাছে দৃষ্টিশক্তি ফিরে চাইলেন। অমনি 

গায়েবি আওয়াজ তারে কহিল এলাই। 

করিলে বহুত জারি - মাঙ্গিলে খোড়াই ॥ 

ইহা হৈতে আর কোন মতলব মাঙ্গিতে | 

তাহাও পাইতে তুমি নবির বরকতে ॥ 

এয়ছাই মাঙ্গিতে দোওয়া দত্ত ওঠাইয়| । 

দুনিয়ার যত মোরদা দিত জেলাইয়া ॥ 
কিন্তু যার বরকতে- পৃথিবীর সকল মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হত, তিনিই কি আল্লাহ্‌র 
রোষ থেকে মুক্তি পেলেন! কাব্যের শেষভাগে আছে £ 


রছুল কহেন ভাই. কোন বাতে ডর নাই 

যদি আসে তামাম জাহান । 

' যতেক কুকর জোরে একেলা মারিবে তারে 
__ চাচ্চা মেরা আমির পাহালগান ॥--- 
রছলের বাত পরে এলাহি বেদেল তারে 

কাহে নবি পাসরিল মোরে । 
ভুলিয়া আমার তরে " চাচ্চার গুমান করে 
না জানে কি হইবে আখেরে ॥ . . 
আর একবার নবি আপনা দাতের গুৰি 


_ দেখিয়া করিল তকববরি | 
নাহি জানে দেল বিচে গুমানেতে গোনা আছে 
যেয়ছ! কাম তেয়ছাই মজুরি ॥ 
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সম্ভবতঃ রস্থলের 'কামেই হামজা ‘মজুরী’ লাভ করলেন শাহাদাৎ বরণ করে 
_হেন্দিয়ার হাতে তার মৃত্যু হল। হেন্দিয়া অবশ্য অনুতপ্ত হলেন, মুসলমান 
হলেন- কিন্ত হামজা! আর ফিরলেন না, কাব্যও সমাপ্ত হল । 
ছুইখণ্ড আমীর হামা'য় অঙ্কিত চরিত্রের সংখ্যা এত বেশী যে তার 
সবকটিকে মনে রাখা সম্ভব নয়। তার উপরে অধিকাংশেরই চরিব্রগত-বৈশিষ্ট্য 
এত কম যে, একটির সঙ্গে অপরটিকে জড়িয়ে ফেলাও অসম্ভব নয়। পার্শ্- 
চরিত্রগুলোর মধ্যে উন্মর উম্মিয়া উল্লেখযোগ্য £ কিন্তু তার ভোজবাজির 
পৌনোপুনিকতা তার বৈশিষ্ট্যের ওজ্ল্যকে ম্লান করেছে! 
রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য এমন কিছু নয়। কয়েকটি অন্ুপ্রাস লক্ষণীয় £ 
১! হামজার গোলাম হামজা কহে বাত । 
২। করেন খাতেরদারি বেটির খাতির ৷ 
৩। পান্জাগির ধরে পানজা আমির হামজার | 


পাচ 
হজরত আলীর ইতিহাসবিখ্যাত শৌর্ধবীর্য কাল্পনিক সাহিত্যস্থত্ির প্রেরণা 
দিয়েছে এবং তাঁর সম্পর্কে নানারকম গল্পগুজব প্রচলিত আছে। উনিশ শতকের 
প্রথম দিকে ফারসী ভাষায় সংকলিত শিয়া ধর্মতত্বিষয়ক গ্রন্থ আলী আকবর 
ইবনে আলী আসগর-রচিত “আক্কায়হ্বশ শিয়া'য় উল্লিখিত হয়েছে যে, বিবি 
ফাতেমার মৃত্যুর পর হজরত আলী আরো বারোজন স্ত্রী গ্রহণ করেন. এবং 
মোট সতেরোটি পুত্র ও উনিশটি কন্ঠা লাভ করেনা, আলীর ওরসে ও 
আন্বাজরানী বিবি হনুফার গর্ভে জাত মুহম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (অর্থাৎ হানাফী 
নারীর তনয় মুহম্মদ ) পিতার তুল্য বীরত্ব অর্জন করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। 
তাকে নিয়েও নানারকম কাল্পনিক উপাখ্যান রচিত হয়েছে ফারসীতে ও উদ্্ঘতে। 
তার অনুসরণে বাংলায়ও কাব্য রচিত হয়েছে, যেমন; সাবিরিদ খানের হানিকা 
ও কররাপরী” ( ষোড়শ শতাব্দী) ও মোহাম্মদ খানের হানিফার লড়াই’ 
১ | Browne: Literary History of Persia, ৬০1 iV, p 392. 
১৫ 
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(সপ্তদশ শতাব্দী) ৷? ভ্ত্রীভাগ্যে হাঁনিফাও সৌভাগ্যবান ছিলেন ঃ তার চার 
স্্রী_মললিকা, জৈগুন, সমর্তভান, সোনাভান--অত্যন্ত বলবীর্ষের অধিকারিণী হিসেবেই 
কাব্যে চিত্রিত হয়েছেন। জনপ্রিয় কাব্যের নায়িকারপে এরা বাংলাদেশে ' 
সর্বজনপরিচিত । ৫৭ ৃ 

উদ্্তে নৃরউদ্দীন রচিত “জঙ্গে জয়তুন' বলে একটি কাব্য আছে, যার 
বিষয়বস্তু হচ্ছে রাজ্ঞী জয়তুনের সঙ্গে হানাফিয়ার যুদ্ধবর্ণনা।২ দাক্ষিণাত্যের কবি 
ফজল বিন মুহম্মদও “কিস্সা-এ-জায়তুন' বা 'জঙ্গনামা মুহম্মদ হানিফা” বলে 
কার্য লেখেন দাকিনী মসনবীতে ।« বাংলায় একই বিষয় নিয়ে সৈয়দ হামজা 
যে কাব্য রচনা করেন, তারই নাম 'জৈগুনের পুথি । সম্ভবতঃ তিনিও কোন 
প্রচলিত উর্ঘ কাব্যের অন্ুবাদ করেছিলেন । 


এরেমের বাদশাজাদী জৈগুন ছিলেন অসাধারণ বীর্ধবতী রমণী । যে ব্যক্তি 

তাকে বলে পরাজিত করবেন, তিনি তারই পাণিগ্রহণ করবেন বলে ঘোষণ| 

. করেছিলেন। দেশবিদেশের রাজারা তার পাঁণিপীড়নের আশায় যুদ্ধ করতে 
এসে কেউবা নিহত হন, কেউবা পরাজিত হয়ে দাসত্ব বরণ করেন। একদিন 
শিকার করতে এসে হানিফার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও দ্বন্ব ঘটল। প্রথম যুদ্ধে 

. হানিফার পরাজয় ঘটলে তার মাতা হন্ুফা বিবি যুদ্ধ করতে এলেন 


জৈগুনের সঙ্গে, কিন্তু তিনিও হার মানলেন। হানিফা আবার দ্বন্ৰে প্রবৃত্ত 
হলেন, জয়লাভ করলেন ও জৈগুনের রূপে মোহিত হলেন। জৈগুন মুসলমান 


১। মুহম্মদ এনামুল হক £ মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পূ ১.৮, ৯৮৭। হানিফার 
কীরত্বসংক্রান্ত অন্যান্য কাব্যের উল্লেখ আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত “পুথি 
৷ পরিচিতিগ্র ৪১২) ৪১৭, ৪১৯ ও ৪২০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে! 
"২। মুহম্মদ শহীদুন্বাহ £ পূৰ্ধেক্ত ৷ 
৩। আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ £ বাউল! সাহিত্যে উপাখ্যান-_গুলে বকাওলী । সাহিত্য 
পত্রিকা, শীত, ১৩৬৪ | 
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হয়ে হানিফার বাগদত্তা হলেন ৷ কিন্তু হানিফার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, এরেম 
শাহকে মুসলমান না করে 'তিনি মদিনা ফিরবেন না। এরেমে যাবার পথে 
এক বাগানে হানিফা বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন £ পরীর বাদশা শাহ! পরীর 
কন্যা কৃয়াপরী তাকে দেখে আসক্ত হল। সেই বাগানের অধিকারী জেন্দাল 
বাদশাকে পরাজিত ও ইসলামে দীক্ষিত করে হানিফা গেলেন 'এমরানের দেশে । 
এমরানের ছুই বোনকে বন্দী করে তিনি এমরানকে উদ্ধার করলেন, মুসলমান 
করলেন ও রাজা করলেন। সেখান থেকে হানিফা এলেন এরেমে। 


ওদিকে বিবি হনুফার সঙ্গে জৈগুন মদিনা ফিরছিলেন। পথে তাকেও 

যুদ্ধবিগ্রহ করে জয়যুক্ত হতে হল। শেষে তিনিও এরেমে এলেন_উভরের 
সাক্ষাৎ হল! এরেমরাজের পনেরো লাখ লস্কর, চল্লিশ হাজার হাতী ও অগণিত 
গরু গাধা উটের সঙ্গে যুদ্ধ করে হানিফা জয়লাভ করছিলেন_কিস্তু শক্রপন্চ 
তাকে ফাদে ফেলে আহত করল। ভজৈগুন তাকে উদ্ধার করে বললেন ঃ 

বিবি বলে তোমার হুকুম যদি পাই। 

কাটিয়া বাদশার শির এখানে পৌছাই ॥ 
অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে জৈগুন আহত হানিফাকে নিয়ে এলেন এমরানের 
দেশে। এখনে যুদ্ধ করে এমলাককে হারিয়ে দিলেন তিনি, ‘এমলাক জানের 
ডরে আনিল ইমান’ । এমরানের প্রাসাদ থেকে কুয়াপরী বীর হানিকাকে 
চুরি করে নিয়ে পালাল । হানিফার সন্ধান না পেয়ে জৈগুন ফিরে এলেন 
মদিনায় । শেষে হজরত মুহম্মদের (দঃ) রওজা শরীফ থেকে হানিফার অবস্থান 
জানিয়ে সেখানে জৈগুনকে পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হল। জৈগুন “হানিফা” নাম 
ধারণ করে উন্মর উন্মিয়া ও জোবেদ আলীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন! 


প্রথমে মিয়াদ বাদশার সঙ্গে, তারপর দোমরাজ বাদশার সঙ্গে, তারপর 
কোমর বাদশার সঙ্গে, শেষে মনুয্যখাদক সাত ভাই আদির সঙ্গে যুদ্ধ করে 
ও তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে জৈগুন পৌছলেন পরীস্থানে। বিবরণ 
শুনে শাহা পরী কন্তাকে বন্দী করলেন এবং হানিফা-জৈগুনে মিলন ঘটালেন 
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সাত বৎসর পর। তারা এক ঘরে পবিত্র হয়ে বাস করলেন। তারপর 
পরীদের চিকিৎসায় হানিফ! নিরাময় হলেন। অনেক ভেট নিয়ে তারা ফিরলেন 
" পরীস্থান থেকে। 
চোদ্দ বছর পর হানিফা এরেমে লড়তে এলেন। এরেমের বাদশা 
কৌশলে আক্রমণ করে হানিকাকে আহত করলেন। এরেম জৈগুনকে ধরতে 
আদেশ দিলেন £ “জাত মজাইল মেরা তুরুকে মিলিয়াঃ। জৈগুন বন্দী হলেন 
হানিফা পর্বতগাত্রে আশ্রয় নিলেন। আল্লাহ্‌ র আদেশে বাতাস এই খবর পৌছাল 
হজরত আলীর কাছে। আলী এলেন এরেমে, এরেমরাজ শুনলেন তার পরিচয় ঃ 
দেউল দোহারা তুড়ে কৈল ছারখার । 
না রাখিল আমল হিন্দুর. দেবতার ॥ 
আলী এরেমকে পরাজিত করে সকলকে উদ্ধার. করলেন। এরেম গেলেন তার 
ভাই ফালাতুনের আশ্রয়ে । . ফালাতুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে জৈগুন তাকে 
ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ. জানিয়ে বললেন ঃ 
খাইলে হালাল চিজ খুব মজা পাবে। 
কালাতুন অবশ্য ইসলাম- গ্রহণ করলেন, কিন্তু ‘হালাল চিজে'র লোভে নয়, যুদ্ধে 
হেরে গিয়ে প্রাণের ভয়ে । একে একে সব ভাইয়েরই এই দশা হল। . কেবল 
কহতিয়া দৰ্প করে বললেন ৪. 
কহতিয়া কহিল কাহে কলেমা পড়িব। 
" লাত মনাতের পুজা কাহেক ছাড়িব ॥ 
জান যায় সেও ভাল জাত দিব কাহে। 
যাহা! জান তাহা কর জীউ যাহা চাহে ॥ 
“জৈগুনের হাতে ভার মৃত্যু হল। গোরাব বাদশা *সেহৰি জানের ডরে কলেমা 
কবুল করে’ ৷ “না লড়িব জাত দিয়া বাচাইব জান’ ভেবে এমলাক সসৈন্তে মুসলমান 
 হলেন। কহতবুর ইসসাম গ্রহণে অসম্মত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। মঞ্জীর শাহা ও 
এরেম মুসলমান হলেন. তবে এরেমের একটি শর্ত ছিল ঃ 


ন 
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সবার বাদশাই মুঝে দিয়া যদি রাখ কাছে 
তবে আমি হই মুসলমান । 
তোমার হুকুম রাখি গোলাম হইয়া থাকি 


নহেত হাজির আছে জান ॥ 
আলী এ শর্ত মেনে নিলেন। তাই এরপর তিনি যখন হানিফা-ঈজগুনের 
বিবাহের প্রস্তাব করলেন, এরেম তখন সানন্দে সম্মতি দিলেন। সবাই মদিনায় 
ফিরে এলেন। হানিকা-জৈগুনের পরিণর ঘটল, কিন্তু কবি তার বিবর্ণ 
দিলেন না, কেননা £ 


কম বেশী হয় যদি ' সহজে ঘটিবে বদি 

| লিখি যদি কিছু বেহ্জোর । 

খারাব হইয়া যাব দুনিয়াতে দুঃখ পাব 
আকবতে হইবে আজার ॥ 

এ খাতেরে হানিকার সাদীর বয়ান আর 
না লিখিন্ু আদব রাখিয়া । 

করিনু যতেক সেখি তাহার দৈসত রাখি 


না জানি কি ফলে আমা দিয়া ॥ 


এই কাব্যের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের পরাক্রমের কাছে অনৈসলামিক 
শক্তির পরাজয়বর্ণন। ইসলামপ্রচারের যে পদ্ধতি এখানে কবি দেখিয়াছেন, 
তা সম্পূর্ণতই তরবারির সাহায্যে--ধর্মমতের মাধুর্য বা ওদার্ধের জন্তে নয় । 
পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে এই কেন্দ্রীভূত আবেগকেই কবি প্রকাশ করেছেন 
চরিত্রস্থগ্ি বা কবিত্বপ্রকাশের স্থযোগ নেন নি। কোন অমুসলমান চরিত্র 
যখন বাহুবলে পরাজিত হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছেন, সেই মুহুর্ত থেকে তিনি 
যে কেবল ইসলামের অকৃত্রিম অন্ুরাগীরূপে আত্মপ্রকাশ করছেন, তা নয় 
এক নিমেষেই পূর্বের ধর্মমতের প্রতি তার সীমাহীন বিদ্বেষ ও সেই ধর্মের 
.আন্তঃদারশুন্ততাবোধও প্রকাশিত হচ্ছে। নতুন ধর্মের প্রতি ভক্তির 
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আতিশয্য তার আর সকল চেতনাকেই আচ্ছন্ন করে: ফেলছে। উদাহরণস্বরূপ 
নও-মুসলমান জৈগুন কতৃক পিতৃহননের প্রস্তাব স্মরণ করা যেতে পারে। 
এখানে তার দ্বিধাহীনচিত্ততা যে নীতিবোধের পরিচয় দেয়, তা ইসলাম ধর্মলন্ধ 
বলতে সকলেরই কুগ্ঠা জাগবে । এ এক ধরণের অন্ধ আবেগ মাত্র, কিন্তু কবি .. 
একেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। | | 

এই গ্রন্থের উ্মর উন্মিয়া চরিত্রটি প্রথমে দেখা গিয়েছিল গরীবৃল্লাহ্‌- 
হামজার “আমীর হামজাশ্র 1 এখানে তিনি আবার দেখা দিয়েছেন__তার 
স্বভাবসিদ্ধ যাতুকরী বিদ্যা নিয়ে। আমীর হামজার সঙ্গে হানিফার কালগত 
ব্যবধান কবির কাছে হয়তো প্রতীয়মান হয় নি--তাই উন্মর উন্মিয়া উভয়েরই 
সমকালীন বলে প্রতিভাত হয়েছেন। কালের চেয়ে কীতিই কবির কাছে বড় ঃ 
সেদিক দিয়ে হামজা ও হানিফায় তেমন ভেদ নেই। স্থুতরাং হাজার সঙ্গী 
উন্মর উন্মিয়া কিংবা তারই নাম ও সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অপর কেউ 
হানিফারও সঙ্গী হতে পারেন। এর সম্পর্কে এরেম শাহের উক্তি_-“ভোজকে 
জিনিয়া বাজীকর”-_প্রণিধানযোগ্য 1১ 

এই কাব্যের চরিত্রের সঙ্গে তার অন্ত কাব্যের চরিত্রের যেমন মিল 


আছে, তেমনি মিল আছে সুদ্ধবিগ্রহের | তাই যুদ্ধের বর্ণনায় যেসব উপমা 
দেওয়া হয়েছে, যেমন £ ' | 


-১। লক্করে লক্করে যদি হইল মোকাবেলা ৷ 
ময়দানে পড়িল যেন. চৌগানের খেলা ॥ 
২! কাটিয়া চলিল যেন কলার বাগান । 
৩। বাঘ যেন সান্ধাইল ছাগলের পালে ৷ 
৪1 বাজের ঝাপট যেয়ছ! শিকার উপর ৷. 
৫1 ডানদিকে তলওার বাম হাতে ঢাল ॥ 
কুমারের চাক যেয়ছা ঘোরে চারিদিকে। 


১ উন্মর উন্মিয়ার ভোজবাঞজি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও প্রচলিত অছে। 
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এর মধ্যে প্রথমটি সুন্দর, আর সবই গতানুগতিক । আলীর হাক কেমন? না, 


হাকিল হায়দরি হাঁক আলি পাহালগান। 
কাফেরে বুঝিল দেলে ভাঙ্গিল আছমান ॥ 
পাহালওান লোকের হাওয়া গেল উড়ে । 
হামেলা আওরতের হামেল গেল পড়ে ॥ 


. এই যুদ্ধং দেহি মনোভাবই এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য । এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা 
দরকার । কবির কাব্যের মূল যাই হোক, না কেন, বাংলায় একে রূপান্তরিত 
করার সময়ে কবি তার সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। স্থতরাং 
এ কাব্যের অমুসলমান চরিত্রগুলি যে তারই প্রতিবেশী রামশ্যামের রূপ নিয়ে দেখা 

দেবেন, তাতে আর বিচিত্র কি! তাই দৌমরাজকে উম্মর উম্মিয়া যখন বলছেন £ 


দেও পুজা ক্ষমা দেহ ঝুটি মালা ছাড়। 
একভাবে নবীর কলেমা মুখে পড় ॥. 
কাধে রশি ছেরে ঝুটি গলে রাখ মালা । 
হিন্দু বলাইতে কেন কর এত জ্বালা ॥ 
আমার নবীর দিনে কোন লেঠা নাই । 
সব ছাড়ি দাড়ি রাখ শুন মেরা ভাই ॥ 


তখন তা. অশিক্ষিত গ্রামবাসীর উক্তি বলেই মনে হয়। 
তেমনি শাহা পরী যখন তার কন্তার নির্পজ্ঈতাকে ধিক্কার দিয়ে বলেনঃ 
অকুমারি বেটি যার করে এয়ছা কারবার 
দেশে তার. কিসের ভরম ৷ 


তখন মধুমালতীর মাতা. রূপমঞ্জরীর কথার প্রতিধ্বনি শুনে আমরা বিস্মিত হই 
নে_তখন তাকে কবির সমকালীন সমাজেরই প্রতিনিধি বলে মনে হয়, যেখানে 
নারীর প্রণয়াধিকার স্বীকৃত হয় নি। 


১২০ সাহিত্য পত্রিক ত্রিকা | শীত সংখ্য। ১৩৬৫ 


আর জেন্দাল বাদশাহকে প্রদত্ত হানিফার উপদেশের কথাও বলতে হয় £ 
শরা রি কাম রাখিবে বাহাল। | 
রায়েতের এনছাফ করিবে হামেহাল ॥ 
গরীব কাঙ্গাল লোকে করিবে মেহের | 
রওয়া না রাখিবে বাতি জালেম লোকের ॥ 
1 করিবে জুলুম রায়েত লোক পর | 
ৃ নছিহত এয়ছাই করিল বহুতর ॥ 
এখানে কি বর্তমানের অরাজক অবস্থার অবসান কামনা করে, এই উপদেশ 
যিনি বাস্তবে প্রয়োগ করবেন, কৰি তার পদধ্বনি শুনতে চেয়েছিলেন? 


হয় 


হাতিম আল তাই ছিলেন প্রাকইসলাম আরবের একজন বিশিষ্ট বীরযোদ্ধা 
ও কবি। ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধে তার জন্ম, সপ্তম. শতকের গোড়ার দিকে তিনি 
মৃত্যুবরণ করেন । দানধ্যন, অতিথিসেবা ও উদারতার পরিচয় দিয়ে তিনি 
দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন £ পরের পেবা করতে যেয়ে তিনি নিজের 
সুখস্বিধার দিকে জক্ষেপে করেন নি। তাঁর এই পরোপকারপ্রবৃত্তি নিয়ে 
আরবে নানা জনপ্রিয় অখখ্যান প্রচলিত হয়েছিল । তার কাহিনী নিয়ে পারস্তে 
কিস্সাই-হাতিম তাই’ ও হহফত ইনসাফ-ই-হাতিম তাই’ নামে জনপ্রিয় 
রোমান্স রচিত হয়। এইসব কাব্যের মধ্যে হুসেন ওয়াইজ-ই-কাশিকীর 
( মৃত্যু ১৫০৪-৫খুঃ ) লেখা “কিস্সা উ আসার-ই-হাতিম তাই’ (রিসালা-ই-হাতি- 
মিয়া”) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তুর্কী ভাষাতেও দাস্তান-ই-হাতিম তাই’ নামে 
কাব্য রচনা হয়েছে । উদ্তে এই কাহিনী রূপ পেয়েছে “কিসস।-ই-হাতিম তাই” 
ও আরায়েশ মাহফিল” নামের কাব্যে ।* | 

সৈয়দ হামজার হাতেম তাই” উর্্ঘ ‘আরায়েশ মাহফিল’ কাব্যেরই অনুবাদ £ 
প্রচলিত বাজার সংক্করণের প্রচ্ছদে ‘তরজমা আরায়েশ মাহফেল? লেখা 
৯ Houtsma and othersed: Encyclopaedia of Islam, ৬০] li, p 290. 
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আছে। হামজার আগে এই কাহিনী নিয়ে বাংলায় কোন কাব্য রচিত হয়েছিল 
কিনা, সে সম্পর্কে জোর করে বলা যায় না। শাহাদাৎউল্লাহ, ( ছাদতুল্লা ) 
নামে এক কবির লেখা হাতেম তাই” (মিশ্ররীতির কাব্য নয়) কাব্যের পাণু- 
লিপি থেকে কেউ কেউ এর রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ বলে মনে 
করেন। নির্দিষ্ট রচনাকালের অভাবে একে আমরা হামজার গ্রন্থের পূর্ববর্তী বলে 
গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই। অনতিবিলম্বে মিশ্র ভাষারীতির আরেকজন কবি 
মোহাম্মদ দানেশ-_হামজাকে অনুসরণ করেছিলেন ‘হাতেম তাই” কাব্য রচনা করে | 
এই উপাখ্যানের বাংলা গগ্রূপ উনিশ শতকে বেশ প্রচলিত হয়েছিল! 


সওদাগরজাদী হুসনাবাহ্থুর রূপমুগ্ধ মনীর শামীর বাসনাপৃতির জন্যে সাতটি 
প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে হাতেম তাইয়ের অভিযান এই কাব্যের মূল বর্ণনীয় 
বিষয়। নিঃস্বার্থ হাতেম যাত্রা করেছেন দেশকালের সীমানা অতিক্রম বরে? 
পথে আবার কারে! অতৃপ্ত কামনা তার হৃদয়ে বেদনা জাগ্রত করেছে । তখন 
তিনি মূল অনুসন্ধানকার্ষ স্থগিত রেখে আবার কখনো ছুরূুহ তিন প্রশ্নের জবাব 
এনে প্রেমিককে শান্ত করেছেন, কখনো দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করে তার 
পুরস্কারত্বরূপ কোন প্রেমিকের সঙ্গে তার ইদ্সিত নারীর মিলনসাধনের অধিকার 
লাভ করেছেন। তিনি নিজেও বিবাহ করেছেন একাধিকবার তাদের মধ্যে কেউবা 
ভালুকের কন্াঃ কেউবা পরী | তার অভিযান যেমন দেশকালের সীমা 
পেরিয়ে, তেমনি বাস্তবের গণ্ডী অতিক্রম করে। তীর যাত্রাপথে দৈত্যেরা পাহারা 
দেয়, পরীরা নৃত্যগীত করে, পশুপক্ষী কথা বলে। সাপের পেটে হাতেম 
অক্ষত থাকেন, কুনীরের পেট থেকে বেরিয়ে আসেন নিরাপদে, অবলীলাব্রমে 


১। আবছুল করিম পাহিত্যবিশারদ £ পুখি-পরিচিতি, পু ৬৩৪-৫| 


১৬ 


১২২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


পরাজিত করেন বিরাটাকার দৈতাকে। পরীরাজ তাকে পুরস্কত করেন, মৃত্যুদূত 
তার পাঁচ হাজার বছর আয়ুর কথা সম্রদ্ধভাবে নিবেদন করেন, মৃত ব্যক্তি 
রূপ ধারণ করে কথা বলেন তাঁর সঙ্গে। বাস্তবের সঙ্গে এই কাব্যের যোগ 
নেই বললেই চলে--এ যেন বড়দের রূপকথা । 

কবি অবশ্য এ কাহিনীকে ইতিহাসের সগোত্র মনে করেছেন। তাই 
তিনি আক্ষেপ করছেন ৪ 


হামজা বলে এই বাতে আফছোছ হাজার ৷ 

এয়ছ! মন্দ” কেন না হইল দীনদার ॥ 
আবার, হামজা বলে হাতেম হইলে দীনদার । 

পয়গান্বরি দঙ্জ দিত পরওয়ার দেগার ॥. 


এ সত্বেও অমুদলমান হাতেমের আত্মত্যাগন্বীকারের ও নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমের 
কাহিনী তিনি যেমন সাগ্রহে ও সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, হাতেমও তেমনি 
বারবার আল্লাহর কাছে 'শোকরানা, আদায় করেছেন । 

এই আগ্রহ সত্বেও ‘হাতেম তাই'তে শ্বতঃস্ষুর্ত কবিত্বের নমুনা নেই। 
তার একটি কারণ বোধহয় কবির বার্ধক্য। কিন্তু তার চেয়ে বড় কারণ 
সম্ভবত প্রথানুগত্য ৷ তাছাড়া, কাব্যে যে জগৎ তিনি স্থষ্টি করেছেন, সেখানে 
যেমন একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, তেমনি তার প্রকাশভঙ্গীতে কোন 
পার্থক্য হয়নি বলে কাব্য হয়েছে একঘো'য়ে। কোন তরুণ বা বৃদ্ধ যখনই 
কোন মানবী বা পরীকে দেখেছেন, সেই মুহূর্তেই তার চিত্তবৈকল্য ঘটেছে। 
সেই রমনীরা আবার একে অন্যের অনুরূপ, কেননা তাদের সকলেরই পূর্ণিমার 
চন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল, মদনবাণতুল্য মৃগনয়নঃ ধনুকের মতো জ ও সিংহকেশরপ্রায় 
আজানুলম্বিত কেশ দেখা যায়। এরকম অপরূপ সুন্দরী নারীর দর্শনমাত্রই 


সৈয়দ হামজা ও তার কাব্য ১২৩ 


কাব্যোক্ত পাত্রেরা যেমন প্রণয়োন্মাদ হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ান, তেমনি 
তাদেরকে লাভ করতে পারলে সকলের একটি ভাবই জাগ্রত হয়, কবির ভাবায় 
তা হল, কাঙ্গাল পাইল যেন মালের দিন্দুক'। এই কাব্যে হাতেমের 
প্রধানতম কর্তব্য হচ্ছে, এহেন প্রেমকাঙ্গালদেরকে অনুরূপ সৌন্দর্য-পেটিকা 
লাভ করিয়ে দেওয়া ৷ 


এই প্রণয়াবেগের আতিশয্য অধিকাংশই পুরুষ চরিত্রের উপর অপিত 
হয়েছে। তুলনায়, নায়িকারা অনেকখানি নিবিকার | অবশ্য পরীকন্তা যে 
হাতেমের রূপে আকৃষ্ট হয়ে সদলবলে তাকে অপহরণ করেন নি, এমন নয় £ 
তবে তেমন ঘটনার বাহুল্য নেই | বরঞ্চ», এমন নারীর সংখ্যাই বেশী, 
নায়কদের ছুঃখকষ্টে যাদের হৃদয় দ্রবীভূত হয় নি”_সাত প্রশ্ন বা তিন 
জিজ্ঞাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কোন পরীক্ষার্থীর কণ্ঠেই নিবিচারে বরমাল্য 
দান করতে তারা প্রস্তুত ৷ 


এ কাব্যে লৌকিক পৃথিবীর সঙ্গে অতিলৌকিক জগতের সীমারেখা 
টানা হয় নি। তাই মান্থুষে-পরীতে প্রেম এবং মানুষেদৈত্যে সংঘর্ষ এখানে 
লেগেই আছে ঃ একে অবলীলান্রমে অন্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। কিন্ত 
দুঃখের কথা এই যে, এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব দিকটাই উপেক্ষিত 
হয়েছে, পরী-দৈত্য-পশুপক্ষীর চরিত্রে মানবীয় ভাবাদর্শের ছায়াপাত ঘটে নি। 
মঙ্গলকাব্যের তুলনায় মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এখানেই । 
চণ্ডীমঙ্গলে’ শিব-পার্বতীর জীবনযাত্রার মধ্যে সেযুগের বাঙালী সংসারের ছায়াপাত 
ঘটেছে ঃ কালকেতুর পরাক্রমে গীড়িত বন্য পশুরা দেবীর কাছে যে কাতর 
আবেদন জানিয়েছে, তার মধ্যেও সেকালের নিম্বিস্ত সমাজের একটি সকরুণ 
অভিযোগ ধ্বনিত হয়েছে। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে আমরা মানুষের অস্বাভাবিক, 


১২৪. | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্য। ১৩৬৫ 


ও অলৌকিক -বিক্রম দেখে বিস্মিত হই বটে, কিন্তু সে মানুষকে আপনজন 
বলে গ্রহণ করি নে £ তাকে জিন পরীর সগোত্র বলেই মনে করি । ' 


সাত 


/ 


মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে শুঙ্গার, বীর আর ভয়ানক রসেরই প্রাধান্য দেখা 
যায়। রস যাই হোক না কেন, সাধারণ ও স্বাভাবিক মানুষের জীবনে বা 
চরিত্রে এই রসের ক্ষুতি যে রূপ লাভ করতে পারত, এখানে তার রূপায়ণ 
হয়েছে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে । তার একটি কারণ এই যে, এই কাব্যধারায় যে 
জগত স্থত্টি হয়েছে, তা ঠিক প্রাকৃত জগত নয়, একে বরঞ্চ আধিদৈবিক 
বলা যেতে পারে। | 
' আমাদের বাস্তব জীবনযাত্রাকে এড়িয়ে এই কাব্যধারার রচয়িতারা এমন 
অলৌকিক জগতে আশ্রয় নিলেন কেন, এ প্রশ্ন তাই যে কোন সচেতন পাঠকের 
মনেই জেগে উঠবে । এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব 
ঘটলেই মানুষ শক্তিমানের কল্পনা করে নিজের সহায় হিসেবে; ছেঁড়া কীথায় 
শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন অনেকেই দেখে থাকেন। কবির সমকালীন জীবনযাত্রা 
যে নানাদিক দিয়ে ব্যাহত হয়েছিল, এতে সন্দেহ নেই। সেদিনের বাস্তব 
তুচ্ছতা. ঢাকতেই হয়তো কল্পনার এঁশ্বর্য আমদানী করতে হয়েছিল । 
কিন্তু কল্পনার এইবর্যই বা একে বলি কি করে! এই কল্পনার পেছনে 
তো:ন্থস্থ ও শিক্ষিত মনের অনুভূতি. নেই_-আছে অন্ধ সংস্কার আর ভ্রান্ত 
বিশ্বাস। | 
কাজী আবছুল ওছ্‌দের মূল্যবান উক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় £ “দৈববলে 
বিশ্বাসমাত্রই সাহিত্যে বা জীবনে দোষার নয়, কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে . 


পে 
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যখন যোগ ঘটে অজ্ঞানের ও ভয়বিহবলতার, তখন তা হয়ে ওঠে জীবনের 
জন্য অভিশাপ- সাহিত্যেও একান্ত অবাঞ্চিত।১ মিশ্র ভাবারীতির কাব্যে এই 
ব্যাপারটি ঘটেছে । তাই কবি যখন মনে করেছেন যে, তিনি ধর্মের মাহাত্মযগান 
করছেন, তখন তার রচনায় ইসলামের শিক্ষা, নীতি ও ইতিহাস হয়েছে 
চরমভাবে বিকৃত; পাঠকের সামনে আদর্শ জীবনকে তুলে ধরতে চেয়ে তিনি 
যে জীবব্প্ারাকে আশ্রয় করেছেন, তা “মরীচিকার মতো মিথ্যা ও বুদ্ধদের 
মতো শুন্য’ | 

মানুষের স্বাভাবিক শক্তিতে কবির অবিশ্বাস ও পরিচিত জগতে 
কাব্যবন্তুর সন্ধানলাভে তার অক্ষমতায় তাই আমরা দুঃখিত না হয়ে পারি নে। 
বাস্তব গরিপার্থের ছায়াপাত এসব কাব্যে ঘটেছে, তা আমরা জানি। সে 
প্রতিচ্ছায়ার একদিকে স্বাধীন প্রণয় সম্পর্কে সমাজের আপত্তি, অন্যদিকে 
প্রধর্মের প্রতি কবির অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীন প্রণয় শেষ পর্যন্ত 
জরী হয়েছে সমাজের ওপরে, এটা আনন্দের কথা। কিন্তু কবির বৃহত্তর 
মানবীয় চেতনা ঘে তার সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের: কাছে পরাজিত 
হয়েছে, সেটা তেমনি দুঃখের বিষয় । 


তর্ক তোলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক 
উদ্দেশ্টমূলক রচনার কি অভাব ছিল? ছিল না হয়তো। কিন্ত তার মধ্যে 
যা কিছু মহৎ রচনা বলে স্বীকৃত, তা বৃহত্তর মানবরসে (30020 interest ) 
সিঞ্চিত_যার ফলে সাধারণ মানুষের হৃৎস্পন্দন সেখানে ধ্বনিত না হয়ে পারে 
নি। কিন্তু আমাদের আলোচ্য কাব্যসমূহে তার অভাবই সবচেয়ে বড় করে 


১ “বিষাদ সিন্ধু ১ শাশ্বত বন্ধ, পৃ ১২৪। 


১২৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 
চোখে পড়ে । তাই এর আবেদন খুব ব্যাপক হতে পারে না। 


মিশ্র ভাবারীতির কাব্য মহৎ সাহিত্য বলে স্বীকৃতি পায় নি আরো এক 
কারণে। চিন্তার মতো রচনাভঙ্গীর দৈন্যও এই ধারার কাব্যে সুস্পষ্ট । এর 
প্রধানতম হেতু বোধহয় কবিদের শিক্ষার অভাব। 


এই কাব্যধারা সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল তাই এর সাহিত্যসূলোর 
জন্যে নয়, বরঞ্চ এর এতিহাসিক মূল্যের জন্যেই । একজন অনল্পশিক্ষিত অনুবাদক 
হিসেবেই সৈয়দ হামজাকে আমরা গ্রহণ করব। তার তুলনায় গরীবৃল্লাহ, ক'ব 
ee হিসেবে বড়, কিন্তু পরবর্তী রচয়িতাদের তুলনায় সৈয়দ হামজার কবিকর্ম 
বেশী উল্লেখযোগ্য | বিশেষ করে তাব মবুমালতী” স্মরণীয় রচনা-_অমিশ্র 
ভাষারীতির জন্তে তো বটেই, রোগান্টিক প্রণয়কাব্যের পরিমাপেও তা 
খাটো নয় | 


এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, গরীবুল্লাহরও শ্রেষ্ঠ রচনা তার 
প্রণয়কাব্য “ইউম্থক জেলেখা”। মনে হয়, উভয় কবিরই স্বাভাবিক প্রতিভা এই 
জাতীয় কাব্যরচনারই অনুকূল ছিল। কিন্তু সমসাময়িককালের ফারসী যুদ্ধকাহিনী- 
কাব্যের জনপ্রিয়তায় বিভ্রান্ত হয়ে এ"রা জঙ্গনামাশ্রেণীর কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ 
করেন। তাদের শ্রোতারাও বোধহয় এতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মুহূর্তের জন্যে কবিরা 
তাদের নিরুত্তাপ ও বৈচিত্র্যহীন জীবনে উত্তেজনার সঞ্চার করেছিলেন, তাদের 
মুঢ় রল্পনার খোরাক জুগিরেছিলেন। সেই বিশেষ মূহুর্তের, বিশেষ পরিমণ্ডলের 
অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই কবিদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে । কেবল যেখানে 
চিরস্তন স্থর ধ্বনিত হয়েছে, তাদের সেই প্রণয়কাব্যই হয়তো কালের আঘাত 
কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। 
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গ্ৰন্থপঞ্জী 
বইতে মুদ্রিত লেখকের নামানুযায়ী 
ক. যুলগ্রন্থ 


১। আবদুর রহিম £ প্রেমলীলা । গোঁড়ীয় যন্ত্র, কলিকাতা, ১২৬৮1 
২। ওয়াজেদ আলী £ সত্যপীরের পুঁথি_-মদন কামদেবের পালা । সোলেমনী প্রেস, 
কলিকাতা) ১৩৫৬। 
৩। মালে মোহাম্মদ £ ছয়ফপযুল্লুক বর্দিওজ্ঞাম।ল। সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৬ । 
*৪]. সাহা গণীবুল্লা ও ছৈয়দ হামজা ? বড় আমির হামজা । গাওছিয়া লাইব্রেরী, 
কলিকাতা, ১৩৩৬। 
₹৫|। ছৈয়দ হামজা £ কেচ্ছা মধুমালতী । রেয়াজিয়! প্রেস, কলিকাতা, ১৩০১ । 
৬। ছৈয়দ হামজা ? জৈগুনের পুথি । 'ওস্মানিয়া লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৫৫ । 
৭1 ছৈয়দ হামজা £ লালমোন। তাজমহল বুক ডিপো, কলিকাতা, ১৩৫৯ | 
৮। ছৈয়দ হামজা £ সোনাভান। সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৬ | 
৯। সৈয়দ হামজা £ হাতেম তাই। হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৫ । 
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ফজলুল হক মুসলিম হল বাষিকী । ঢাকা, ১৩৬২ । 
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বাঙ্গালা ভাষান্র ইতিন্ৃত 
ভক্টর মুহন্মদ শহীদুল্লাহ, 


উপক্রমণিকা 
বাঙ্গাল! ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


বাঙ্গালা ভাষা প্রায় ছয় কোটি লোকের ভাষা! কেবল. বিভাগপূর্ব : 
বাঙ্গালা দেশে নয়, তাহার প্রত্যন্ত স্থানেও বাঙ্গালা দেশভাষা রূপে প্রচলিত |. . 
বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বাংশ, রশাচি, হাজারিবাগ, সীওতাল, পরগণা, 
সিংহভূম ও মানভূমে বাঙ্গালা দেশভাষা। আসামের কাছাড় ও ধুবড়ী 
জেলার: ভাষা বাঙ্গালা । ভাষাভাষীর সংখ্যা হিসাবে বাঙ্গালা পৃথিবীর অষ্টম, 


এ. ভাষার জীবন্ত রূপ তাহার কথ্য ভাষায় । স্থানভেদে বাঙ্গালার ui 
. নানাবিধ ৷. “একজন লোকের ছুইটা ছেলে ছিল” ইহা সাধু ভাষা!" এই 
j বাক্য: নানা স্থানের কথ্য ভাষায় যে রূপ লইয়াছে তাহা নিয়ে দেখান হি 
" কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদিয়া, মুশিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি, ব্ধমান 
আক জন লোকের দুটো ছেলে ছিলো । 


. খুলনা, যশোহর-_আ্যাক জন মান্শির দুটো ছাওয়াল ছিলো । 
মানভূম-এক লোকের দুটো বেটা ছিলো । 
রশচি (সরাকী -_এক লোকের ছু বেটা রাহে। 
সিংহভূম (ধলভূম )-এক লোকের ছুটা ছা ছিল। 
মেদিনীপুর (দক্ষিণ-পশ্চিম )-এক লোক্কার ছুট্টা পো থাইল। 
পূরিয়া ( সিরিপুরিয়া )--এক বনের ছুই পুআ ছিল। 
মালদা য়্যাক ঝোন .ম্যান্শের ছুট! ব্যাটা আছলো। 
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রঙ্গপুর- এক জন ম্‌ন্শের ছুইক্না ব্যাটা আছিল্‌। . 
টাকা-এক জন মানূুশর ছুইডা পোলা আছিল । 
ময়মনসিংহ-ক্্যাক জনের ছুই পুৎ আছিল্‌। 
সিলহেট--এক মান্ুশর ছুই পুয়া আছিল্‌। 
কাছাড়-_-এক জন ম'নুশর দুগুয়া পুয়া আছিল্‌। 
ট্টগ্রাম_এগুয়া মান্শের দুয়া পুয়া আছিল্‌। 
নোয়াখালি--এক জনের ছুই হুত আছিল । 

চট্টগ্রাম (চাকমা )-এক জন তুন দিবা পোয়া এল্‌ । 
মণিপুর (মায়াং )--মুনি আগোর পুতো দৃগো আসিল্‌। 


এই কথ্য ভাষাগুলিতে আমরা দেখিতে পাই যে উচ্চারণ, শব্দ ও 
ব্যাকরণের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সাধুভাষা মধ্যবঙ্গের কথ্যভাবাকে আশ্রয় 
করিয়া গড়িয়া উঠিরাছে। পুর্ব বঙ্গের ভাষা হইলে আমরা “ছেলে” স্থানে 
“ছাইল্যা” শব্দ দেখিতাম। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের ভাষা হইলে “ছিল” স্থানে 
“আছিল” হইত। ছ, ড়, ঢ়, ঘ, ধ, প্রভৃতি উচ্চারণ, “আমাকে,” 
“আমাদের” ইত্যাদি শব্দরূল এবং “আমি করিব.” “সে করিবে” ইত্যাদি 
ধাতুরূপ হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে বর্তমান সাধুভাষা উত্তর বা পূর্ববঙ্গের 
কথ্যভাষা হইতে উদ্ভূত হয় নাই। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর “আমারে,” 
“করিবেক,” ইত্যাদি রূপ পদ সাধু বাঙ্গালা ভাষায় চালাইয়াছিলেন। কিন্ত 
“আমারে” পূর্ববঙ্গের এবং “করিবেক” বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তের কথ্যরূপ, মধ্যবঙ্গের 
নহে; এইজন্ এইরূপ পদ বর্তমানে' সাধুভাষা হইতে বজ্জিত হইয়াছে। 


সাধু বাঙ্গালা কেন মধ্যবঙ্গের কথ্যভাষার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিল, তাহার 
'বিশেৰ এ্রতিহাসিক কারণ আছে। বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখকগণ যথা 
চণ্ডীদাস, কৃত্তিবামঃ গুণরাজ খাঁ প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। 
ইহাদের প্রভাবে তৎকালীন সাধুভাষায় পশ্চিমবঙ্গের স্পষ্ট ছাপ পড়িয়া যায়। 
তারপর জন্মিলেন চৈতন্যদেব ( ১৪৮৬ খটিঃ অঃ) । তাহার জন্মস্থান মধ্যবঙ্গের নদিয়া । 
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তিনি নিজের বথ্য ভাবার গৌরব করিতেন । অন্য স্থানের কথ্য ভাষা তাহার 
নিকট হাসি-াট্টার বস্তু ছিস। 
“সবার সহিত প্রভু হাস্ত কথা রঙ্গে ৷ 
কহিলেন যেন মৃত আছিলেন বঙ্গে ॥ 
বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া । 
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া । 
বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহাট্ররা । 
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া ॥৮ 
( চৈতন্য ভাগবত ) 
এই নদের টাদের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাবের জোয়ার আসিল! 
তাহার অলৌকিক জীবন-বৃত্তাত্ত লেখা হইল। অসংখ্য পদাবলী রচিত হইল । 
এই সমস্তই মধ্যবঙ্গের ভাষায়। এখন নদিয়া হুইল বাঙ্গালা সাহিত্যের 
কেন্্র। চৈতন্দেবের পুর্ব হইতেই নদিরা বাঙ্গালাদেশের হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র 
ছিল। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন-__ 
“নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়। 
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥ 
অতএব পঢ়,য়ার নাহি সমুচ্চয়। 
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥৮ 
(চৈতন্য ভাগবত ) 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নদিয়ার রাজা কুঞ্চচন্দ্রের সভা বাঙ্গালা ভাষা 
ও সাহিত্যের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। তারপর কলিকাতা 
বাঙ্গালা দেশের রাজধানী হয়। সেখানে বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশীয় ভাষা শিক্ষা 
দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় (১৮০০ খণীঃ অঃ) ৷ তারপর তদানীন্তন 
পশ্চিমবঙ্গের মৃত্যুগ্রয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ইশ্বরচজ্্র বিদ্যাসাগর, 
কালীপ্রসন্ন সিংহ, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মোশাররফ হোসেন, 
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মোজাম্মেল হক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শক্তিশালী মনীবী লেখকগণের 
প্রভাবে আমরা আমাদের বর্তমান সাধুভাষার রীতি পাইয়াছি। কলিকাতা 
রাজধানীর প্রভাবে এ অঞ্চলের কথ্যভাষাও সমস্ত বাঙ্গালীর সাধারণ কথাবার্তা ও 
নাটকের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল কেহ কেহ সাধারণ সাহিত্যেও 
এই কথ্যভাষা প্রয়োগ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম আশীববাণী 
এই কথ্য ভাষারই শিরে বধিত হইয়াছে । 


ইহা খুবই সত্য যে নানা প্রাকৃতিক দ্রব্যের প্যায় ভাবা পরিবর্তন 
শীল। এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে অলঙ্গিতভাবে চলিতেছে । এইজন্য আমরা 
নিজেদের জীবৎকালে ভাবার পরিবর্তন বুঝিতে পারি না। লিখিত ভাবায় অনেক 
সময় কথ্যভাষার পরিবর্তন অগ্রাহ করিয়া পুর্ব প্রচলিত ভাবার রূপ রক্ষা 
করা হয়। তবুও ভাবার পরিবর্তন লেখায় ধরা পড়ে। আমরা এখন 
সাধুভাবায় চেয়ে (রামের চেয়ে), এস, দেখ, জেলে, জ'লো প্রভৃতি 
এমন শব্দ ও ব্যাকরণের রূপ ব্যবহার করি, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 
আমরা কথ্যভাঘা হইতেই গ্রহণ করিয়াছি। সাধুভাষার রীতি অনুসারে ইহাদের 
রূপ “চাহিয়া”, “আইস”, “দেখ” “জালিয়া”১ “জলুয়া” হওয়া উচিত ছিল । 

বাঙ্গালা ভাষাকে বয়স অনুসারে চারি যুগে স্থাপিত করা হইয়াছে।__ 


নব্যযুগ (১৮০০ খ্ৰী অঃ হইতে ) 
মধ্যযুগ ( ১০৫০--১৮০০ খ্ৰী অঃ) 
সন্ধিযুগ ( ১২০০--১৩৫০ খ্ৰী অঃ) 
প্রাচীন যুগ (৬৫০--১২০০ শ্রী অঃ ) 


১৮০০ খ্ণীঃ অন্দে কোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের পূর্বের বাঙ্গালা 
সাহিত্য গন্যের প্রয়োগ ধর্তব্য নহে। এইজন্য ১৮০০ খ্যীঃ অব হইতে 
নব্যযুগ গণনা করা হয়। এই নব্যযুগের বর্তমান কাল ১৮৬০ খনীঃ অঃ 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়! ধরা হয়া কেননা প্রায় এই সময় হইতে 
বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্য আধুনিক রূপ পাইয়াছে। বর্তমান কালে বাঙ্গালা ভাষা 
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ও সাহিত্য ইংরেজিদ্বারা বিশেষ প্রভাবাস্বিত হইয়াছে। তাহার ফলে ভাষায় 
অনেক ইংরেজি শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে ও এখনও করিতেছে! সম্প্রতি 
ইংরেজ রাজত্বের অবসান হইলেও ইংরেজ প্রভাবৈর অবসান হইতে বিলম্ব 
আছে। বাঙ্গালা ভাবায়, স্ুপ্রচলিত কতকগুলি ইংরেজি শব্দ এই- আফিস, 
ইঞ্চি, উল, কোট, কোম্পানী, গিনি, গিপ্টি, গেলাস, চেয়ার, জেল, টিকিট, 
টিন, ট্রাম, ডাক্তার, ভিসমিশ, থিয়েটার, নোট, পুলিশ” পেনসিল, ফেল, বল, 
বিল, বেঞ্চি, ত্রাকেট, রটিং, ভিজিট, মেম, রেল, লাইন, লাট, লগ্ন, 
সিনেমা, স্কুল, গ্রীমার, হন্দর, হাসপাতাল ইত্যাদি৷ 

নব্যযুগের পূর্ব যুগকে মধ্যযুগ বলা হয়৷ ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ 
বিন্‌ বখতিয়ার খল্জী ১২০১ খুনীঃ অব্দে বাঙ্গাল'র তদানীন্তন রাজধানী নবদ্বীপ 
বা নদিয়া সহসা আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালা দেশ 
মুসলমান অধিকারে আসিতে আরও শত বৎসর লাগে। ১৩৫২ খ্শী: আবে 
শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সমস্ত বাঙ্গালা দেশের একচ্ছত্র অধিপতি হন। 
ইহার পূর্বের ১২০০ হইতে ১৩৫০ খুশীঃ অব্দে পর্যন্ত সন্ধি যুগ। স্কৃতরাং ১৩৫০ 
খ্ীঃ অব্দ হইতে মধ্যযুগের আরম্ভ গণ্য করা যাইতে পারে। এই সময় 
সমস্ত বাঙ্গালা দেশে মুসলিম অধিকার কাল। এইজন্য মধ্যযুগকে মুসলিম 
যুগও বলা যাইতে পারে। এই যুগে বাঙ্গালী এক বৈদেশিক সংস্কৃতিদ্বারা 
প্রভাবাঘিত হইল। এই নূতন সংস্কৃতির বাহন ছেল পারসী। এইজন্য পারসী 
ভাবা হইতে অনেক শব্দ বাঙ্গালায় টুকিয়া গেল। আর এই পারসীর মধ্যে 
দিয়া কতক কতক আরবী শব্দও পারসী উচ্চারণে বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ 
করিল। কিছু তুষি শব্দও প্রবেশ করিল। কেবল শব্দে নয়, বাঙ্গালা 
ব্যাকরণেওখোর,-দার,দান প্রভৃতি প্রত্যয়ে পারসী প্রভাব লক্ষিত হয়। 
মধাধুগের আদিকবি চণ্ডীদাস পর্যন্ত তাহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে * কতকগুলি আরবী, 
৯ শ্রীকুক্ককীর্ভন আধুনিক সম্পাদক প্রদত্ত নাম। সুপরিচিত বলিয়া আমরা এই 


নাম গ্রহণ করিয়াছি। এই পু'থির সহিত প্রাপ্ত বিষ্ণুপুর রাজপ-গ্রস্থাগারের একখণ্ড 
কাগজে ইহার নাম ত্রীকৃষ্ঃপন্দর্ত (দন্দ্ব ) লিখিত হইয়াছে । 


১৩৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্য। ১৩৬৫ 


পারসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যথা, কামাণ (ধন), খরমুর্জা, বাকী, 
মজুর, মজুরিআ, লেম্ব, (নেবু), আফার (প্রচুর )। + 


মধ্যযুগের একজন যুগপ্রবর্তক পুরুষ ছিলেন চৈতন্যদেব (১৪৮৬ 
১৫৩৩ খৃঃ অঃ)। তাহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধি 
লাভ করে। তাঁহার পূর্বে গৌড়ের সুলতান ও রাজপুরুষগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের 
উৎসাহদাতা ছিলেন। এইজন্য মধ্যযুগকে ছুইটী কালে বিভক্ত করা যায়! 
গৌড়ীয় কাল (১৩৫০-_-১৫০০ খ্ুশিঃ অব্দ)। ২। চৈতন্তাদি কাল ( ১৫০০-- 
১৮০০ খশঃ অব্ব)। 

গৌড়ীয় কালে বড়, চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলা বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন। 
তাহার সমকালে শাহ মুহম্মদ সগীর ইউস্থক জেলেখা কাব্য রচনা করেন। 
এই কালে কৃত্তিবাস ওঝ! রামায়ণের অনুবাদ করেন। মালাধর বস্তু শ্রীমন্তাগবত 
পুরাণ অবলম্বন করিয়া শ্রীকষ্ণবিভয় প্রণয়ন করেন। তিনি গৌড়ের সুলতান 
কর্তক গুণরাজ খান উপাধি পান। যশোরাজ খান ব্রজবুলিতে সর্বপ্রথম পদ 
রচনা করেন। কাণা হরিদত্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই এবং বিজয়গুপ্ত মনসার 
মাহাত্ম্য-সুচক পালা রচনা করেন। কৰীন্দ্ৰ পরমেশ্বর সর্বপ্রথম মহাভারতের অনুবাদ 
করেন। শ্রীকর নন্দী জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্বের অহ্থবাদ করেন । সম্ভবতঃ 
গ্রীকর নন্দীর উপাধি ছিল কৰীন্দ্র পরমেশ্বর । খুব সম্ভবতঃ এই গৌড়ীয় কালে 
চণ্ডীমঙ্গলের আদি লেখক মাণিকদত্ত এবং রস্থলবিজয়ের কবি যয়ন্ুদ্দীন বিদ্যমান 
ছিলেন । 

চৈতন্তাদি কালের বৈশিষ্ট্য জীবনী সাহিত্য ও পদাবলী সঙ্গীতে। অবশ্য 
পদাবলী গৌড়ীয় কালেও ছিল, কিন্তু তাহার উপচয় ঘটে এই কালে। 
সহস্রাধিক কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করেন। তাহাদের 
মধ্যে শতাধিক মুসলমানও ছিলেন । 


চৈতন্যাদি কালে বাঙ্গালা দেশে কয়েকটী এঁতিহাসিক ঘটনা ঘটে । ইহার, 
ফলে বাঙ্গালা শব্দাবলীতে বহু বৈদেশিক শব্দ প্রবেশ করে! গড়ের স্থলতান 
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হুসেন শাহের রাজত্বকালে পর্ত,গীজের! প্রথম বাঙ্গালা দেশে আসে (১৫১৭ 
খ্রীঃ অবে )।. বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে বাণিজ্য উপলক্ষে, সৈনিকবৃত্তির জন্য কিংবা 
ধর্মপ্রচারার্থ তাহারা বসবাস করিতে থাকে । এক সময়ে পর্তগীজ ভাষা বর্তমানে 
ইংরেজির ঘ্যায় বাঙ্গালায় অনেকে বুঝিতে পারিত। বাঙ্গালা ভাষায় শতাধিক 
পর্ত,গীজ শব্দ প্রবেশ করিয়া বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে। পর্ত,গীজ হইতে আগত 
কতকগুলি শব্দ এই--আতা, আনারস, ইস্পাত, কপি, কাবার, কামরা, কেরানী, 
গরাদে, গামলা, গির্জা, গুদাম, চাবি, জানালা, তিজেলঃ তোলো, নিলাম, নোনা, 
পেঁপে, পেয়ারা, পেরেক, ফালতোঃ ফিতা, বরগাঃ বারান্দা, বালতি, বিস্তি, 
বেসালি, বেহালা, মিস্ত্রি, রেস্ত ইত্যাদি । 

পর্তগীজের পরে ইংরেজ, ডাচ, দিনেমার এবং সর্বশেষে ফরাসী 
জাতি ভারতবর্ষে তথা বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করে। ইহার 
ফলে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি ডাচ ও ফরাসী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে । 
ডাচ ভাষায় প্রায় সকল শব্দ তাসখেলা সম্বন্ধে; যথা,-_হরতন, রুইতন, 
ইস্কাপন, তুরুপ। তাহারা এই খেলা এদেশে জনপ্রিয় করে। ইংরেজ 
অধিকারে বহু ইংরেজি শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে এবং হয়ত ভবিষ্যতেও 
করিবে । কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের পূর্বের চৈতন্তাদ্ি কালে কোন ইংরেজি শব্দ 
বাঙ্গালা ভাবায় প্রবেশ করে নাই। চৈতন্তাদি কালে বাঙ্গালা দেশে মোগল 
সাগ্রাজাতুক্ত হয়। এই সময়ে হিন্দু মুসলমান সকলেই রাজভাষ! রূপে 
পারসীর চ্চচি করিতে থাকেন। ইহার ফলে প্রায় ২৫০০ পারসী ও পারসী 
উচ্চারণে আরবী শব্দ বাঙ্গালা ভাবায় প্রবেশ করে। পারদীর সহিত কতকগুলি 
তুর্কি শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হয়। পারসীর প্রভাবে অনেক খাঁটি বাঙ্গালা 
শব্দ স্থানচ্যুত হইয়াছে, যেমন মেলানি (বিদায়), রাতা (লাল), রঙ্ক (গরিব ), 
মাঝা (কোমর ), কাখতলি (বগল ), শশারু (খরগোস ), সয়চান ( বাজপাখী ), 
গোহারি (নালিশ ), রাখী (জামিন), মুদ্রা (মোহর), বুহিত (জাহাজ), 
পসার (দোকান ), জোখ (ওজন), কাণ্ড (তীর), কড়িয়ালি (লাগাম ), 
ইত্যাদি৷ | 





১৩৬ 75. Le আহি পিক | শীত সংখ্যা ১৩৬৫ 


মধ্যযুগের পূর্ববর্তী সন্ধি যুগ ১২০০-১৩৫০ শ্রীঃ অন্দ । এই যুগের 
কোন রচনা আমরা পাই নাই ।' কিন্তু মধ্যযুগের বাঙ্গালাঃ আসামী ও 
উড়িয়ার: ছন্দের সাদৃশ্য মনে হয় সন্ধিযুগেও কাব্য স্ষ্টি হইয়াছিল ৷ 
জিব পূর্ব প্রাচীন বা বৌদ্ধ-হিন্দুযুগ ৬৫০-১২০০ খ্রীঃ অঃ: বৌদ্ধকাল 
৬৫০-১১০০ খ্ৰীঃ অঃ এবং হিন্দুকাল ১১০০--১২০০ খ্রীঃ অঃ । ধৰ্ম্মমদলের আদি. : 
কবি সযূরভটট সম্ভবতঃ সব্ধিযুগে বর্তমান ছিলেন। 


আমরা হিন্দুকালের কোনও বাঙ্গালা সাহিত্য পাই নাই । হিন্দু 
সেনরাজগণ সংস্ক তের উৎসাহদাতা ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যেতর ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট 
বলিয়া .সম্ভবত: তাহারা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বিদ্বিষ্ট .ছিলেন। এই সময়ে 
ধর্মপূজার প্রবর্তক রমাই পণ্ডিত ধর্মপুজার আদিম বাঙ্গালা পদ্ধতি রচনা করিয়া 
থাকিবেন। কিন্তু তাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই কালে বাঙ্গালা, : 
আনাম ও উড়িয্যায় জনসাধারণের মধ্যে দেশীয় সাহিতোর চর্চা ছিল। 
সংস্কৃতির এক্যের কারণে এই তিন দেশে লোকসাহিত্য ও ছন্দের এঁক্য দেখা যায় । 
' খনার বচন, ডাকের বচন এবং ধর্ম্মমঙ্গল, _ সনসামঙ্গল, ও চণ্তীমজলের' আদি 


. কাব্য এই কালে রচিত হইয়াছিল। তাহার প্রভাব জয়দেবের গীতগোবিন্দে 


. লক্ষিত হয়। 

আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ ৬৫০ খ্রীঃ অঃ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি । 
নাথ-গীতিকার উদ্ভব বৌদ্ধযুগে। কিন্তু আমরা তাহা পাই নাই, আমর! 
বৌদ্ধযুগের একটি মাত্র বাঙ্গালা পুস্তক পাইয়াছি। ইহার নাম আশ্চর্যযচর্্যাচয় ॥* 


ইহাতে ২৩ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের ৫০টী চর্য্যাপদ বা ধর্ম্মসঙ্গীত ছিল 
বর্তমান খণ্ডিত পুস্তকে তিনটি (২৪, ২৫, ৪৮ নং) চর্যাপদের পাতা' নাই। 
এই সমস্ত সিদ্ধাচার্য্যের মধ্যে লুইকে আশ্চর্ধ্যচর্যাচয়ের টাকায় “আদি সিদ্ধাচার্য্য” 





* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয় নামে এই পুস্তক “*বৌদ্ধগান. 
ও দ্েখহা” নামক গ্রন্থ-সংগ্রহে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত করেন (১৩২৩)। 


বাঙ্গালা ভাবার ইতিবৃত্ত ৃ্‌ | ১৩৭ 


বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি আদি হইতে পারেন না। তাহার গুরু শবর পা। 
এই শবর পার ছুইটী চর্ধ্যাপদ আশ্চর্ধ্যচর্ধ্যাচয়ে সংগৃহীত হইয়াছে । আমরা 
শবর পার সময় স্থির করিতে পারি । তিনি কমলশীলের জন্য ছুইখানি সংস্কত, 
পুস্তক রচনা করেন। কমলশীল তিববতরাজ খি.-ক্রোউ-ল্দেউ-বউনের রাজত্ব- 
- সময়ে ৭৬২ খণীঃ অন্দে তিকবতে গিয়াছিলেন। অতএব শবর পা 'শ্রীষ্টীর অষ্টম 
শতকের মধ্যবত্তী হইবেন। একটি (৮নং) চর্ধ্যাপদের রচয়িতা কম্ধলাম্বর। তিনি 
ইন্্রভূৃতির দীক্ষাপ্ডরু ছিলেন। ইন্দ্রভুতি পদ্মসম্তবের পালক পিতা । পদ্মসম্ভব 
তিব্বতের ধর্ম্মইতিহাসে সুবিখ্যাত । কমলশীল তাঁহার সহকর্মী ছিলেন। পদ্ম 
সম্ভবের জন্মকাল ৭২১২২ খ্যাঃ অঃ। স্থৃতরাং ইন্দ্রভুতির জন্ম ৭০০ খ্‌ ৪ অব্দের 
পর. হইতে পারে না। তাহার গুরু কন্বলাম্বর অবশ্য সপ্তম শতাব্দীর লোক 
হইবেন । আৰশ্চর্য্চর্য্যাচয়ের টাকার সীননাথের একটী কবিতা উদ্ধত হইয়াছে। 


কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট । 

কর্ম্মকু রঙ্গ সমাধিক পাট ॥ 

কমল বিকসিল কহিহ ৭ জমরা। 

কমল মধু পিবিবি ধোকই (ধোকে) ন ভমরা ॥ 


অর্থাৎ কহেন গুরু পরমার্থের বাট। 
কর্মের রঙ্গ সমাধির পাট ॥ 
কমল বিকসিল কহিও না জোংড়াকে শোমুককে)। 
কমল মধু পান করিতে ভুল করে না ভোমরা ॥ 


মীননাথের নামান্তর মৎস্তেন্দনাথ । তিনি দক্ষিণ বঙ্গের লোক। তাহার 

রচিত পূর্বোক্ত কবিতাটিও প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায়। ফরাসী পণ্ডিত Sylvain 

Levi-র মতে মৎস্তেন্দ্রনাথ ৬৫৭ খ্রীঃ অন্দে রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে 

নেপাল গমন করেন। ইহাতে আমরা আমাদের বর্তমান সাক্ষ্যপ্রমাণে ৬৫০ খুণীঃ 

অবূকে বাঙ্গালা ভাষার আরম্ভ কাল বলিয়া ধরিতে পারি। সপ্তম শতকে যে 

বাঙ্গালা ভাষা ছিল তাহার একটী বাহ্য প্রমাণ আছে। এই সময়ে রচিত 
১৮ 


১৩৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


একখানি সংস্কত-চৈনিক অভিরানে “আগচ্ছ”এর প্রতিশব্দ “আইশ” (ইশ ) 
লেখা হইয়াছে । এই “জাইশ” শব্দ বাঙ্গালা | ইহাতে আরও করেকটি 
প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ আছে, যথা,_লই (লইরা ), ফেড ( দূর করা), পহণ 
(পরা), বেশশ, (বসা), মোটর (মোটা )। ভষ্টম শতকের একখানি সংস্ক-ত- 
চৈনিক অভিধানে নিম্নলিখিত শব্দগুলি পাওয়া যায়_আট (আটা), চোল 
(চাউল ), মুগ, খট (খাট), মস (মাছ), হট (হাট), এহ (এই), 
মইশ (বইশ, উপবেশন কর), ভতার (স্বামী), মোট (মোটা )। 


ভাষার জন্ম জীবের জন্মের ন্যায় নয়। অমুক সন তারিখে অমুক 
ভাষার জন্ম হইয়াছে, এরূপ. কথা আমরা বলিতে পারি না । ভাবা নদীপ্রবাহের 
ন্যায়, বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন নাম। যখন একটি ভাষা-প্রবাহের মধ্যে 
কোনও সময়ের ভাবা তাহার পুর্ধববত্তী বা পরবন্তী সময়ের ভাষাভাবীদিগের 
নিকট একটি নূতন ভাষা বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহার নুতন নামকরণ হইয়া 
থাকে। যাহাকে আমরা বাঙ্গালা ভাষা বলিতেছি, তাহার ঠিক পুর্বে কি ভাবা 
ছিল, এখন এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষার পুবের্ব যে ভাবা 
ছিল, আমরা তাহাকে গৌড় অপভ্রশ বলিতে পারি! প্রাকৃত বৈয়াকরণ 
গার্কণ্ডেয় ২৭টি অপতভ্রশের মধ্যে গৌড় অপতভ্রশের নাম করিয়াছেন। কাহের 
ও সরহের দোহাকোষে এবং প্রাকৃত পিঙ্গলে গৌড় অপভ্রংশের কিছু নিদর্শন 
পাওয়া যায়। মানসোল্লাসে এই গৌড় অপত্রংশের কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। 
এই পুস্তকখানি ১১২৯ শ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রেরে রাজা সোমেশ্বর ভূলোকমল্লের 
আদেশে রচিত হয়। এখানে উদাহরণ স্বরূপে কানের দৌহাকোব হইতে একটী 
দোহা উদ্ধ'ত করিতেছি £= 


আগমবেজপুরাণেহি পংডিঅ মান বহস্তি। 
পঙ্ক সিরিফলে অলিজঅ জিন বাহিরিত ভূময়ন্তি ॥ 


অর্থাৎ আগম বেদ পুরাণে পণ্ডিত মান বহেন। 
পাকা শ্রীকলে অলি সকল যেমন বাহিরেতে ঘোরে ॥ 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ১৩৯ 


কেহ কেহ অপত্রংশ যুগের আরম্ভ ৬০০ খ্যাঁঃ অব্দে মনে করেন। 

দণ্ডী (ষষ্ট শতাব্দী ) তাহার কাব্যাদর্শে (১1৩২) সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্ৰংশ 
সাহিত্যিক ভাষারূপে উল্লেখ করিয়াছেন কালিদাসের বিক্রমোর্র্বশীয় নাটকে 
অপত্রংশে রচিত কতকগুলি গীত দেখা যায়। সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত প্রমাণ এই 
বে বলভীর রাজা গুহসেন খৃসষ্তীয় বষ্ঠ শতকের মধ্যভাগের (৫৫৯-৬৯ ) এক 
. অনুশাসনে সংস্কত, প্রাকৃত ও অপত্রংশের উল্লেখ করিয়াছেন । “অপভ্রংখ” শব্দের 
"ব্যবহার আমরা প্তগ্জলির (েশঃ পুঃ ২য় শতাব্দী ) মহাভাব্যে দেখিতে পাই। 
তিনি বলিয়াছেন গৌঃ পদের অপত্রংশে গাবী, গোণী, গোতা, গোপতলিকা 
ইত্যাদি শব্দ হয়। এই গাবী হইতে বাঙ্গালা গাই, গাভী । গৌড় অপভ্রং, 
হইতে সর্বপ্রথম মৈথিলী উৎপন্ন হইয়া পৃথক্‌ হইয়া যার। তৎপরে উড়িয়া, 
তৎপরে বঙ্গ-কামরূপী ভাবা । এই বঙ্গ-কামরূপী - ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া 
বাঙ্গালা ও আসামীতে পরিণত হইয়াছে। তুলনামূলক ভাবাতত্তের সাহায্যে, 
গৌড় অপভ্রংশের রূপ কল্পনা করিতে পারা যায়। যথা,_অম্‌হেহি রোটিআ 
খাইঅববী (আমি রুটি খাইব ), রাহিআ কহি গইল্লী (রাই কোথায় গেল ), 
গচ্ছকের ফল গচ্ছহু মস্তিআএ পড়ই ( গাছের কল গাছ হইতে মাটিতে পড়ে )। 


গৌড় অপত্রংশের পূর্ববর্তী ভাষা গৌড়ী প্রাকৃত। দণ্ডী এই প্রাকৃতের 
নামোল্লেখ করিয়াছেন । মাগধী প্রাকৃতের ন্যায় ইহাতে র, স, স্থানে ল, শ 
হইত না। ইহার উৎপত্তি অনুমান ২০০ শ্বীঃ অব্দে আমরা ধরিতে পারি । আমরা 
গৌড়ী প্রাকৃতের কোনও নিদর্শন পাই নাই ।' 


গৌড়ী প্রাকৃতের পুর্ব প্রাচীন প্রাচ্যা প্রাকৃত ছিল। অশোকের অন্কু- 
শাসনে ইহার কোন নিদর্শন নাই । অশোকের প্রাচ্য অন্ুশাসনের র স্থানে ল 
দেখা যায়। এমনকি বগুড়ার মহাস্থানে আবিষ্কৃত প্রাচীন লিপিতে র স্থানে 
ল আছে। কিন্ত এই প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃতে র অপরিবন্তিত ছিল। গোড়ী 
প্রাকৃতের ন্যায় মহারাষ্ত্রী প্রাকৃতও এই প্রাচীন প্রাচ্যা প্রাকৃতের শাখা । এই 
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প্রাচীন প্রাচ্যা প্রাকৃত হইতে প্রাচীন সিংহলী ভাবা উৎপন্ন হইয়াছে ।* ইহার 
উৎপত্তি আমরা ৫০০ পূর্ব খ্রীঃ অব্দে ধরিতে পারি। সম্ভবতঃ এই ভাষায় বৃদ্ধ 
ও মহাবীর কথাবার্তা বলিতেন ৷ 


এই যুগে বাঙ্গালা দেশে পশ্চিম হইতে আগত আর্ধ্জাতির সঙ্গে অনার্য 
কোল জাতির সংশ্রব ঘটে। ফলে বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী কোল জাতি 
আৰ্য্য ভাষা ও আৰ্য্য সংস্কৃতি ক্রমশঃ গ্রহণ করে। অন্যপক্ষে তাহাদের দ্বারা 
আর্ব্য ভাষা ও আৰ্য্য সংস্কৃতিও অল্লাধিক পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়। এইরূপে 
বাঙ্গালা জাতির ও বাঙ্গালা ভাষার গোড়াপত্তন হয়। বিবাহ সম্বন্ধীয় আচারে 
গায়ে হলুদ, সধবার, সিঁথিতে সিন্দুর দেওয়া প্রভৃতি কতকগুলি আচার এবং 
ভূতপ্রেত, পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতি কতকগুলি বিশ্বাস সম্ভবতঃ এই কোল প্রভাবের 
ফল। কুড়ি, পণ ও গণ্ডা শব্দ এই কোল ভাষা হইতে গৃহীত। অজ্ঞ লোকে 
‘যে কুড়ি হিসাবে গণনা করে, তাহাও এই কোল প্রথা। আমাদের মাছ ভাত 
খাওয়া কোলদিগেরই রীতি । বাঙ্গালা ভাষায় চাউল, লড়াই, ঢাল, ডোঙ্গা, 
বড়শি, বোকা, কালা, মোটা, রখাড় প্রভৃতি শব্দ কোল ভাষা হইতে আগত । 
বাঙ্গালা ভাষায় আমরা যে শব্দের সহিত অনুশব্দ ব্যবহার করি, যেমন গোলমাল, 
ধূমধাম, ছুরিটুরি, ইহাও কোল ভাষার রীতি | 


... প্রাচীন প্রাচ্যা প্রাকৃতের পূর্ব্বে আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্য কথ্য ভাষা 
বা আদিম প্রাকৃত পাই। ইহা হইতে দারদিক ভাষা গোষ্ঠী ।ব্যতীত সমস্ত 
আধুনিক ভারতীয় আর্ধ্যভাষা প্রাচীন প্রাকৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়া 
উৎপন্ন হইয়াছে । ভারতের বাহিরের সিংহলী, মালদ্বীপী ও বেদিয়া ভাষা সমূহ 


ৰ মদীয় The First Aryan Colonization of Ceylon, Indian Histrical Quarterly, 
Vol, IX, 742. | 

Tমদীয় Munda Affinities of Bengali, Proceedings of the Sixth All India 
Oriental Conference, Patna. f 
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পরিণামে ইহাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা সংস্কতের সহিত ধ্বনিতত্বে 
প্রায় এক হইলেও ব্যাকরণেঃ বাগএারায় ও শব্দাবলীতে তাহা হইতে অনেকটা 
বিভিন্ন ছিল | সং, যুয়ং ঘোটকং ( অশ্বং) পশ্যথ ; আদিম প্রাকৃত, তুম্মে ঘোটকং 
কদৃক্ষথ | সং, সোইস্তি; আদিম প্রাকৃত, স খাদতি । সং, রামন্ত গৃহমন্তি ; 
আদিম প্রাকৃত, রামকার্ধাং ঘরং অচ্ছতি ৷ সং, তীর্থ, জীর্ণ, পূর্ণ, ভদ্র, ক্ষুদ্র, 
পুরুব, দত্ত, গণ্ড ; আদিম প্রাকৃত, ক*্তৃথ, *জণ, পৃ ঈভদূন, ঈক্ষুদৎ। পুৰ, 
ঈদিন্ন, *গল্প। সং, সচকার; আদিম প্রাকৃত, তেন কৃতম্‌। সং, স্বসা, দুহিতা, 
শ্বা, অশ্ব, বৃক্ষ, নাসিকা দোঃ, বৃহৎ; আদিম প্রাকৃত, ভগিনী, স্বীতা, কুকুর, 
ঘোটক, রুক্ষ, নস্ক, স্বন্ধ, বড়, ৷ সংস্কতের দ্বিবচন এবং ধাতুরূপে লঙ ( অনগ্যতন 
অতীত, যথা,_অগচ্ছৎ ), লিট (পরোক্ষ অতীত, যথাং_ জগাম), লুট ( নিকট 
ভবিব্যৎ, ব্থা_গন্তা ), লব, ( সম্ভাব্য অতীত, যথা, অগমিষ্যৎ) রূপগুলি 
এই কথ্য ভাষায় ছিল না । সংস্কৃত কেবল শিষ্ট বা দ্বিজগণের ব্যবহৃত কথ্য 
ভাষা ছিল। রামায়ণে আমরা দেখি ইম্বল অস্থর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 


“বারয়ন্‌ ত্রান্মণং রূপমিম্বলঃ সংস্কৃত ব্দন্‌। 
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্‌ স শ্রাদ্ধমুদ্দিগ্ত নির্ঘণঃ ॥৮৫৬ 
( অরণ্যকাণ্ড, একাদশ সর্গ ) 


“সেই নির্দয় ইন্থল ব্রান্মণরূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃত বলিয়া আ্রদ্ধের উদ্দেশ্যে 
বিপ্রগণকে নিমন্ণ করিত!” 
অশোক বনে সীতাকে দেখিয়া হনুমান ভাবিতেছেন__ 
“যদি বাচং প্রদাস্তামি দ্বিজাতিরিব জংস্কতাম্‌ | 
রাবণং মন্তমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যাতি ॥১৮ 
অবশ্যমেব বক্তব্যং মান্ুষং বাক্যমর্থবৎ ॥ 
ময় সাস্ধয়িতুং শক্যা নান্াথেয়ুমনিন্দিতা 1”১৯ 
(সুন্দরকাণ্ড, ত্রিংশ সর্গ ) 
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“যদি আমি দ্বিজাতির হ্যায় সংস্কৃত বাক্য বলি, তাহা হইলে আমাকে 
রাবণ মনে করিয়া সীতা ভীতা হইবেন। স্থতরাং অর্থবান্‌ মানুষবাক্য বলা 
আবশ্যক । ভান্তথায় আমি এই অনিন্দিতা সীতাকে আশ্বাস দিতে সমর্থ হইব না ।” 


এই মানুববাক্যই প্ৰাচীন ভারতীয় আর্ধ্য কথ্য ভাষা বা আদিম প্রাকৃত । 

ইহ! বহুবিস্তত হওয়ায় অবপ্ত ইহার প্রাদেশিক রূপভেদ ছিল। পত্ঞ্জলি 
তাহার মহাভায্যে বলিয়াছেন যে আধ্যদের গম্‌ ধাতু স্থানে কন্বোজ দেশে শবতি, 
স্রাষ্ট্রে হুম্মতি, প্রাচ্যমধ্যে রংহতি প্রচলিত ছিল। পাণিনি তাহার ভষ্টাধ্যায়ী 
ব্যাকরণের স্থত্রে “প্রাচ্যাং” ও “উদদীচাং” বলিয়া পুর্বদেশের ও উত্তর দেশের 
লৌকিক ভাষাভেদের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পূর্বে য়াস্কও কম্বোজ, প্রাচ্য 
ও উদ্দীচ্যের ভাবা-ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন! আমরা ৮০০ হইতে ৫০০ পূর্ব 
খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই আৰ্য্য কথ্য ভাবা বা আদিম প্রাকৃতের যুগ নির্দেশ করিতে 
পারি। সম্ভবতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর (অনুমান ১০০০ পূঃ খ্রীঃ অব) অসংখ্য 
আৰ্য্য লোকক্ষয়ের পর অনার্ধ্য প্রভাবে এই কথ্য-ভাবার স্ুত্রপাত হইয়াছিল। 


এই প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্য কথ্য-ভাবা বা আদিম প্রাকৃতের পূর্বের প্রাচীন 
ভারতীয় আর্ধ্য-ভাষা ( প্রা-ভা-আ ) বিদ্যমান ছিল । এই ভাষারই কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত 
রূপ আমরা বর্তমান বেদে দেখিতে পাই। যথা, প্রা, ভা, আ,-_বুয়ম্‌ অশ্বং 
ঈস্পশ্যথ, বৈদিক ও সংস্কৃত যুৱম্‌ অশ্বং পশ্তথ | কথ্য--স করতি, সং--স করোতি, 
প্রা, ভা, আ,-_স কৃণোতি বৈদিক সকৃণোতি (করোতি)। আমরা প্রাচীন 
ভারতীয় আর্ধ্যযুগ ১২০০--৮০০ পুঃ খুনিঃ অঃ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। 
ভারতে আৰ্য্য আগমনের সময় ১৫০০ পৃঃ খশীঃ অঃ এবং বেদ সংগ্রহের সময় 
১০০০ পৃঃ খুশী: অঃ বলিয়া ডক্টর স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। আমি ইহা গ্রহণীয় বিবেচনা করি। 


প্রাচীন ভরতীয় আর্ধ্য ভাষার পূর্বে আধ্যকাল। ডক্টর চট্টোপাধ্যার 
বেদের বিখ্যাত | 
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তৎ সবিতু বঁরেণ্যম্‌ 
ভর্গো দেবস্ত ধীমহি 
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ 
গায়ত্রী মন্ত্রকে নিশ্নলিখিতরূপ আর্ধাযুগের ভাষায় অনুবাদ করিয়ছেন-- 


tat sawituz warainiam 
bhargaz daiwasya dbimadbhi 
dhiyaz yaz nas pra kaudayat. 


আর্বা ভাষা হইতে তিনটী শাখা নির্গত হয়। একটী পাশ্চাত্য শাখা 
বা ঈরানিক, দ্বিতীয় মধ্যবত্তা শাখা বা দারদিক এবং তৃতীয় প্রাচ্য শাখা বা 
প্রচীন ভারতিক আর্ধ্য। ঈরানিক শাখা হইতে আবেস্তিক, প্রাচীন পারসিক, 
পহলবী, অধুনিক পারসী, পোষ তো প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে । দারদিক 
শাখা হইতে ভারতের উত্তর পশ্চিম তঞ্চলের বিণা, বাশগালী, খোওয়ার' 
প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। এই অর্ধ্য ভাষার কাল ২০০০-_-১২০০ পুঃ 
খা: অঃ গণনা করিতে পারা যায়। 

আৰ্য্য ভাষার পূর্ব্বে আমরা পাই শতম্‌ ভাষা। এই ভাষা হইতে 
(১) আৰ্ধ্যভাষা ভিন্ন আরও তিনটী শাখা ভাষা নির্গত হইয়াছে। (২) বাণ্টো 
স্নাবোনিক। (৩) আলবানিক (৪) আরমানিক পরে বাণ্টো-স্বাবোনিক ভাষা 
দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বাণ্টিক ও ক্নাবোনিক ভাষার পরিণত হয়। বাল্টিক ভাষা 
হইতে প্রাচীন প্রুমীয়, লিথুয়ানীয় এবং লেট, ভাষা উৎপন্ন হুইয়াছে। 
স্থাবোনিক ভাষা হইতে রুস, .বুল্গার, পোল, চেখ, সার্ব, ক্রোয়াট প্রভৃতি 
ভাষা জন্মিয়াছে। এই শতম্‌ ভাষার যুগে মূল্ভাষার তালব্যবর্ণ স্থলে উদ্মবর্ণ 
হয়। “তুমি ঘোড়া দেখ’ এই বাক্যটি শতম্‌ ভাষায় হইবে প্রুন্ এশ্বোম্‌ 
স্পেশিএথে” | এই শতম্‌ ভাষার সময় অন্তুমান ২৫০০ পুঃ খুীঃ অঃ হইবে ৷ 

শতম্‌ ভাষার পূর্বে আমরা মূল হিন্দু-যমুরোপায়ণ * ভাষা পাই। এই 
ভাষা পরে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কেন্তুম্‌ 1 ও শতম্‌ ভাষায় পরিণত হয়। কেন্তুমূ 


*ইউরোপ শব্দের উত্তর তদ্ধিত আরন প্রত্যয়ে যুরোপারণ। 
{Centum লাতিন শব, অর্থ শত। 


5৪৪. | 1. সাহিত্য কত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


ভাষা হইতে কতকগুলি ভাষার স্থষ্টি হয়, যথা, শ্রীক্,- ইতালো-কেলটিক, 
টিউটোনিক, হিত্তিক (81606) ও তুখারিক (00115271597) 1  ইতালো-কেলটিক 
পরে ইতালিক ও কেল্টিক ছুই [ভাষায় পরিণত হয়। ইতালিক হইতে লাতিন 
প্রভৃতি ভাষা জন্মে। কথ্য লাতিন ভাষা হইতে বর্তমান ফরাসী, ইতালিয়ান, 
পর্তশীজ, স্পেনিশ, রুমানিয়ান প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে । কেল্টিক ভাষা 
হইতে আইরিশ, ওয়েলশ প্রভৃতি ভাষা আসিয়াছে । টিউটোনিক ভাষা হইতে 
ইংরেজি, ডচ, ডেনিশ, জর্ম্মান প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। 


হিত্তিক ভাষা ১৫০০ পৃঃ খ্রীঃ অন্দে এসিয়া মাইনরে বর্তমান ছিল। 

তুখারিখ ভাষা চীনীয় তুকিস্থানে ১০০০ খীঃ অব্দে বিদ্যমান ছিল | হিত্তিক ও 

তুখারিক ভাষা এক্ষণে বিলুপ্ত । যদিও এই ছুইটীকে ছুই পুথক্‌ ভাষা রূপে. ' 

গৃণ্য করা হয়, কিন্তু খুব সম্ভবতঃ হিত্তীয়গণ এসিয়া মাইনর হইতে-আসিয়া চীনীয় 

' তুক্িস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে! তুখারিক ভাষায় ছুইটী ভেদ পাওরা গিয়াছে। 
ছা ভাষার সহিত হিত্তিক ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। যথা”_ 


হিত্তিক | তুখারিকখ . তুখারিক ক অর্থ 
কেন কেনি | X জাহ্নু 
- অঙ্ক য়োক্‌ : য়োক্‌ পান করা 
দ্র কৰত ৩২ ক্ষুধা 
কেসব্‌ শর্‌ তসরু হস্ত 
এস্হর্‌ য়সার য়সার্‌ রক্ত 
পহর্‌ পুরর্‌, পোর অগ্নি 
বতর বর বে’র জল 
য় যম য়" য় করা 
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'হিত্তিক তুখারিক খ তুখারিক ক অর্থ 
হেসে X বষত(গৃহ) বাস করা 
পপর্সজি Xx পপে’রস সে ছিটায় 
হস্তেস্‌ য়েস্তে বস্ত বাতাস 


Brugmann প্রমুখ ভাষাতাত্বিকগণ এই মূল হিন্দ- যুরোপায়ণ ভাষার 
ধ্বনি, শব্দ ও ব্যাকরণ সন্বন্ধে বিরাট পুস্তক লিখিয়াছেন। এই মূল ভাষায় 
যুদ্‌ এক্যেমু স্পেক্যিএথে “তুমি ঘোড়া দেখ” বাক্যের অন্তুবাদ হইবে | 

অধ্যাপক হেনরী স্ুঈটের মতে ১০,০০০ পৃঃ খুীঃ অন্দে এই মূল হিন্দ- 
ঘুরোপায়ণ ভাষা কথিত হইতে । ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ৩৫০০ পৃঃ খুশঃ অব্দ 
অনুমান করেন। ইহার নীড় কোথায় ছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু 
তাহা পুর্ব ইউরোপ এবং মধ্য এসিয়ার পশ্চিম, এই ভূমিখণ্ডের মধ্যে কোনও 
স্বানে ছিল, তাহা একরপ স্বীকৃত ৷ 


বর্তমানকাল (১৮৬০ খ্রীঃ হইতে)-_তুমি ঘোড়া গ্ভাখো । 
নব্যযুগ (১৮০০ ৮ ১১) তুমি ঘোড়া দেখ । 
মধ্যযুগ (১৩৫০--১৮০০ খ্ৰীঃ )__তৃমৃহি ঘোড়া দেখহ । 
সন্ধিযুগ (১২০০--১৩৫০ ,, ) | 
প্রাচীন যুগ (৬৫০--১২০০ ») 
গৌড় অপভ্ৰংশ (৪৫০--৬৫০ শ্রীঃ)-_তুম্হে ঘোড়অ দেকৃখহ | 
গৌড় প্রাকৃত (২০০--৪৫০ »১)-_তুম্হে ঘোড়অং দেক্খহ | 
প্রাচীন প্রাচ্যা প্রাকৃত (৫০০ পূঃ শ্রীঃ--২০০ খ্রীঃ) 

(এবং পালি )--তুম্‌হে ঘোটকং দেকৃখখ | . 
আদিম প্রাকৃত (৮০০--৫০০ পূঃ শ্বীঃ)- তুম্মে ঘোটকং দৃক্ষথ ৷ 
[ সংস্কত- হুয়ং ঘোটকং (অশ্বং) পশ্যথ ] 
প্রাচীন ভারতীয় আর্য (১২০০--৮০০ পুঃ হীঃ)-যুয়মন্বং স্পশ্ঠথ ৷ 

১৯-_ 


-তুম্হে ঘোড়া দেখহ ৷ 
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[ বৈদিক যুয়মস্্ পশ্ঠথ ] 
আর্য (২০০০-_-১২০০ পূঃ শ্বীঃ)_য়ুস্‌ অশ্বমূ স্পশ্যথ ৷ 

. শতম (২৫০০--২০০০ :, ১১) যুস্‌ এশ্বোম্‌ স্পেশিএথে ৷ 
হিন্দ-য়ুরোপায়ণ (৩৫০০--২৫০০ পুঃ গরীঃ)--যুস্‌ এক্কোম্‌ স্পেকিএথে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
'হিন্দ্-যুরোপায়ণ মূলভাষা হইতে আধুনিক. বাঙ্গাল! পর্যন্ত ক্রমিক ধার! 


| ভাষা ও জাতি এক নয়। আমরা যখন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস 
আলোচনা করিব, তখন আমাদের এ কথাটি স্পষ্ট মনে রাখা দরকার যে, যে 
আদিম ভাষা হইতে ক্রমশঃ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আমাদের আধুনিক বাঙ্গাল! 
ভাষা আসিয়াছে, সেই আদিম ভাষাভাষী জাতি ও বর্তমান বাঙ্গালী জাতি যে 
এক হইবে, তাহার কোন স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নাই। বরং নৃতত্ববিদ্দের কথা মানিতে 
গেলে তামাদিগকে বলিতে হৃইবে যে জাতিগত পার্থক্য সত্বেও এক মূলভাষা 
বহুযুগের বনুস্থানের বহুলোকের মুখে মুখে ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে 
আমাদের বর্তমান বাঙ্গালায় আসিয়াছে। 

. আজ. হইতে শ্থ্যনাধিক ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্বের এক জাতি ইউরোপের 
মধ্যভাগ হইতে দক্ষিণ পূর্ববাংশ ভূভাগে বাস করিত এবং তাহারা মোটামুটি 
একই ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিত। এই ভাষাকে আমরা হিন্দ-যুরো- 
.পায়ণ মূলভাষা (Indo European parent speech) বলিব। এই 
‘মূল ভাষাগোষ্ঠীর ছুইটি, বিভাগ (৪৷৮০॥চ৪) ছিল। পণ্ডিতের একটিকে 
কেন্তুম (০en৫Uu৷) এবং অপরটিকে শতম (5৭৭%) বিভাগ নাম দিয়াছেন। - 
ইউরোপের -হিন্ব-যুরোপায়ণ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে আলবানী ভাষা এবং 
বাপ্টোগ্রাভোনিক ভাষা ভিন্ন অপর সকলগুলি কেন্তম বিভাগ হইতে উৎপন্ন । 
এশিয়া মহাদেশেও কেন্তুম বিভাগের দুইটি শাখা একসময়ে বিদ্যমান ছিল। 
তাহার একটির নাম হিত্তি ( Hii ) ভাষা । ইহা এশিয়া মাইনরে প্রায় দেড় 
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হাজার খ্রীষ্টপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল । অপরটি তুখারী (17017২57790 ) ভাবা । ইহা 
মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ছিল। প্রায় খাষ্টিয় দশম শতক পর্যন্ত এই ভাষা জীব্তি 
ছিল। কেন্তম বিভাগের সহিত আমাদের বাঙ্গালা ভাষার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, 
কিন্ত শতম বিভাগ হইতে যে আৰ্য্য শাখা উদ্ভূত হয় তাহার সহিতই বাঙ্গালার 
সাক্ষাৎ সম্পর্ক রহিরাছে। আর্য শাখার স্ববিভাগীয় শাখাগুলি এই, যথা 8 
আলবানী, বাণ্টোশ্রাভোনিক (70169314৮০710 ), আৰ্ম্মানী । আৰ্য্য শাখার দুইটি 
প্রধান প্রশাখা স্বীকার করা হইয়াছে £-_-একটা ঈরানীয় এবং অপরটি ভারতীয় ৷ 
ঈরাণীয় গ্রশাখা হইতে আবেস্তার ভাবা, প্রাচীন পারস্ত ভাষা, পাহবী বা 
মধ্য পারস্ত ভাষা, আধুনিক পারস্ত ভাষা, কুদ্দিস্থানী, বলোচী, আকগানী বা 
পৌশতু, ওসেটিক, পামিরী প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। 
ভারতীয় আৰ্য্য প্রশাখা হইতে ক্রমশঃ বিবর্তন ও পরিবর্তনের ভিতর 
দিয়া বাঙ্গালার. বর্তমান রূপ আমরা পাইয়াছি। এই ছুই প্রশাখার মধ্যবর্তী 
একটি প্রশাখাকে দারদীয়: (747৭1০) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে 
পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কাফিরী ভাষাগুলি উৎপন্ন হইয়াছে! 
ভারতীয় আৰ্য্য ভাষাকে আমরা প্রধানতঃ তিনটি স্তরে বিভক্ত করিতে পারি £ 
(ক) আদিম স্তর £- প্রাচীন ভারতীয়. আধ্য এবং আদিম প্রাকৃত 
(১২০০-৫০০ পৃঃ শ্বীঃ)। | 
(খ)ট মধ্য স্তর ১ মধ্য ভারতীয় আৰ্য্য ভাষা (Middle Indo Aryan ), 
ইহার তিনটি উপস্তর আছে। 
প্রথম উপস্তর £-- (ক) অশোকের অনুশাসন লিপি, সীচি ও বাহু তের 
প্রস্তর লিপি, খারবেল লিপি প্রভৃতির ভাষা । পালি. 
ইহার একটি সাহিত্যিক রূপ ৷ সংস্কৃত এই যুগের ত্রাহ্মণ্য 
ধর্মের সাহিত্যিক ভাবা ছিল। ইহা আদিম ও মধ্য 
স্তরের অন্তবর্তী। ৫০০ খ্রীঃ হইতে ১০০ খ্নিঃ 
পর্য্যন্ত এই উপস্তর | আমরা ইহাকে প্রাচীন প্রাকৃত 
বলিতে পারি । 
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(খ) সন্ধি উপস্তর £-- ( Transitional stage ) £_ নাসিক গুহার লিপি, 
পল্পব লিপি, সাতবাহন লিপি প্রভৃতির ভাষা। 
১০০ খণীঃ হইতে ২০০ খৃণীঃ পৰ্য্যন্ত । 


দ্বিতীয় উপস্তর £-_ নাটক্ষীয় প্রাকৃত ভাষা । ২০০ খণী: হইতে ৪৫০ খ্ৃশীঃ 
পর্ধ্যস্ত। আমরা ইহাকে মধ্য প্রাকৃত বলিতে পারি । 
ইহা সাধারণতঃ সংস্কত নাটকে ও জৈন সাহিত্যে 
ব্যবন্থুত হইয়াছে । 

তৃতীয় উপস্তর £_ অপভ্ংশ | ৪৫০ খ্শীঃ হইতে ৬৫০ খনি পর্য্যন্ত ৷ 
নাটকীয় প্রাকৃত ও অপত্রংশ বস্তুতঃ সমকালীন । কিন্তু 
আদিতে ভপভ্রংশ ব্রাঙ্গনেতর অর্থাৎ বৌদ্ধ বা জৈন 
সমাজে ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ সন্মতীয় মতে 
বৌদ্ধগণ সর্বপ্রথম অপভংশ ব্যবহার করেন। পরে 
ব্ৰাহ্মণ্য সমাজেও অপত্রংশ ব্যবহৃত হইতে থাকে । 


(গ) আধুনিক স্তর 8 আধুনিক ভারতীয় আর্ধ্য ভাবাগুলির (New Indo 
Aryan) প্রাচীনতম রূপ ৬০০ খৃশঃ আঃ হইতে 
বর্তমান কাল পর্য্যন্ত । বাঙ্গালা ভাবার প্রাচীন রূপ 
পরিবর্তন করিয়! মধ্য বাঙ্গালায় (11015 Bengali ) 
পরিণত হয়| এই মধ্য বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার 

উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা ৬৫০ খ্রীঃ হইতে 
১২০০ খ্রীঃ পর্যস্ত। সন্ধিযুগ ১২০০ খীঃ ১৩৫০ খণীঃ 
পর্যস্ত। মধ্যযুগ ১৩৫০ খ্রীঃ হইতে ১৮০০ খ্রীঃ 
পর্য্যন্ত। নব্যযুগ ১৮০০ খ্যীঃ হইতে বর্তমান কাল 
পর্য্যন্ত । নবযুগকে আমরা ছুইভাগে ভাগ করিতে 
পারি। ১৮০০ হইতে ১৮৬০ শ্বীঃ পর্য্যন্ত প্রথম 
ভাগ এবং ১৮৬০ খৃশঃ হইতে এখন পর্য্যন্ত বর্তমান কাল । 
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বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত - ১৪৯ 


হিন্ট_যুরোপায়ণ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রধান ভাযাগুলির সম্পর্কের 
একটি তালিকা প্রদর্শিত হইল ৷. 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিব্ধি মত 


বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের 
মতে বাঙ্গালা সংস্কৃতের দুহিতা | স্তার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন বাঙ্গালাকে মাগধী প্রাকৃত 
হইতে উৎপন্ন বলিয়াছেন। ডঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত সমর্থন 
করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে এই দুই মতের সমালোচনা করিব। 


সংস্কৃত এবং বাংলা 


প্রথমে আমরা বাঙ্গালা সংস্কৃতের দুহিতা কি না--এই মত পরীক্ষা করিব। 
জননী হইতে যেমন কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা জন্মিয়াছে 
এইরূপ মত কেহই পোষণ করিতে পারেন না। কারণ ভাষাপ্রবাহের মধ্যে 
আমরা বাঙ্গালার পূর্বের অপভ্রংশ, তাহার পূর্বের প্রাকৃত যুগ দেখি |] সংস্কৃত 
প্রাকৃত যুগের সমসাময়িক একটি সাহিত্যিক ভাষা | পতগ্ুলির কথিত শিষ্ট 
সমাজে ইহার প্রচার থাকিলেও জনসাধারণের মধ্যে যে ইহার ব্যবহার ছিল না, 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থতরাং সংস্কত যুগ বলিয়া আমরা একটি 
পৃথক যুগ কল্পনা করিতে পারি না। প্রাকৃতের পূর্বে প্রাচীন প্রাকৃতের যুগ, 
যাহার সাহিত্যিক রূপ আমরা পালি ভাষায় দেখি। প্রাচীন প্রাকৃতের পূর্বের 
প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্য ভাষার যুগ। এই কালের জনসাধারণের কথ্য ভাষাকে 
আদিম প্রাকৃত বলা হইয়াছে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার 
কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। আমরা কয়েকটি সাধারণ প্রচলিত শব্দের দ্বারা 
ইহার উদাহরণ দিব। বাপ, মা, বোন, গরু, মাথা, হাত, পা, গাছ, দেখে, 
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সুনে-এই বাঙ্গালা শব্দগুলি সংস্কৃত পিতা, মাতা, ভগিনী, গো, মস্তক, হস্ত, 
পাদ, বৃক্ষ, পণ্ঠাতি, শুখোতি শব্দ হইতে সাক্ষাত্ভাবে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে না। 
ইহাদের প্রকৃতরূপ যথাক্রমে বপপ, মাআ, বহিনী, গোরূঅ, মথঅ, হথ, পাত, 
গচ্ছ, দিখখই, সুনই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এই প্রাকৃত শব্গুলির 
' বিকারে বা ক্রমশঃ পরিবর্তনে আমরা বাঙ্গাল! শব্দগুলি পাইরাছি। প্রাকৃত হইতে 
সোজানুজি যে বাঙ্গালা আসিয়াছে, আমরা তাহা বলিতেছি না। একটি সাধারণ 
বাঙ্গালা বাক্য হইতে আমরা দেখাইন যে সংস্কৃত হুইতে কোনক্রমেই সাক্ষাৎভাবে 
বাঙ্গালা উৎপন্ন নহে। ূ 

বাঙ্গালা-পভুমি আছ” সং যূয়ংস্থ কিন্তু প্রাচীন প্রাকৃতে (পালি) 
_ তুম্‌হে আচ্ছথ ; অপতভ্রশে-তুম্হে অচ্ছহ ; প্রাচীন বাংলায়. তুম্হে-আছহ ; 
মধ্য বাংলার তোম্ষো বা তুন্মি আছহ ; আধুনিক বাংলায় ‘তুমি আছ” | ইহা 
হইতে প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্য কথ্যভাষা বা আদিম প্রাকৃত তুম্মে অচ্ছথ’ 
পুনর্গঠিত করা যাইতে পারো। | 

আমরা আদিম প্রাকৃত হইতে বাংল! পর্য্স্ত কয়েকটি স্তর দেখিলাম । 
সুতরাং ‘তুমি আছ’ কিছুতেই সংস্কত যুযংস্থ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। 
যাহা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে বাঙ্গালা সংস্ক'তের দুহিতা 
নহে, তবে দূর সম্প্কায়া আত্মীরা বটে। যদিও আদিম প্রাকৃত ও সংস্কৃত 
এক নহে, তথাপি আদিম প্রাকৃতের অনেক শব্দ সংস্কততে প্রবেশ করিয়া প্রাচীন 
ভারতীয় আৰ্য্য ভাষার শব্দ দূরীকৃত করিয়াছে । অশ্ব প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষা ; 
কিন্ত ঘোটক আদিম প্রাকৃতা ইহা হইতেই বাঙ্গালা প্রভৃতি নব্য-ভারতীয় আর্য 
ভাষায় ঘোড়া হইয়াছে। 


মাগধী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা 
ধাহারা বলেন বাঙ্গালা মাগধী প্রকৃত হইতে মাগধ অপভ্রংশের ভিতর 
দিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের মতের সমালোচনা করিব! তাহারা বলেন 
বাঙ্গালা ভাষা আসামী, উড়িয়া এবং বিহারী ভাষাগুলির সহোদরাস্থানীরা এবং 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত | দর 


ইহাদের মুল একই ; আমরাও ইহা স্বীকার করি। বাঙ্গালা আমরা কেবল 
মাত্র শি’ কারের উচ্চারণ দেখি (আস্তে, কাস্তে প্রভৃতি শব্দ ভিন্ন) যদিও 
বানানে তিনটি শ, ষ, স কারই দেখা যায়। আমাদের উচ্চারণে ‘সে’ আব’ 
( আমিষ শব্দ জাত), আশ’ (অংশ শব্দ জাত) এই তিন স্থানেই আমরা তালব্য 
শ কারের উচ্চারণ করি, যদিও তাহাদের মূলে যথাক্রমে দস্ত্য, মূর্ধণ্য ও তালব্য 
বর্ণ আছে। এইরূপ “সবিশেষ” শব্দে তিনটি স, শ,ষ এর একই শ উচ্চারণ। 
. মাগধী প্রাকৃতেরও এ লক্ষণই ! মাগধী প্রাকৃতে কর্তায় ‘এ’ কার হয়। 
বাঙ্গালাতেও কোন কোন স্থলে কর্তায় ‘এ’ কার দেখা যায়। যেমন £_লোকে বলে, 
পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। বাঙ্গলার ‘মড়া’ শব্দ মাগধী প্রাকৃতের 
ড়” হইতে আসিয়াছে। এইগুলি বাঙ্গালার ( এবং তাহার সহোদরা ভাষাগুলির ) 
পক্ষে মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইবার প্রধান প্রমাণ মনে করা হইয়াছে । 
ইহার বিপক্ষে আমাদের বক্তব্য পরে বলিতেছি (vide Indian. Historical 
Quarterly, Vol IL, P. P. 433—4492) 1. 


মাগধী প্রাকৃত যেমন তিনটি উদ্মবর্ণ স্থানে শ কার হয়, সেরূপ 'র’ স্থানে 
লে? হয়। বররুচির প্রাকৃত ব্যাকরণের স্বত্র “রসেট লয়ৌ” | বাঙ্গালার সহোদর! 
স্থানীয়া কোনও ভাষাতেই এই শ কার ও র স্থানে ল কার ছুই পরিবর্তন একসঙ্গে 
দেখা যায় না । বাঙ্গালাতে শ কার থাকিলেও ল কার (রস্থানে ল) নাই। 
যে অল্প কয়েকটি স্থানে ‘র’ স্থানে ‘ল’ দেখা যায়, সেগুলি মাগধী ভিন্ন অন্য 
প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে, যেমন, হলুদ (বা হলদি ) প্রাঃ =হলদ্দী 
প্রাঃ ভাঃ আঃ হরিদ্রা ইত্যাদি। সুতরাং কেবল মাত্র শ কারত্ব দেখিয়া ধ্বনির 
দিক হইতে বাঙ্গালাকে মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন বলা চলে না। বাঙ্গালায় 
শি” কারত্ব মূল প্রাচ্য কথ্য অপভ্রশের সমকালীন নয়! সমকালীন হইলেও 
বাঙ্গালার সহোদরা ভাষাগুলিতেও শ কারত্ব দেখা যাইত। কিন্ত উড়িয়া এবং 
বিহারীতেও স-কার এবং আসামীতে হ-কার দৃষ্ট হয়। এমন কি বাঙ্গালার পশ্চিম 
প্রান্তের ভাষায় এখনও দস্ত্য স উচ্চারণ প্রচলিত আছে। দস” হইতে ‘শ’ হইবার 
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প্রবৃত্তি অনেক ভাষায় দৃষ্ট হয়। ইহার বিখ্যাত উদাহরণ বাইবেলের শিব্বালেখ 
(Shibboleth) সম্বন্ধীয় আখ্যান (০৪65 XI[-_6)। আমাদের আরো স্মরণ 
রাখা কর্তব্য যে অশোকের পূর্ব্দেশীয় অন্নুশাসনলিপিতে ল কারত্ব আছে কিন্ত 
শকারত্ব নাই। আমরা শকারত্ব ও ল-কারত্ব উভয়ই কেবল রামগড়ের সথৃতনকা 
লিপিতে দেখি । স্থৃতরাং বাংলা ভাষার স-কারত্ব অনেক পরবন্থাঁ যুগের স্বতঃ 
উৎ্পন্ন। যেমন, পূর্ব্বব্গ ও আসামের উপভাধায় উদ্মবর্ণ স্থানে হ কার আরও 
পরবরত্তা কালের ধ্বনি-পরিবর্তন । 


কর্তকারকের “একার সম্বন্ধে আমরা বলিব যে ইহা মাগধী প্রাকৃতের 


বিশেষ লক্ষণ নয়! অশোকের প্রাচ্য অন্থুশামনে এবং আদ্ধ মাগবীতেও এই 
একার দেখিতে পাওয়! যায়। ভরত মুনি তাহার নাট্যশাস্ত্রে বলেন যে, প্রয়াগ 
হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাকৃত কর্তায় একার হয়।- 


গঙ্গা সাগর মধ্যে তু যে দেশাঃ সংপ্রকীতিতাঃ ! 

একার বহুলং তেষু ভাষাং তজভ্ঃ প্রযোজয়েৎ ৷ (১৭1৫৮)। 
সকর্ম্মক ক্রিয়ার বর্তায় ‘এ’ কার আসামী ভাষায় নিয়মিতরূপে দেখা যায় । কিন্ত 
অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্তায় বিভক্তি লোপ হর । যেমন আসামী ভাষায়_-“রামে 
বোলে” কিন্তু “রাম হ'ল” । পূর্ব বঙ্গের কোন কোনও বাংলা উপভাযাতেও 
এইরূপ প্রয়োগ আছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে এইরূপ স্থলে 
কর্তায় একার করণ কারকের একার হইতে আসিয়াছে | “রামে দেখিল’ (সং 
রামেন দৃষ্টম্‌ ) হইতে সাদৃগ্ঠ দ্বারা রামে দেখে ( সং রামঃ পশ্যতি ) প্রয়োগ 
আসিয়াছে। অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎকালের কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ হইতে বর্তমান 
কালে ক্ত-বাচ্য একার আসিয়াছে । ইহার সহিত মাগধীর কর্তায় একারের 
কৌন সম্পর্ক নাই। মড়া প্রভৃতি শব্দ মাগধী প্রাকৃত ভিন্ন অন্ত পুরর্বদেশীয় 
প্রাকৃতে থাকা সম্ভব ছিল। কেবল মাত্র কতগুলি শব্দের প্রমাণে ভাবার উৎপত্তি 
স্থির.করা বিজ্ঞানসন্মত নহে; কারণ এক উপভাষা (03160) হইতে অন্য 
উপভাষায় শব্দের খণ গ্রহণ সাধারণ ঘটনা । 


০৯৯, 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ১৫৩ 


মাগধী প্রাকৃতের ধ্বনিতত্বের আর একটি লক্ষণ সংস্কতের বগঁয়ি জ 
স্থানে য় এবং অন্য প্রাকৃতের অনাদিভূত জ্ৰ স্থানে য়য় হয়। যেমন সংক্কত 
জল, মাগধী য়ল ; সং কাৰ্য্য, মহারাহ্্বী প্রভৃতি কজ্জ, কিন্তু মাগধী 
“কয় ; সংস্কত ‘অদ্য’; মহারাষ্ট্রী প্রভৃতিতে “অজ্জ” কিন্তু মাগধী ‘অয়’ । 
বাঙ্গালায় আমর! ‘জল’, ‘কাজ’, ‘আজ’ এইরূপ দেখি ; ইহা মাগধী প্রাকৃত হইতে 
আসিতে পারে না। একমাত্র ‘আই’ (শ্রীকৃষ্চকীর্ত্তনে বড়াই ইত্যাদি শবে) 
শব্দ মাগধী প্রাকৃত 'অফ্র্যিআ” এ “আয়্যিগা” এ সং 'আধ্যিকা” হইতে আসিয়াছে। 
কিন্ত আমরা ইহাকে কৃতখণ (1১০70960 ) শব্দ বলিব। প্রাচীন ও মধ্য 
বাঙ্গালায় কৈল, কএল ; মৈল, মএল ; গেল; প্রাকৃতের যথাক্রমে কম সং কৃত; 
মঅ এ সংমৃত; গত < সংগত শব্দের সহিত স্বার্থে ইল’ < প্রা ইল্ল 
যোগে হইয়াছে । এইগুলি মাগধী প্রাকৃতের ‘কড়’, গড়, ‘গড়’ হইতে আসে 
নাই । ‘কৈল’ ইত্যাদি শব্দগুলি এত সাধারণ যে এইগুলি ধার করা চলে 
না। অবশ্য “মড়া” শব্দটি মাগধী হইতে কৃতখণ (১০:০৪৭) শব্দ হইতে 
পারে । 

প্রাচীন বাঙ্গালায় উত্তম পুরুষের একবচনে ‘আমরা’ হউ, হাউ রূপ দেখিতে 
পাই। ইহা মাগধীর হকে, হগে.€ সং অহকম্‌ হইতে আসিতে পারে না। 
ইহা অশোকের প্রাচ্যলিপি হকং € অহকমূ < অহম্‌ হইতে আসিয়াছে। 
ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৌদ্বগানের ভাষাকে শৌরসেনী প্রভাবযুক্ত 
মনে করেন। কিন্তু সর্বনাম শব্দের ও ক্রিয়া রূপের খণ অসম্ভব । যাহা 
বলা হইল ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে বাংলা তথা তাহার সহোদরা 
ভাষাগুলি মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই। 4.B. Keith প্রভৃতি 
মনীষী গণও এই মত পোষণ করেন 1% 


* “Traces of Magadhi in Bengali is extremely difficult to establish 


with any cogency (M. Shahidullah, 77,005 433f )."° A.B. Keith, 
A History of Sanskrit Literature, p. 35. 


২০ 


5৫৪ | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৫ 
গৌড়ী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা 


এক্ষণে প্রশ্ন হইবে কোন প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি । 
এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে বৈয়াকরণদিগের বণিত কোনও প্রাকৃতের সহিত 
এই মূল ভাষার এঁক্য পাওয়া যাইবে না। তুলনামূলক ভাষাতত্বের সাহায্যে 
আমাদিগকে এই প্রাকৃতের লক্ষণ আবিক্ধার করিতে হইবে। সুবিধার অনুরোধে 
আমরা ইহাকে গৌড়ী প্রাকৃত বলিতে পারি। দণ্ডী ( অনুমান খনঃ ষষ্ঠ 
শতকে ) তাহার কাব্যাদর্শে গৌড়ী প্রাকৃতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন! “শোৌরসেনী 
চগোড়ী চ লাটীকান্য!চ তাদৃশী। যাতি প্রাকৃতামত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিমূ ৷” 
(স ৩৫)। তুলনামূলক ভাষাতত্বের সাহায্যে সংক্ষেপে ইহার লক্ষণ নিয়লিখিতরূপে 
নির্দেশ করা যাইতে পারে। ইহাতে পৈশাচীর ন্যায় নন স্থানে ন হইবে। 
শব্দের আদিতে বগীঁয় ও অন্তঃস্থ ব একরপ ছিল। ইহাতে মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি 
প্রাকৃতের ম্যায় আদি য় স্থানে জ অনাদিভূত দ্য, জর, যায, প্রভৃতি স্থলে-জ্জ 
হইত। র বর্ণের প্রায় পরিবর্তন হইত না। সম্ভবতঃ ইহাতে ঢক্ধী প্রাকৃতের 
ন্যায় শ (শ ষ স্থানে) এবং স ছিল। আমরা পূর্বের বলিয়াছি বাংলা ভাষার 
সৰ্ব্বত্ৰ ‘শ’ কারত্ব অর্ধবাচীন কালের বাংলার নিজন্ব ধ্বনি বিবর্তন। যদি 
তুলনামূলক ভাষাতত্তের সাহায্যে হিন্দ-মুরোপায়ণ মূল ভাষা পুনর্গঠিত হইতে 
পারে, তবে এই মূল “গৌঁড়ী প্রাকৃত'ও পুনর্গঠিত হইতে পারে। এদিকে 
ভাষাতত্ববিদগণের মনোযোগ বাঞ্ছনীয় । 


গৌড় অপভংশ 
/  গোঁড়ী প্রাকৃতের পরবর্তী স্তর গৌড় অপভ্রংশ। প্রাকৃত বৈয়াকরণ 
মাৰ্কণ্ডেয় ২৭ টি অপভ্রংশের মধ্যে গৌড় অপত্রর্শের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 
কানের ও সরহের দোহাকোষে এবং প্রাকৃত পিঙ্গলে গৌড় অপত্রশের কিছু 


নিদর্শন পাওয়া যায়। 
(১) এই গৌড় অপত্রংশে সাধারণতঃ কর্তা ও কর্মে বিভক্তি লোপ হইত। 
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(২) নামযুক্ত বাক্যে (Nominal Sentence ) কর্তায় ও বিধেয় বিশেষণে 
কখনও কখনও অকারাস্ত শব্দে একার যোগ হইত। 


(৩) সম্বন্ধ পদ বিশেষণের ম্যায় সম্বন্ধীয় বিশেষ্যের লিঙ্গ ভাগী হইত । 
(৪) অকর্মক ক্রিয়ার অতীত এবং ভবিষৎ কালে ক্রিয়া কর্মের লিঙ্গ ভাগী হইত । 


(৫) অকৰ্মক ক্রিয়ার অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়া কর্তার লিঙ্গ অনুসরণ 
করিত। করণে এ", সন্বন্ধকের ক, সম্প্রদানে ক, অপাদানে হু এবং অধিকরণে এ, ও 
হি বিভক্তি হইত। অতীতকালে ইল্ল এবং ভবিষ্যতে ইব্ব প্রত্যয় যুক্ত হইত। 
তুলনামূলক ভাষাতত্তের সাহায্যে আমর! গৌড় অপত্রংশের এই রূপ নির্ণয় 
করিতে পারি । এখানে উদাহরণ দিতেছি £-- 


(১) বুদ্ধ ঘোড়অ দেকখই ( বুদ্ধ ঘোড়া দেখে )। 

(২) এহু গচ্ছে বড্ডে (এই গাছ বড়)। 

(৩) রামকেরী বাড়ীও বহুত গচ্ছা আচ্ছন্তি (রামের বাড়ীতে বহুত গাছ আছে )। 
(৪) মন তেন্তিলী খাইলী ( আমি তেঁতুল খাইলাম )। 

(৫) বহিনী ঘরে গইল্লী ( বোন ঘরে গেল )। 


এই গৌড় অপভ্ৰংশ হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি এই জন্য বাঙ্গালা 
ভাষাকে এক সময়ে গৌড়ীয় ভাষা বলা হইত । 


নব্য ভারতীয় আর্ষ ভাষা সমূহের সহিত বাঙ্গালার সম্পর্ক 


নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের পরস্পরের সম্বন্ধ নিয়ে প্রদত্ত পীঠিকা 
(319) হইতে বোধগম্য হইবে । ইহা ডঃ হুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
মতানুযায়ী (ODBL, vol. I. pp 6)। 
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প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা 
| 
মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা 
| 
| | | [og | 








ঠা প্রতীচ্য দি প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য 
HEMEL ELE | ০০ ৭ 
৯। ইর়োরোপ ও আধমেনিয়ান ১। সিংহলী ১। হিন্দুস্থানী ১। পুরবীয়া ১। মারাঠী 
বেদিয়াগণের ভাষা ২। মালদিবী ২। হিন্দী , উর্দ, ২। বিহারী ২। কোঙ্ষনী 
(gypsy) ৩। গুজবাতী ৩। ব্রজ ভাষা (মৈথিলী, মাগধী, 

২। সিদ্ধি ৪। রাজস্থানী প্রভৃতি ' ভোজপুবী) 

৩। লাহন্দী ৩। বাঙ্গালা 

৪ | পূর্ব পাঞ্জাবী ৪। আপামী 

৫1 পাহাড়ী 2.৯ ৫। উড়ির! 


(নেপালী ইত্যাদি) 


স্তার জর্জ গ্রীয়াসন নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির সম্বন্ধ নিয্নলিখিতরূপ 
নির্দেশ দিয়াছেন। 


নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা 
| 
| | | | | 





সপ 





Li Lah বা রা সিভি 
১। লিন্ধি ৯। পশ্চিমা হিন্দী পুরবীয়া ৯। বাঙ্গালা ১। মারাঈী 
২। লাহন্দী ২। পাঞ্জাবী (আওধী ইত্যাদি) ২। আসামী ২। কোক্কণী 
৩। কাশ্মিরী ৩। রাজস্থানী ৩। উড়িয়া 

৪| গুজ্ববাতী ৪ | বিহারী 

৫। পাহাড়ী (মৈথিলী, মাগধী, 


(নেপালী ইত্যাদি) - ভোজপুরীরা) 
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আমি মনে করি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলিকে নিয়লিখিতরূপে শ্রেণীবদ্ধ 
করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত £_ 


নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা 


| 
| | | | 











ug মধ্যদেশীয় 41 যা দাক্ষিণাত্য 
| 
১। লিন্ধী ১। হিন্দুস্থানী ২। আওবী ১। বিহারী ১। মারা 
২। লাহন্দী (হিন্দী, উর্দ,ৎ) ২। বাসেলী (মৈথিলী, মাগধী ২। কোক্ষনী 
৩ পূর্ব পাঞ্জাবী ২। রান্স্থানী  ৩। ছন্তিসগড়ী ভোজপুরীয়া) 
-৪| কাশারী ৩। গুক্বরাতী ৪। নাগপুরিয়া ২। ওদ্র-বঙ্গ-কামরূপী 
৪ | পাহাড়ী | 
(নেপালী ইত্যাদি) উড়িয়া বঙ্গ-কামরূপী 
৫ | ব্ৰজ্ভাষা | 
(খড়ী, বোলী) বাঙ্গালা আসামী 


সিংহলী ও বেদিয়া মধ্য ভারতীয় আর্ধভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
প্রাচীন সিংহলী. হইতে আধুনিক সিংহলী ও মালদ্বীপী উৎপন্ন হইরাছে। 


স্তার জর্জ গ্রীয়াররন নব্য ভারতীয় আর্ধভাষাগুলিকে অন্তর্বর্তী 
(10067) ও বহির্বত্তী (096) এই ছুই প্রধান ভাগে বিভাগ করিয়া 
প্রতীচ্য, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য গোষ্ঠীকে বহির্বত্ী বিভাগে এবং মধ্যদেশীয় - 
ভাষাগুলিকে অস্তর্বতঁ বিভাগে স্থাপিত করিয়াছেন। মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর ভাষাগুলি 
এই ছুই শাখার মধ্যস্থল। কিন্তু ডঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রীয়ারসনের 
এই প্রকার অর্বর্ত ও বহির্বত্তী বিভাগ যুক্তি সহকারে নিপুণতার সহিত খণ্ডন 
করিয়াছেন। (0. D. B.L. voll, Pp. 30--3%, pp. 150—160)। 
কাফেরী (D21di6) ভাষাগুলি ব্যতীত সমস্ত আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার 
উৎপত্তি একটি সাধারণ প্রাচীন ভারতীয় আৰ্য্য কথ্যভাষা - হইতে হইয়াছে, 
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ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। ইহাকে আদিম প্রাকৃত নাম দেওয়া যাইতে 
পারে। এই প্রাচীন সাধারণ কথ্য ভাষা যে ভারতের সর্বত্র সম্পূর্ণ একাকারে 
ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। নিশ্চয়ই তাহার প্রাদেশিক রূপ ছিল৷ 
হয়ত একই প্রদেশে আৰ্য্য ও ত্রাত্যভেদে বা আৰ্য্য ও অনার্য্যভেদে সামাজিক 
উপভাষা (79160) ভে ছিল । কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পশ্চিমে সিন্ধী 
হইতে পূৰ্ব্বে আসামী ভাষা পৰ্য্যন্ত এবং উত্তরে কাশ্মিরী হইতে দক্ষিণে মারাঠি 
কিংবা সিংহলী ও মালদ্বীপী ভাষা পর্য্যন্ত এমনকি ভারতের বহির্দেশে বেদিয়া 
(55) ভাষা পৰ্য্যন্ত সমস্ত ভাবার মূল এক সাধারণ প্রাচীন ভারতীয় 
আৰ্য্য কথ্যভাষা (আদিম প্রাকৃত)। ইউরোপের রোমান্স ভাষা বলিয়া অভিহিত 
ফরাসী, প্রভে'সঁল, ইতালীয়ান, স্পেনিশ, কাতালোনীয়ান, পর্ত,গীজ, লাতীন এবং 
“ফ্রমানিয়ান ভাষাগুলি যেমন সাহিত্যিক লাটিন হইতে উদ্ভূত না হইয়া লাটিনের 
একটি কথ্য ভাষা হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ বৈদিক 
যুগের পরবস্তা এক কথ্যভাবা হইতে নব্যভারতীয় আর্ধ্ভাষাগুলির উৎপত্তি 
স্বীকার করিতে হয় । এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণার ক্ষেত্র আছে। 
তুলনামূলক ভাষাতত্বের সাহায্যে আমরা এই প্রাচীন সাধারণ ভাষার লক্ষণ 
ও শব্দকোষ নির্ণয় করিতে পারি। 


ডঃ স্থনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় বেদিয়াদের (92১০5) ভাষাগুলিকে 
উদীচ্য শাখার অন্তভক্ত মনে করিয়াছেন; কিন্তু ডঃ আর, এল, 
টান্পার ইহাদিগকে মধাবর্তী শাখার অন্তভূ্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন 
(vide Journal of the Gypsy Lore Society, vol V, No. 367 
5eries )| তবে তিনি ইহ! স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহারা উদীচ্য গোষ্ঠীর ভাষার 
দ্বারা প্রভাবান্বিত ইইয়াছে। ডঃ টান্ণার আরও মনে করেন যে, এই 
ভাষাগুলি খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে ভারতীয় আর্ধ্য ভাষ| হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। 
ডঃ চট্টোপাধ্যায় সিংহলী এবং মালদ্বীপী ভাষাকে প্রতীচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত 


বাঙ্গালা ভাবার ইতিবৃত্ত ১৫৯ 


করিয়াছেন; কিন্ত আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, সিংহলী ভাষা প্রাচ্য শাখার 
অৰ্ন্তভুক্ত (vide Indian Historical Quarterly,Vol. IX, pp.742-50) | 

ডঃ চট্টোপাধ্যায় পাহাড়ী ভাষাগুলিকে উদীচ্য শাখার অস্ত্ভুক্ত করিয়াছেন; 
কিন্তু স্তার জর্জ গ্রীয়ারসন ইহাদিগকে মধ্যদেশীয় শাখায় স্থান দিয়াছেন। 
আমরা এই মতই গ্রহণ করি। ডঃ চট্টোপাধ্যায় পূরবীয় অর্থাৎ আওধী, বাসেলী 
ও ছত্তিশ গড়ী ভাষা সমুদয়কে পশ্চিমা হিন্দির দ্বারা প্রভাবান্বিত, কিন্তু প্রাচ্য 
শাখার অন্তভূ্ত করিয়াছেন। স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন ইহাদিগকে একটি স্বতন্ব 
মধ্যবরত্তা ভাষাগোষ্ঠীতে (Intermediate Group) স্থান দিয়াছেন। আমরা 
ইহই সঙ্গত মনে করি | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের প্রাচ্য শাখা 


আমরা ইতিপূর্বের উল্লেখ করিয়াছি বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, 
মগধী এবং ভোজপুরীয়া ভারতীয় আর্ধ্য ভাবার প্রাচ্য শাখার অন্তভক্ত! ডঃ 
চট্টোপাধ্যায় ইহাদিগকে আধুনিক মাগধী ভাষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
তিনি ইহাদিগকে নিম্নলিখিত রূপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন! ( vide 
O.D.B.L., Vol I, Pp 9]1--96)। 

(১) পূর্ব্ব-মাগধ--বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া ।. 

২) মধ মাগর্ধ-_মৈথিলী? ম্গহী । নহা 

(৩) পশ্চিম-মাগধ-_ভোজপুরিয়! নোগপুরিয়াসহ)। 

এই প্রাচ্য ভাবাগুলির মধ্যে কয়েকটী সাধারণ লক্ষণ আছে। এই সাধারণ 
লক্ষণগুলি এই গোষ্ঠীকে অন্যান্য গোষ্ঠী হইতে পৃথক করিয়াছে । 

১। ধ্বনিতত্ব (Phon০l০৪))--“অ’কারের উচ্চারণ সংস্কৃত (অর্থাৎ 
‘॥০0এর ‘০’এর ন্যায় , কিন্তু বিহারীতে হিন্দী ইত্যাদির ন্যায় বিবৃত অ ( অর্থাৎ 
but এর 9৪ এর হ্যায়) । 


১৬০ | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৫ 


২। বূপতত্ব (১৫০:21,০1০£)__কর্তকারকে “একার বিভক্তি; করণে 
“এ বা এ’; সম্বন্ধে ক’ এবং প্র; অধিকরণে ‘এ’ |  অতীতকালে ‘ল’ 
বিভক্তি লোপ বা প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ামল এবং ভবিষ্যতকালে “ব* প্রত্যয়াস্ত 
ক্রিয়ামূল ৷ 


৩। পদক্রম ($5yntax)--সকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীত কালে কর্ততবাচ্যের 
প্রয়োগ হয়: অর্থাৎ হিন্দী ইত্যাদি ভাষার ন্যায় কর্ম্মের সহিত ক্রিয়াপদের 
লিঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ের অন্বয় হয় না। কিন্ত প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ স্থলে 
কর্মববাচ্যের প্রয়োগ ছিল । যখা--গতোহর অন্তরে মই ঘালিলি হাড়েরি মাল’ 
. (বৌদ্ধগান)। অতীত ও ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ামূলের সহিত পুরুষ ও বচন- 
ভেদে বিভক্তিযোগ হয়। এই বিভক্তিগুলি বিভিন্ন ভাষায় এক না হইলেও 
বিভক্তি যোগের প্রয়োগটা-সাধারণ ৷ অবশ্য ইহাদের মূল প্রাচ্যভাষায় কোন 
পুরুষ বা বচন বাচক বিভক্তি ছিলনা। এইরূপ স্থলে সকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত 
কর্মের অন্বয় হইত এবং অকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত কর্তার অন্বয় হইত। যেমন 
সংস্কতে ময়া ইদং কর্ম কৃতম্‌, ময়া ইয়ং ক্রিয়া কৃতা, হিন্দী-উদ্দি,তে মৈনে ভাত 
খায়া, মৈনে রোটী খারী। 


৪1 শব্দকোষ (V০০৭bul৭ry ) কতকগুলি শব্দ এই গোষ্ঠীর জন্য 
সাধারণ। যেমন, বাং চোখ, কিন্ত হিন্দি আখ; বাং মাথা কিন্ত হিন্দি সির, 
সর; বাং চুল কিন্ত হিং বাল ইত্যাদি! ইহা গবেষণার বিষয়। এ পর্য্যন্ত কেহ 
ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 


মধ্যবত্তী ভাষাগোষ্ঠীতে ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ামূলে “ব দেখা যায় 
এবং দাক্ষিণাত্য ভাষায় যথা মারাঠীতে অতীত কালের ক্রিয়ামূলে ‘ল’ দেখা 
 যায়। কিন্তু প্রাচ্য ভাষাগোষ্ঠী ভিন্ন অন্থাত্র ভবিষ্যত কালে ‘ব’ ও অতীতকালে 
‘ল’ একত্রে দেখা যায় না। মারাীতে ‘ল’ আছে “ব নাই; পুরবীয়া 
ভাষায় ‘ৰ’ আছে, ‘ল’ নাই। 


ব'ঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ১৬৩ 
প্রাচ্য শাখার আর্তভূত্ত ভাষাসমুহের তুলনা 


: পূর্র্ব-মাগধী ভাষাগুলির সাধারণ লক্ষণ £--সম্বন্ধের “র বিভক্তি ; অতীত- 
কালের ক্রিয়ামূলে ‘ইল’ বিভক্তি; ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ামূলে ‘ই’ বিভক্তি 
অধিকরণে ‘তে’ (তে) কেবল বাংলা ও আসামীতে দৃষ্ট হয়। 

উড়িয়া ভাষার বিশেষত্ব £-বহুবচনে “মানে” প্রত্যয়, যথা পুরুষ মানে, 
আন্তে মানে (আমরা) ৷ অপাদানের ‘রু’ বিভক্তি, যথা, ঘররু (ঘর হইতে) ৷ সম্বন্ধের 
বহুবচনে স্ক', স্বর’ বিভক্তি, যথা পুরুহঙ্ক, পুরুষস্কর। অধিকরণে রে বিভক্তি 
যথা ঘররে (ঘরে), ‘আছ’ ধাতুর অর্থে ‘অট’ ধাতু এবং ‘ছিল’ স্থানে ‘থিল’। 

আসামীর বিশেষ লক্ষণ £-_বহুবচনে ‘বিলাক’, ‘বোর’, হেঁৎ’ প্রত্যয়। 
অপাদানে ‘পরা’ কারক অব্যয়, 'ঘরর পরা” (ঘর হইতে)। 

বাংলার বিশেষ লক্ষণ £--বহুবচনে “রা” “এরা” গুলি’ “গুলা” বিভক্তি ; বর্ম 
বহুবচনে--“দিগকে বিভক্তি ; সম্বন্ধের বহুবচনে “দিগের', “দের বিভক্তি । 
অপাদান কারকে “হইতে” ‘থেকে’ কারক-অব্যয় (Post position) | 


আধুনিক উড়িয়া, আসামী ও বাংলায় যত পার্থক্য দেখা যায়, প্রাচীন 
কালে সেইরূপ ছিল না। 

মধ্য-মাগধী ভাষার সাধারণ লক্ষণ £--কর্তা ও কর্মের সন্মান অসম্মান ভেদে 
ক্রিয়াপদের রূপ পরিবর্তন। . ক্রিয়াপদে মূলের স্ত’ স্থানে ‘থ’ ; যেমনঃ 
মূল চলত্তি > চলথি (বাং--চলেন) ; মূল চলন্ত > চলথু বোং_-চলুন)। 

পশ্চিম মাগধী ভাষার লক্ষণ £--অকারে বিবৃত উচ্চারণ ( ইং ‘০॥৮’এব 
'এএর ন্যায়) | বর্তমান কালের প্রথম পুরুষে ক্রিয়াপদে ‘অস্‌’ বিভক্তি ; 
যেমন দ্েখস্‌ (সে দেখে); দেখলস ( দেখিল); দেখতাস্‌ (সে দেখিত )। 
বর্তমান কালে নির্দেশ ভাবে এবং ভবিষ্যত কালের ক্রিয়াপদের সহিত “ল, স্বার্থে 
প্রত্যয়, যেমন দেখলেশা (আমি দেখি); দেঁখেলো (সে দেখে) | ভবিষ্যত 
কালের প্রথম পুরুষে ‘ব’এর পরিবর্তে ‘হ’ প্রত্যয়, যেমন ‘দেখব’ স্থানে ‘দেখহ’ | 

০ 


মি 


১৬২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


ক্রিয়ার সহিত “খে, প্রত্যয়, ৫ যেমন, নাহিখে’ কিংবা ‘নেইখে' (নাহিক) হয় হয় ধাতুর 
সহিত যোগে (বাংলা হয়)। 


মধ্য মাগধী ও পশ্চিম মাগধীর অর্থাৎ বিহারী ভাষার সাধারণ লক্ষণ ঃ 
মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়া সাধারণতঃ বিহারী নামে অভিহিত হয়। বর্তমান 
কালে খু’ ধাতু, যেমন, ‘থিক’, ‘ক’, (আছ অর্থে)। (বাংলায় সে থাক, 
সে থাকুক ছুই প্রয়োগই দেখ! যায়, থাক’ প্রাচীন খাউক’ পদ হইতে 
উৎপন্ন )। সম্বন্ধের ‘কের’ বিভক্তি, যেমন রামকের ( প্রাচীন বাংলায় এইরূপ)। 
বিশেষণস্চক সব্র্বনামে “হেন” প্রত্যয় ; যেমন ‘যেহেন’ “তেহেন” (প্রাচীন 
এববাঙ্জালায় এইরূপ, আধুনিক বাঙ্গালায় যেমন তেমন )। অধিকরণে “মে” বিভক্তি 
" ( ঘরমে ); অপাদানে “সে” বিভক্তি (ঘরসে ) এই মে, সে বিভক্তি দুইটি হিন্দী 
ইত্যাদিতে দৃষ্ট হয়। “শ* স্থানে সস’ উচ্চারণ। ‘ল’ কার স্থানে ‘র’ যেমন 
> মরা” ‘হল’ ৯হর” ‘কলা’> কেরা” | শব্দের স্বার্থে বিভিন্ন রূপ যথা 
“ঘোর ‘ঘোরা’, ‘ঘোরোয়া,” “ঘোরৌয়া' ( বাংঘোড়া)। সর্ববনামে সম্বন্ধে 
‘কর’ বিভক্তি বথা-কে কর । অতীত কালের ক্রিয়ামূলে ‘অল’ প্রত্যয়, 
যথা-চলল, (বাং চলিল)। ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ামূলে অব’ প্রত্যয়, 
যথা_চলব (বাং চলিব)! ক্রিয়ানূচক বিশেষ্তে ( Verbal Noun ) “অল? 
‘অব’ প্রত্যয়! য্খন--ণচলল' চলব (বাং চলা )। ( 0.D.B.L.p.96 ) 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তর 


অপভ্রংশ অবস্থা হইতে পরিবন্তিত হইয়া ভাষা প্রাচীন বাংলায় পরিণত 
হয়। এই প্রাচীন বাংলার সময় নিরূপণ সম্বন্ধে বিশেবজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ 
দৃষ্ট হয়। ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন ‘ছয় শত হইতে হাজার’ 
খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত অপভ্ৰংশ যুগ তৎপরে বাংলা ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আধ্য 
ভাষার উৎপত্তি । সাহিত্যের ভাষারূপে অপত্রংশ হাজার খ্রীষ্টাব্দ এবং তৎপরে 
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প্রচলিত থাকিলেও পরবর্তী স্তরের কথ্যভাষা (নব ভারতীয় আর্য্যভাষা ) ইহার বহু 
পূর্বেই উৎপন্ন হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে । আর্্ধ্য 
চর্ধ্যাচয়ের ( চর্ধ্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের ) পদগুলি যে বাংলা ভাষার আদিম রচনা 
তাহা সৰ্বববাদিসম্মত । চর্ধ্যাপদের অতিরিক্ত বাংলাদেশে রাজগণের তাত্রশাসনে 
জলীয় ভূমির সীমা নির্দেশে এবং বন্দ্যঘটীয় জবর্বানন্দের অমরকোষের টাকার 
(টীকা সৰ্ব্বস্ব ) প্ৰাচীন বাংলার কতকগুলি শব্দ রক্ষিত হইয়াছে । ইহাদের 
অতিরিক্ত দুইটি সংস্কত চৈনিক অভিধানে (ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত, 
৭ম ও ৮ম শতাব্দীর ) কয়েকটি দেশী শব্দ পাওয়া যায়; ইহাদের মধ্যে 
কতকগুলি যে বাংলা তাহাতে সন্দেহ নাই। আশ্চর্ধযচর্ধ্যাচর্য্যের টাকায় 
সীননাথের পরদর্শন হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । প্লোকটি এই ঃ 


“কহস্তি গুরু পরমার্থের বাট। 

কর্ম্মকু রঙ্গ সমাধিক পাট ॥ 

কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা। 
কমল মধু পিবিৰি ধোকেন ভোমরা ॥”? 

(চর্য্যচধ্য বিনিশ্চয়_-৩৮ পুঃ ) 
এই গ্লোকে আমরা যষ্ঠী বিভক্তির ‘এর’, কু’ ও” ‘ক’ পাইতেছি। অতীতকালে ‘ইল’ 
ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্লোকটিকে আমরা অনায়াসে প্রাচীন বাংলায় রচিত বলিতে 
পারি। সীননাথের নামান্তর মৎস্তেন্্রনাথ। মতস্টেন্্রনাথের সময় লইয়া মতভেদ 
আছে; কিন্ত এ সম্বন্ধে Prof. Sylvain Levi র মত সব্বাপেক্গা গ্রহণীয়। 
তাহার মতে মৎস্তেন্দনাথ ৬৫৭ খীঃ নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে যান। (5 
Nepal, vol 1 P347)। এই মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্ৰনাথ যে দক্ষিণ বঙ্গের 
অধিবাসী ছিলেন, তাহা সর্বববাদিসম্মত। তাহা হইলে আমরা এই শ্লোক- 
টিকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতে পারি! ইহাতে 
প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি খ্রীষ্তীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে গিয়া পড়ে। 
ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ডঃ চট্টোপাধ্যায় অপভ্রংশের উৎপত্তি 
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৬০০ খ্রীঃ ধরিয়াছেন | Prof. তে Bloch অপভংশকে ৫০০ গ্ীষ্টাবের 
পূর্ববর্তী মনে করেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বলভীর রাজা গুহ সেন খ্রীঃ 
ষষ্ঠ শতকের মধ্য ভাগে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ এই তিনটি ভাষার উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই উল্লেখ সাহিত্যিক অপত্রংশের প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
কথারপে অপত্রশ নিশ্চয়ই ইহার পূর্বে্বছিল। পতঞ্জলি (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) তাহার 
মহাভাষ্যে অপতভ্রংশের উল্লেখ করিয়াছেন_“একৈকস্ত শব্বস্ত বহবোহপন্রংশাঃ তদঘথা 
গৌরীত্যস্ত গাবী গোতা গোপতলিকেত্যেবসা দয়োহপত্রংশঃ 1৮ ( এই গাবী শব্দ 
হইতে বাঙ্গালা গাই, গাভী উৎপন্ন )1 চর্ধ্যাপদের লেখক কাহুপাদ্ ও সরহ অপভ্রংশ 
ভাষায় দোহা রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন 
‘বাঙ্গালা ভাষার সমকালে ও সাহিত্যের ভাষারপে অপত্রংশের ব্যবহার ছিল। 
আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার সময় ৬৫০ খ্রীঃ অঃ হইতে ১২০০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত 
গণ্য করিতে পারি। ূ 

১২০১ খ্রীঃ বাঙ্গালা দেশে তুকাঁ আক্রমণ হয়। সমস্ত বাঙ্গালা অধিকার 
করিতে প্রায় ১০০ বৎসর লাগে। শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে আরও 
প্রায় ৫০ বৎসর কাটিয়া যায়। এই ১২০০ হইতে ১৩৫০ খীঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ইতিহাসে এক শুন্য স্থান। চতুদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমরা 
মধ্যযুগের প্রথম: কবি বড়,চণ্তীদাসের সাক্ষাৎ পাই। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে 
তাহার রচিত ওকৃষ্চলীলা” বিষয়ক পুস্তকখানির কবির অব্যবহিত পরবর্তী কালে 
যে প্রতিলিপি হয় তাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
হইতে '্রীকৃষ্চকীর্তন নামে ইহা প্রকাশিত হইগ্রাছে। বস্তুতঃ ইহার নাম 
শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ। এই পুস্তকের ভাষা অনেকাংশে রচয়িতার ভাষা বলিয়া মনে 
করা যাইতে পারে। আশ্চর্য্য চর্য্যাচয়ের ভাষা যদি প্রাচীন বাঙ্গালার শ্রেণীভুক্ত 
করিতে হয়, তবে শ্রীকৃষ্চকীর্তনের ভাষাকে মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা ভাষার আদিম 
নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে! কিন্তু এই ছুই ভাষার মধ্যে একটি 
ব্যবধান রহিয়াছে । চর্য্যাপদ সমূহের ছন্দের রীতি ও শ্ত্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দের 
রীতি এক নয়। তবে চর্ধ্যাপদের ছন্দের . ক্রমবিবর্তনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দের 
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উৎপত্তি হইরাছে, ত তাহা বলা যাইতে পারে! এই শেষোক্ত গ্রন্থের প্রধান প্রধান 
ছন্দ উড়িয়া ও আসামী ভাষাতেও দৃষ্ট হয়। নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন 
ও মধ্যযুগের অন্তবন্তী সময়ে এই বিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। ভাষার দিক 
হইতেও আমরা আশ্চর্য্য চর্য্যাচর্য্যের ও শ্রীকৃঞ্চকীর্তনের মধ্যে এক ব্যবধান 
দেখি। প্রাচীন বাঙ্গালায় বে রূপতত্ব (?1০020196) ) ছিল তাহা শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্তনের ভাষায় কিয়ৎ পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে এবং কিয় পরিমাণ নূতন 
রূপের আবির্ভাব হইয়াছে । শ্ত্রীকৃষ্তকীর্তনর ভাষা প্রাচীন যুগের অব্যবহিত 
পরবন্তাঁ যুগের ভাষা হইলে এই নুতন রূপগুলি তাহাতে দুষ্ট হইত না। 
আমরা উর ত খ্রীঃ অঃ সন্ধিযুগ গণনা করিতে পারি! সম্ভবতঃ এই 
সময়ে বাঙ্গালা, উড়িয়া ও আসামী ভাষার ছন্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই 
সময়ের কোন সাহিত্য আমাদের হস্তগত হয় নাই। ডাক ও খনার বচন এই 
সময়ের বা তাহার পূর্ববব্তা সময়ে রচিত। সম্ভবতঃ মর্জলকাব্যগুলির 
আদিরূপ এই সময়ে গঠিত হয়? 

১৩৫০---১৮০০ খ্‌ণীঃ পৰ্য্যন্ত আমরা বাঙ্গালা ভাষার মধ্যযুগ গণ্য করিতে পারি । 
এই মধ্যযুগকে ছুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । 

১। ১৩৫০ হইতে ১৫৭৫ শ্বীঃ পৰ্য্যন্ত গৌডীয়যুগ বা স্বাধীন পাঠান 
বুগ। এই ভাগে বাঙ্গালা ভাষ৷ গৌড়ের পাঠান সম্রাট ও সন্ত্রান্ত ব্যক্তিদিগের 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। কিন্তু পারসী প্রভাব অতি অল্প পরিমাণে ভাবায় 
প্রবেশ লাভ করে। এই ভাগের শেষে চৈতন্ত প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে 
প্রবিষ্ট হয়। এই সময় বাঙ্গালায় হিন্দীর প্রভাব আসে নাই। 

২1 ১৫৭৫-১৮০০ খ্রীঃ পৰ্য্যন্ত চৈতন্য পরযুগ। এই সময়ে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই সময় হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পারসী 
প্রভাব প্রভূত পরিমাণে প্রবেশ করিতে থাকে। এই সময় পর্ত,গীজ, ওলন্দাজ 
ও কিয়ৎ পরিমাণে ফরাসী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করে। ইহার শেষ 
সময়ে পারসী, উর্দ, বা হিন্দীর প্রভাবে তথাকথিত মুলমানী বাঙ্গালার প্রচলন 
হয় এবং দোভাষী পুথি সাহিত্যের উৎপত্তি হয়। 


~~ 
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আমরা ১৮০০ খ্রীঃ হইতে বাঙ্গী বাঙ্গা লা ভাষার নব্য যুগের স্থত্র ত্রপাত গন্য করিতে 
পারি। এই সময় -ইংরেজ রাজবর্মমচারীদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্ত 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ( Fort William College ) স্থাপিত হয় 


(১৮০০ খ্ৰীঃ) । এই কালের পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালা গন্য রীতির প্রবর্তন 


হয়। ১৮০০ শ্রী: এর পূর্বের পর্তগীজ পাদ্রীরা বাঙ্গালায় রোমান অক্ষরে গ্ 
সাহিত্যের প্রবর্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের রচনার ধারা প্রবর্ত্তকোলে 
কোনই 'প্রভাব রক্ষা করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
স্থাপনের. সময় হইতেই বাংলা গন্য রচনার যে ধারা স্থ্টি হয়, তাহাই নানা 


পরিবর্তনের ও সংস্করণের মধ্য দিয়া এখন পধ্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। 


১৮০০ খ্রীঃ হইতে ১৮৬০ শ্ীঃ পর্যন্ত আমরা এই মধ্যযুগের আদিভাগ 


বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার গদ্য ও পদ্য 


রচনার একটি পরীক্ষা চলিতেছিল। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গালা গণ্ভ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তে এবং পদ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়ে যে রূপ প্রাপ্ত হয় তাহাই নানান সংস্কারের মধ্য দিয়া বর্তমান 
বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহন হইয়াছে । কৰি মাইকেল মধুসুদন দত্ত, সাহিত্যিক ও 
ওপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এই ত্রিতয় 
আধুনিক বাঙ্গালার যুগ প্রবর্তক। এইজন্য আমরা ১৮৬০ খুশিঃ হইতে নব্য 
যুগের বর্তমান ভাগের গণনা আরম্ভ করি। নব্যযুগের ইংরাজী প্রভাব এবং 
ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব বাঙ্গালা ভাষায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৩৬ খীঃ লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্কের আমলে যখন ইংরাজী 
ভাষা পারসীর পরিবর্তে রাজভাষার স্থান অধিকার করে তখন হইতে মুসলিম 
প্রভাবের অবসান হইয়া পাশ্চাত্য প্রভাবের অগ্রগতি বাঙ্গালা ভাষায় লক্ষিত 
হইতে থাকে। আধুনিক কালের বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
ধারা হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন।... ইহা পাশ্চাত্য ভাবধারারই এক বাঙ্গালা রূপ 
মাত্র। বাঙ্গালা সাহিত্য নিজের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে? কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের -' 
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দরবারে সে আপন স্থান গ্রহণের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে ৷ রবীন্দ্রনাথের 
রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্য - বিশ্বের সাহিত্যের রাজদরবারে বিশিষ্ট স্থান লাভ 
করিয়াছে। ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে পশ্চিম ও পূর্বব বাংলায় ভাষা ও সাহিত্যের 
কি রূপ হইবে, তাহা কেবল ভবিতব্যই নির্ধারণ করিতে পারে । 

প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক সমর পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় নানা পরিবর্তন 
ঘটিরাছে। আমরা এক্ষণে ধারাবাহিকরূপে এই ভাষা পরিবর্তনের কথা বলিব 


প্রাচীন যুগ--৬৫০ হইতে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্ধাত্ত। ইহার মধ্যে ১২০০--১৩৫০ 
সন্ধিযুগ ! এই প্রাচীন যুগে অপত্রংশ যুগ পার হইয়া ভারতীয় আর্য 
ভাবাকে আমরা নব্য ভারতীয় রূপে দেখি । কাজেই অপভ্রংশের চিহ্ন তখনও 
ভাবায় বিদ্যমান ছিল। করণ কারকের “এ+, অপাদানের “হু” অধিকরণের ‘হি’ 
এই সকল বিভক্তি অপত্রশৈর সহিত অভিন্ন। অপভ্রংশ প্রভাবে কত্তৃকারকে 
কদাচিৎ ‘উ’কার বিভক্তি লক্ষিত হর! বর্তমান কালের নির্দেশক ভাবে ( Indi০৭- 
tive উত্তম পুরুষের বহুবচনে “হু” বিভক্তি এবং মধ্যমপুরুষের বহুবচনে 
‘হু’ বিভক্তি অপতভ্রংশ তির আগত । উত্তম পুরুষে হু” বিভক্তি শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্ভনে রা কিন্তু ইহা মধ্যযুগে রচনায় দৃষ্ট হয়। মধ্য বাঙ্গালায় “হে” বিভক্তি 
এই হু” বিভক্তি হইতে আগত ( যথা, প্রণমহে!--আমরা প্রণাম করি )। 


A 
1? 


প্রাচীন বাঙ্গালার কর্ম্মবাচ্য বুঝাইতে প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যভাষার রূপ 
তন্তুৰ আকারে দৃষ্ট হয়। যথা প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যভাবা দৃণ্ঠতে” পালি দিস্সতি 
প্রাং দীসই> প্রাং বাং দীসই। প্রাচীন ভারতীয় ভার্ধ্য কথ্যভাষা *ঈকর্ধ্যতে 
(সং ক্ৰিয়তে) > প্রাং করীঅই,৮ অপভ্রশশ করিঅই সপ্রাং বাং করিঅই । 
এতদ্ভিন মিশ্র ক্রিয়া দ্বারা কর্ম্মবাচ্য বুঝাইবার রীতিও দেখা যায়) যেমন 
ধরন জাই, লেপন জাই, উঠি গেল ইত্যাদি। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতকালে প্রাচীন 
ভারতীয় আধ্য ভাষার “স্য, বিভক্তিযুক্ত রূপের তন্ভব আকার ছিল; যথা 
প্রা’ ভা’ আত ভা* করিব্যসি সপ্রাং করিহিসি >প্রাং বাং করিহসি ; প্রা” 
ভা” জা” ভা” করিষ্যতি ৯প্রাং করিহিই ১স্প্রাং বাং করিহই। অতীত 
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" কালে অপভ্রংশ হইতে “উই” এবং প্রাকৃতের “ইঅ+ “ইআ+ বিভক্তির রূপ 
“প্রাচীন .বাঙ্গালায় ব্যবহৃত ছিল। অতীতকালের “ইল” প্রত্যয়ান্তে ক্রিয়ামূল 
অপেক্ষা এই সকল অর্থাং__ইউ”-ইঅ” বিভক্তি অধিক প্রচলিত ছিল। 
হল’ প্রত্যয় সাধারণতঃ প্রা ভা” আ” ভাষার ‘ত’ প্রত্যয়ান্ত শব্দের সহিত ' 
যুক্ত হইত। যথ৷ সং সুপ্তট প্রাং সুক্ত সপ্রাং বাং স্থত +ইল=স্থতিন্ন ( পরবর্ভাঁ 
* শুইল )। এইরূপ সং কৃত > কঅ+ইল, কৈল ( পরবর্তা করিল) মৃত> মঅ 
+ইল=মৈল (পরবর্তী রূপ মৈল)। কখনও কখনও বর্তমান কালের ধাতুমুলের 
(925০ ) সহিতও ‘ইল’ ব্যবহৃত হইত। যথা-_-দেখ +ইল- দেখিল ( প্ৰাচীনতর 
দীঠা >সং দৃষ্ট ), শুন+ইল= শুনিল |: .. 

প্রাচীন বাঙ্গালায় সন্ধিম্বর (Dipt॥h০n৪) ছিল না। ইহা! মধ্য ভারতীয় 
আৰ্য্য ভাষার অনুরূপ । যথা চলই (তিনঅক্ষর 11891 যুক্ত) < সং 
চলতি। প্রত্যেক শব্দ স্বরাস্ত ছিল । ইহাও মধ্য ভারতীয় আর্ধ্য ভাষার . 
অনুরূপ ৷ খুব সম্ভব প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষার স্বরাঘাত ( accent ) 
প্রাচীন বাঙ্গালায় সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই ; যথা প্রাচীন বাঙ্গালা উঞ্চা (সং উচ্চ ), 
দীঠা (সং দৃষ্ট )। এইরূপ স্থলে অস্ত স্বরাঘাতের কারণে অস্ত ৭ আসিয়াছে।' 


পদক্রমে (95009 ) আমরা সম্বন্ধ পদকে সম্বন্ধীয় পদের পূর্বে ব্যবন্ধত 
হইতে দেখি। প্রাচীন বাঙ্গালায় সম্বন্ধ পদগুলি হিন্দী ইত্যার্দি ভাষার 
বিশেষণের প্যায় সম্বন্ধীয় পদের লিঙ্গের অনুসরণ করিত | যথা, বৌদ্ধগানে 
হাড়েরি মালি, তোহরি কুড়িয়া, কাহেরি নাবে ইত্যাদি । প্রাচীন ভারতীয় 
আধ্য ভাষার ন্যায় ব্যাকরণগত লিঙ্গ ( Grammatical Gender ) কিছু 
পরিমাণে প্রাচীন বাঙ্গালায় অবশিষ্ট ছিল, যথা, ভলি দাহ, নিশি আন্ধারি। 
কোনও কোনও স্থলে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্ধ্ভাষার ন্যায় বিশেষণে 
বিশেষ্যের কারক বিভক্তি প্রযুক্ত হইত | যথা, রে সোস্তে”_খর-জোতে 
(চ্ধ্যা-নং-৩৮)। অতীতকালে ‘ইল’ যুক্ত অকর্মক ক্রিয়া 'বিশেষণের স্তায় . 
ব্যবহ্ৃত হইত। এইজন্য ১ম পুরুষে কর্তায় স্্রীলি্গ হইলে ক্রিয়ায় স্থীপ্রত্যয় :. 
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হইত, যেমন, লাগেলি, আগি (চর্য্যা নং ৪৭) লাগেলি ভালি (চর্ধ্যা নং ২৮), 
বাঙ্গালী ভইলি (চর্য্যা নং ৪৯)। (এইরূপ স্ত্রী প্রত্যয় শ্রীকৃষ্তকীন্তরনেও পাওয়া 
যায় ।) ‘ইল’ যুক্ত সকর্ণক ক্রিয়ার কর্ণ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে হিন্দী ইত্যাদি ভাষার ন্যায় 
ক্রিঘাতেও স্ত্রী প্রত্যয় হইত! ইহা প্রা’ ভা” আণ ভা” কর্ম্মবাচ্যের রূপ স্বরূপে 
বাকরণসঙ্গত -ভ্সি। যেমন, সবরো রাতি পোহাইলি, সবরো সেজি ছাইলিঃ 
যথাক্রমে সং '“শবরেণ রাত্রি প্রভাবিপতা+, শিবরেণ শয্যা ছাদিতা? | নিষেধার্থে 
না” ক্রিয়ার. পূর্বে ব্যবহৃত হইত যথা, ধরণ ন জাই (চর্য্যা)! কোন 
কোন বিশেধার্থে “না” ক্রিয়ার পরেই ব্যবহৃত হইত, যথা, উহ লাগেনা (চর্ধ্যা)। 


" প্রাচীন বাঙ্গাল! ভাষার শব্দ সমষ্টির অধিকাংশ তণ্ভব ছিল, তবে সাহিত্যে 
কিছু পরিমাণ তৎসম শব্দেরও প্রচলন ছিল । যেমন পারগামী (চর্য্যা ৫), অজরামর 
(চৰ্যা ৩), তথাগত ইত্যাদি। অনাৰ্য্য ভাষা হইতে গৃহীত কিছু শব্দ ছিল, 
যথা, ‘ডোশ্বী’, ‘ডমর’, ঠাকুর” ইত্যাদি । 


_. প্ৰাচীন বাঙ্গালার ছন্দ অপত্রশের স্যায় মাত্রানুযায়ী ছিল । ইহাতে 

মাত্রান্ুরোধে “একার, ও'কার, হুত্ঘ বা দীর্ঘ গণ্য করা হইত। অধিকন্ত প্রা" 

ভা, আ’ ভাষার ‘আ’কার, “ই'কার ও ণ্উ'কার কখনো কখনো, হুত্ঘ বা একমাত্রা 
রা হইত | সাধারণতঃ যোল মাত্রাঘুক্ত পাদাকুলক ছন্দ ব্যবহৃত হইত। 


মধ্য বাঙ্গালা যুগ ৪ মধ্য বাঙ্গালা যুগের ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা 
্রীকৃষ্তকীর্তনে পাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রাচীন বাঙ্গালা যুগ ও শ্রীকৃ্ণ- 
কীর্ভনের মধ্যে একটি সন্ধিযুগ ছিল যাহার কোনও নিদর্শন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত 
হয় নাই। আমরা পূর্বের মধ্যযুগের ভাষাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি ৷ 
এখানে প্রথম ভাগের ভাষা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। 


. ধ্বনিতত্ব (92010) £ ধ্বনিতত্বে প্রাচীন বাঙ্গালার ন্যায় প্রতোক 
শব্দের অস্ত্যম্বর উচ্চারিত হইত । বর্তমানে উড়িয়াতে এইরূপ হয়। এই সময়ে 
সন্ধিতরের আরম্ভ হয়; কিন্তু সন্ধিন্বর সর্বত্র বিস্তৃত হয় নাই। কাহ্াঞি, 

ই | 
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রঃ বড়া, . নো ইত্যাদি বানান দেখিয়া" মনে হয় তখন পর্যন্ত এই সকল . 
| শব্দের, ' আস্তে সন্ধিন্বর: উচ্ছারিত হইত না। মধ্যভারতীয় আর্ধা ভাষা হইতে প্রাপ্ত 
_- প্রাচীন বাঙ্গালায়, প্রচলিত উদ্ব-ত্ত সবরের বিভিন্ন রূপান্তর প্রচলিত ছিল৷. সরুঅ, 
রি (আধুনিক বাং সরু, গরু) ইত্যাদি শব্দে ‘অ’ উদ্ধ- ত্ত স্বর পৃথক রক্ষিত হইয়াছে চং 
- যথা, 'গত ্গঅও কদলী ১কলী, এই ‘অ’ উদ্ধত্ত স্বর ( বাঞ্জন লোপ হইলেও - 
| ৰে স্বর রক্ষিত হয় তাহাই উদ্ব ত্ত স্বর )। '“মাউসী”, ‘বইসে’ প্রভৃতি শবে উদ্ব ত্র 
স্বর পূর্ব্ব সবরের সহিত সন্ধিন্বর স্থপ্টি করিয়াছে। পিসি (প্রাং বাং পিষ্টসী), বিল, 
পশিল (প্রাঃ বাং বইসিল, পইসিল) প্রভৃতি শব্দে উদ্ত্তত্বরের লোপ পাইয়াছে। 
এই যুগে পদমধ্যে পূর্ধ্ব স্বরের সহিত উদ্ধত স্বরের যোগে সাধারণতঃ সন্ধিজনিত 
"স্বর হয় নাই (আধুনিক যুগে যেমন “আইল” হইতে ‘এল’ হইয়াছে )। পদ- 
মধ্যে উদ্ধত্ত স্বরের লোপ তখনও ব্যাপকভাবে হয় নাই। এইজন্য আমরা হউসি, 
হসি (আধুনিক হস”) কৌড়ী, কড়ি ; আইন্থ, আস ; পইন্থ, পন্থ, উভয় রূপই শ্রীকৃষ্ণ- 
কীৰ্ত্তনে দেখিতে পাই | পদমধ্যবস্তী ঢু’ মহাপ্রাণতা (Aspirati০॥) লোপ করে 
 নাই। যথা, পটে, বুঢ়া, বাটে, দাঢ়ী ইত্যাদি রূপ বানান ( এবং উচ্চারণ ) শ্রীকৃষ্ণ- 
কীৰ্ত্তনে দেখা যায়। আধুনিক যুগে ‘ঢু’ স্থানে ‘ড়’ হইয়াছে। মধ্য বাংলা পঢ়ে, 
বাঢ়ে, বুঢ়া আধুনিক বাঙ্গালা পড়ে, বাড়ে, বুড়া । পদ্মধ্যবর্তা 'হ'কার তখনও লুপ্ত 
হয় নাই। যেমন, মাহাকাল (মাকাল) চাহে, নাহে ইত্যাদি । কিন্তু পদান্তস্থিত ছহ” 
লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । এইজন্য বারহ--বার, তেরহ--তের, যোলহ--যোল, 
জিজাঅ ( প্রা” বা’ জিআহ ) প্রভৃতি বানান শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যায়। এইজন্য 
চরণের মিলে (Rhyদe) রয়ে, নহে (পৃ ৩২৭) রাহী, কাহ্কাঞি, এইরূপ 
পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ‘র’ এর এবং “ল'য়ের উচ্চারণে বিশেষ ব্যরধান ছিল 
1 (তুং র-ল ঘোর ভেনঃ)। এইগন্ত বহুস্থানে শ্লোকের চরণে ‘র’ এর ‘ল’য়ের মিল 
(Rhyme) দেখা যায়। যথা--“নীল জলদসম কুন্তল ভারা । বেকত বিজুরী 
শোভে - চম্পক মালা ॥৮(পু ৬৮) “আন্ধা না চিহ্নসি তুই মুগধী গোআপী | 
শঙ্খ, চক্র, আঁন্ধি গদা সারঙ্গ ধরি ॥” প্রে ২৫)! আমরা প্রবাল” শব্দ হইতে 
উৎপন্ন পৌআর ও পোআল ছুই রূপই স্ত্রীকুষ্ককীর্ভনে দেখিতে পাই। 
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রূপতত্ব ( ০rph০]০৪১ ) £ রূপতত্বে আমরা কয়েকটা প্রাচীন বাঙ্গালার 
বিভক্তি এইযুগে লক্ষ্য করিতে পারি। ‘অ’কারান্ত শব্দে বর্ম্মকারকে ‘এ’ কার, 
তা’'কারাস্ত বিধেয় বিশেষণে একার, করণ কারকে ‘অ'কারাস্ত, “ই'কারাত্ত, 
উ’কারাস্ত শব্দের শেষে “এ”, এ’ বিভক্তি হয়, যথা, স্ততীএ" তুষিল 
হরি জলের ভিতর (আধুনিক বাঙ্গালায় তে বিভক্তি )। ক্রিয়া পদের উত্তমপুরুঘের 
একবচন ও বহুবচনের মধ্যে পার্থক্য ছিল। যথা--একবচনে “করে"!?, বহুবচনে 
করিএ’, ‘করি’ ইত্যাদি। অনুজ্ঞার ১ম পুরুষের একবচনে স্বার্থে ‘ক’ বিভক্তি 
বৈকল্পিক ছিল, যথা--করু, করুক। বহুবচনের বিভক্তি “রা” তখনও 
ব্যাপক হয় নাই ;--“দিগের’,--“দিগকে’ বিভক্তি জ্ঞাত ছিল। ভবিশ্যতকালের 
প্রথম পুরুষের একবচনে--হে’ বিভক্তি অল্প প্রচলিত ছিল ( যেমন_চলিহে 
=চলিবে)! অনুজ্ঞায় উত্তম পুরুষের একটী বিশেষ রূপ ছিল, যেমন চলিউ’, 
‘যাইউ’, ইহা প্রাচীন বাংলার *চলিঅউ, *জাইঅউ হইতে উৎপন্ন । 

পদক্রম (5508% ) $ প্রাচীন বাঙ্গালার ন্যায় এই সময়ে অকর্্মক ক্রিয়ার 
অতীতকালে, বর্তায় শ্রীলিঙ্গ হইলে স্ত্রী প্রত্যয় হইত। যথা--রাহী গেলী, 
বড়ায়ি চলিলী ইত্যাদি। নিষেধসুচক ‘না’ অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসিত। 
যথা--না আইসে ( আসে না )। চট্টগ্রামের উপভাবায় এখনও এইরূপ প্রয়োগ 


আছে । 
শব্দাবলী (৬০০৪1১৪1৪)) £ পূর্বের বলা হইয়াছে মধ্যযুগে নানা বৈদেশিক 


প্রভাব বাঙ্গালা ভাষার উপর পড়িতে থাকে, তাহার ফলে বৈদেশিক শব্দ বাঙ্গালা 
ভাষায় প্রবেশ লাভ করে । এই বৈদেশিক শব্দগুলির অনেকগুলি খাঁটী দেশী শব্দকে 
স্থানচ্যুত করিয়াছে, যথা--জাহাজ (পাঃ), খাটা বাঙ্গালায় বুহিত, নালিশ (পাঃ), 
খাটী বাঙ্গালায় গোহারী, জামিন (আরবী-পারসীর ভিতর দিয়া ) খাটী বাঙ্গালায় 
রাখী, খরগোস, বাজ, কোমর; খেল (পারসী), খাটা বাঙ্গালায় যথাক্রমে 
শশার; খচান, মাঝ! কাখতলী ইত্যাদি এবং পর্ত-গীজ, চাবি, জানালা, খাটা বাঙ্গালায় 
কুষ্চি, খিড়কী ছিল। এই যুগে পারসী, পারসীর মধ্যদিয়া আরবী ও তুর্কী, 
পরত শী, ওলন্দাজ ও ফরাসী ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় শব্দ গৃহীত হয়। 
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মধ্যযুগের শেষভাগ হইতে পদমধ্যবত্তা “হ'কার এর লোপ হইতে থাকে। 
যেমন--নাহি’ স্থানে ‘নাই’, 'মাহাকাল' স্থানে ‘মাকাল’ ইত্যাদি । এই সময় হইতে 
স্বরের অপিনিহিতি স্থষ্টি হয় যেমন, রাখিয়া>রাইখ্যা (রেখে), কালি>কাইলি, 
সকাল; করিয়া কইরা (কোরে), চক্ষু> চখু> চউখ৯ চোখ । 


নব্য বাঙ্গালা যুগ £ নব্যযুগে তগ্ভব শব্দে পদমধ্যবস্তাঁ ঢ়’ ‘ড়’ এ পরিণত 
হইয়াছে ও অনাদি ‘হ’ লোপ হইয়াছে | যথা,_-প্রাচীন বাঙ্গালা “বাঢ়ই”, 
মধ্য বাঙ্গালা বাটে আধুনিক বাঙ্গালা ‘বাড়ে’; মধ্য বাঙ্গালায় “বুটি', আধুনিক 
বাঙ্গালায় “বুড়ি; প্রা” বা পঢ়ই” মণ বা” পটে” আধুনিক বা"পড়ে (পাঠ 
করে); প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় “করহ", আধুনিক বাঙ্গালায় কির”; প্রাঃ ও 
_ মধ্য বাঙ্গালায় €বারহ” আধুনিক বাঙ্গালায় ‘বার’; প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় 
মাহাকাল” আধুনিক বাঙ্গালায় ‘মাকাল’ ইত্যাদি । 


কথ্য সাধু ভাষায় অপিনিহিত স্বর পূর্ধব স্বরের সহিত মিলিত হইয়া 
৮ প্রশ্চিম বঙ্গের :অভিশ্রুতি (আ0]20) সম্পাদন করিয়াছে। যথা-- 
প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালার ‘করিআ’, অর্ব্বাচীন মধ্য বাঙ্গালায় ও পুর্ব বঙ্গের 
কইর্যা, কথ্য সাধুভাবায় কোরে; প্রাং ও মঃ বাঙ্গালায় থাকিয়া” অর্ব্বাচীন 
মধ্য বাঙ্গালা ও পূর্ব্ববঙ্গে থাইক্যা” কথ্য সাধু বাঙ্গালা ‘থেকে’ ৷ আধুনিক বাঙ্গালায় 
পদমধ্যে ছুইন্বর একত্র (1719003 ) থাকিতে পারে না, যথা__প্রাচীন ও মধ্যবাঙ্গালা 
আইল”, আধুনিক ‘এলে’; প্রাচীন বাঙ্গালায় ‘পইসই’, মধ্য বাঙ্গালায় ‘পইসে’, 
আধুনিক বাঙ্গালায় পদ্তে ‘পশে’; মধ্য বাঙ্গালায় মাউসী, খাইলাম, যথাক্রমে 
আধুনিক বাঙ্গালায় মাসী, খেলাম । আধুনিক বাঙ্জালায় ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত 
রূপ দেখা দিয়াছে। যথা--মব্য বাঙ্গালায় “করিয়াছে” আধুনিক বাঙ্গালায় ‘করেছে’ ; 
মধ্য বাঙ্গালায় ‘করছে’, ‘করিতেছে’; আধুনিক বাঙ্গালায় কিচ্ছে” 
‘করছে’, ,কচ্ছে', কিচ্চে' ৷ আধুনিক যুগে বাঙ্গাল! ভাষার বধ রীতি সাহিত্যে 
ব্যবহার" হইতে আরম্ত করিয়াছে ।:. এই যুগে অধিক পরিমাণ ই ইংরাজী শব্দ 
বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ও কতকগুলি 
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অপ্রয়োজনীয় ৷ নূতন নূতন আবিষ্কারের জন্তে বাঙ্গালা ভাষা ইংরাজী হইতে যে 
শব্দ গুলি খণ গ্রহণ করিয়াছে, যথা,__রেল, টিকেট, মটর, টেলিগ্রাফ, 
রেডিও ইত্যাদি__-এই শব্দগুলির প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় সৃষ্টি কর! পণুশ্রম মাত্র! 
এইযুগে গন্য রীতি সাহিত্যের প্রধান বাহন হইয়া স্থচারু রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালা ভাবায় অনার্ধ্য প্রভাব 


ইহা স্বীকৃত যে এক সময়ে বঙ্গদেশে আর্য বসতি ছিল না। আর্ধ্যরা 
* উত্তর পশ্চিম হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া নিজদের অধিকার 
বিস্তার করেন। তাহাদের আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশে অনার্য্যগণ বাস করিত। 
কিন্তু সে অনার্ধ্দের জাতি কি ছিল, নৃতত্বের দিক হইতে তাহার মীমাংসা সম্ভবপর 
নয়। আমরা এস্থলে ভাষাতত্বের দিক হইতে ইহার আলোচনা করিব। 


বাঙ্গালায় আৰ্য্য অধিকার অবলীলাব্রমে হইয়াছিল এইরূপ মনে: করিবার কোন, -. 


কারণ নাই। মহাভারতে পুণ্ড, অধিপতি কৃষ্ণ ও প্রাকজ্যোতিষপুরের ( গৌহাটী ) : 
অধিপতি ভগদত্তের শৌর্য্যবীর্ষোর কথা বর্ণিত আছে। খুব সম্ভবতঃ মহাভারতের যুদ্ধের : 
সময় (অনুমান ১২০০ শ্রীঃ পূঃ) বঙ্গদেশে আৰ্য্য অধিকার স্থাপিত হয় নাই ; 
কিন্ত বঙ্গের দ্বারদেশ মিথিলা পর্ধ্যস্ত আৰ্য্য প্রভৃত্ব ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে মৌর্যযযুগের যে অনুশাসন লিপি আবিষ্কৃত 
‘ হইয়াছে, তাহাতে... প্রতীয়মান হয় যে মৌর্য যুগে অন্ততঃ উত্তর বঙ্গে আর্ধ্য 
'" প্ৰভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। আমরা “দিব্যবদানে” দেখিতে পাই যে পেগ বন্ধনের 
জৈনগণ বৃদ্ধযুত্তির অবমাননা করায় মহারাজ অশোক তাহাদের হত্যার আদেশ 
করিয়াছিলেন! এই বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে, পারে। অনুমান 
খণীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে বঙ্গদেশে আৰ্য্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। 

বঙ্গদেশের পশ্চিম প্রান্তে ছোট নাগপুরের মালভূমিতে কোল জাতির বসতি! 
এই অঞ্চলে অল্প সংখ্যক দ্রাবিড় জাতিও দৃষ্ট হয়। কিন্তু কোল জাতি দাক্ষিণাত্যের 
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. গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এমনকি মধ্যভারতেও« কোল ভ্রাতির শাখা বিদ্যমান 
রহিয়াছে। ' বাঙ্গালা দেশে পূুর্ব্বাঞ্চলে' খাসিয়া পর্বত হইতে কাম্বোডিয়া পর্যন্ত 
কোলদিগের স্বজাতিদের বসতি আছে ।, নিকোবর দ্বীপের এবং মালয় উপদ্ধীপের . 
' কয়েকটি জাতির ভাষা কোল ভাষার সমশ্রেণীস্থ ৷ বাঙ্গালার পুর্ব প্রান্তে খাসিয়া 
জাতি “ভিন্ন .যে সমস্ত অনার্য জাতি বাস করে তাহারা প্রধানতঃ তিব্বতী-বন্মী 
জাতীয়। আহোম” জাতি ‘তাই’ জাতির শাখাতুক্ত। বাঙ্গাল দেশের . উত্তর 
পার্বত্য অঞ্চলে - তিব্বতী জাতির শাখা দুষ্ট হর। এই সমস্ত অনার্য জাতি- 
দিগের মধ্যে কাহারা প্রধানতঃ বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী ছিল, নৃতত্বের 'দিক 
হইতে উহার উত্তর না পাইলেও ভাষাতত্বের দিক হইতে ইহার কিছু রে 
হইতে. পারে । | 
ূ যে অনার্য্য, জাতি আৰ্য্য সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করিয়া আর্য্য সমাজের 
নিয়স্তর গঠন করিয়াছে তাহাদের সংস্কৃতি ও ভাষার কিছু না কিছু প্রভাব অবশিষ্ট 
রহিয়াছে, ইহা স্বভাবতঃ ধারণা করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশের তথাকথিত. 
' নিয়্রণীর হিন্দুগণ যদি মূলে অনার্য হইতে উৎপন্ন হয় তবে তাহারা যে 
সম্পূর্ণরূপে নিজেদের অনার্ধ্য ভাষার প্রবৃত্তি (0699626) ) ত্যাগ করিয়াছে, তাহা 
সম্ভবপর নয়। পরলোকগত বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত 
‘বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বঙ্গভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহার বিরাট 
. বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে মজুমদারের মত গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাবার 
ৃদ্ধণ্য বর্ণগুলি ভারতীয় আর্য্যভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহা দ্রাবিড় প্রভাব 
জাত বলিয়া মনে কর! হইয়াছে। কিন্তু মুদ্ধণ্য উচ্চারণ কোল ভাবাতেও দৃষ্ট 
হয়। অধিকন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে মহাপ্রাণ উচ্চারণ আছে, তাহা দ্রাবিড় 
ভাষায় নাই, অথচ কোল ভাষায় আছে। দ্রাবিড় ভাষায় ' কোন শব্দের 
আনিতে মৃদ্ধণণ্য বর্ণ হর নাঃ কিন্তু কোল ভাষাতে এইরূপ হইয়া থাকে। 
কথিত হইয়াছে দ্রাবিড় প্রভাববশতঃ শব্দের আদিতে বাঙ্গালায় কোনও 
যুক্তাক্ষর থাকিতে পারেন! । কিন্তু ইহা উচ্চারণের একটা নিয়ম মাত্র যাহা 
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. বহু ভাষাতে দৃষ্ট হয়। কোল ভাষাতেও আদিতে কোন যুক্তাক্ষর 
ব্যবহৃত হয় না । ্‌ দূ 

কৰ্ম্ম ও সম্প্ৰদান কারকের বিভক্তি ‘কে’, আসামীতে ‘ক’, উড়িয়াতে 'কু’, 
হিন্দীতে ‘কে’ এই হিভক্তিগুলি তামিলের ‘কু’ বিভক্তি হইতে আঁমিয়াছে, 
এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু এই সাদৃশ্য আকস্মিক । বাস্তবিক আর্য্য- 
ভাষাগুলির বিভক্তির ইতিহাস অন্যবিধ । পরলোকগত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 
মতে বাঙ্গালা বহুবচনের বিভক্তি গুলা? এবং ‘রা’ দ্রাবিডীয় ‘গল্‌” এবং ‘অর’ হইতে 
আলসিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার “গুলা? সংস্কৃত ‘কুল’ হইতে আগত এবং বহুবচনের 
‘বর? বিভক্তির অন্য ইতিহাস আছে, তাহা যথাস্থানে দেখান হইবে । ইহাদের 
সত ভ্রাবিড়ীয় বিভক্তিগুলির কোন সম্পর্কই নাই। তিনি বলেন আসামী 
ভাষার বহুবচনের চিহ্ন বিলাক” গিলাক৯ তামিল গল) কিন্তু বিলাক গারো 
ভাষার পিলাক (সমস্ত অর্থে) হইতে উৎপন্ন । 
কয়েকটি শব্দ দ্রাবিড় ভাষা হইতে বঙ্গ ভাষার গৃহীত বলিয়া কথিত 
হইয়াছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমর! ইহা প্রমাণ করিতে ন। পারিব যে এই শব্দগুলি .. 
দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মূল শব্দ, সে পর্যন্ত সেগুলিকে দ্রাবিড় ভাষা হইতে আর্য / 
ভাবার খণ না বলিয়া আর্য্য ভাষা হইতে দ্রাবিড় ভাবায় খণ বঙ্গে সা 
উপযুক্ত হইবে। আৰ্য্য ধর্ম ও কৃষ্টির দ্বারা দ্রাবিড় জাতি এত অধিক 
প্রভাবান্বিত হইয়াছে যে তাহাদের পক্ষে আর্ধ্য ভাষা হইতে খণ গ্রহণ অধিক 
সম্ভবপর । দ্রাবিড় জাতিগুলির মধ্যে অন্ধ, মালতো ও কুরকো জাতিগুপি 
আৰ্য্য জাতির প্রতিবেশী-_-বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে একমাত্র দ্রাবিড় মাল্তো জাতি 
দৃষ্ট হয়। যদি বাঙ্গালা ভাবার সাদৃগ্ত কোন দ্রাবিড়ী ভাষার সহিত নিরূপণ 
করিতে হয়, তবে মালতো ও অন্ধ, ( তেলেগু) ভাষার সহিত করিতে হইবে । 
বাঙ্গালার সেন রাজবংশ কর্ণাট দেশীয় ছিলেন। তাহাদের সৈন্য সামন্ত তদ্দেশীর 
ছিল বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে । এই সুত্রে কানাড়ী ( Kanarese ) 
ভাষা হইতে বাঙ্গালায় কিছু শব্দ আসা সম্ভবপর ; কিন্তু এই বিষয়ে এ পর্যন্ত 
কোনই গবেষণা হয় নাই। 
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সমস্ত বঙ্গদেশে কোলদিগের সমজাতীয় অনার্য্য জাতি বাস করিত বলিয়া 
অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, আর্ধ্য সংশ্রবে তাহারা আৰ্য্য ভাষা ও 
আর্ধ্য সংস্কৃতি গ্রহণ করে ; কিন্ত তাহাদের কতক অংশ বাঙ্গালার পশ্চিমের 
ও পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইয়া বর্তমান কোল ও খাসিয়া জাতিরপে 
অবশিষ্ট আছে। ভাষাতত্বের আলোচনায় আমরা দেখিব বাঙ্গালা ভাষার উপর 
কোল প্রভাব অতি গভীর ৷ বাঙ্গালা ভাষার রূপ নির্ম্মাণে ইছ। বিশেষ কার্ষাকরী 
হইয়াছে । 


তিববতী-বন্মী ভাবার প্রভাব বাঙ্গালার পূর্ব দেশীয় উপভাষার উপর 
কিছু, পরিমাণে দৃষ্ট হয়। পূর্বববঙ্গে যে ণ্ঘ খ’ 'ভ» পট), গ’, দঃ’ 
বিঃ.” রূপে উচ্চারিত হয়, তাহা এই প্রভাবের ফলে। চ বর্গের দস্ত্য- 
তালব্য ঘ্ৃষ্ট ( Palato-dental Affricate) উচ্চারণও এই কারণবশতঃ | 
কয়েকটা প্রাদেশিক শব্দ যথা গম” (ভাল), “বেয়া” (মন্দ), ত (সূৰ্য্য ) 
প্রভৃতি. শব্দ তিব্বতী-বন্মী ভাষ| হইতে গৃহীত। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার গঠনে 
একমাত্র কোল ভাষা ভিন্ন অন্ত অনার্য্য ভাষার প্রভাব নাই বলিলেই চলে। 


" বাঙ্গালা ভাবায় ঘুণ্ড প্রভাব 
১। ধ্বনিতত্্ 


বাঙ্গালা ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার দ্বিষ্বরধ্বনির (৭10,০78) 


এ 'সংখ্যাধিক্য ; যেমন, ত্যাই, , আয়, আও, আয়, আও, ই-ই, ইউ, উই, এই 


“এউ, এএ, এও [ আএ ], [আ্যাও 0 ওএ, ওও | সংস্কতি এই বৈশিষ্ট্য নাই, 
কিন্ত মুগ ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! ষায়। 


টং বাঙ্গালায় যে কোন স্বরধ্বনিই অনুনাসিক হইতে পারে । মুণ্ডা ভাষায়ও 
£. এইরূপ হইয়া থাকে। | | 


[4 
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প্রচলিত বানানে সর্বদা প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও বাঙ্গালায় স্বরসঙ্গতি 
আছে, যেমন £ 


উঃ ই = ছুরি, তুমি; 
. কিন্তু উঃ আ > ওঃ আ -- ছোরা, তোমার ; 
: ও 8৪ আ -- গোলা; 
কিন্তু ও 8 ই ৮ উঃ ই -_ গুলি; 
এঃ ই - দেখি; 
কিন্তু এঃ আ [আয ]$ আ-_ দেখা (ছ্যাখা ); 
ইঃ ই -_ লিখি; 
কিন্ত ইঃ আট এঃ অ -- লেখা; 
উঃ আ৮ উঃ ও. __ বুড়ো “বুড়া” শব্দের কথ্যরপ ]; 
ইঃ আ১ ইঃ এ = মিঠে[ “মিঠা' শব্দের কথ্যরপ 1]; 
উঃ এ> উঃ ই -- ছুই [ প্রাকৃত ‘দুবে’ হইতে] 


_তুমি[ প্রাকৃত ‘তুন্মে’ হইতে ]; 
ইত্যাদি। 
এইখানে স্বরসঙ্গতির মধ্যে (১) পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি, অথবা (২) পরবর্তী 
স্বরধবনির পরিবর্তন দেখা যায়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, 
এই বিষয়ে সীওতালী ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে সাদৃ্ঠ আছে।* তিনি আরও 
বলিয়াছেন যে, এই স্বরসঙগতি দূরবর্তী কুরকু ভাষায় দেখা যায় এবং কোল 
(মুণ্ডা ) ভাষার সকল প্রাদেশিক রূপেও ইহার অস্তিত্ব আছে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর 
ভাষাসমূহেও সামান্ততঃ হইলেও এইরূপ লক্ষ্য করা যায়। আমি স্যার জি, এ, 
গ্রীয়াসনের সহিত এই বিষয়ে একমত যে এই ক্ষেত্রে দ্রাবিড় ভাষাসমূহ মুণ্ডা 
ভাষাগোষ্ঠীরদ্বারা প্রভাবাম্বিত হইয়াছে 


#Calcutta Review, 1923, P 470 
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কোন বাঙ্গালা শব্দই যুক্তব্যঞ্জন দ্বারা শুরু হয় না। মুণ্ডা ভাষায়ও 
এই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে ।* 

খাঁটি বাঙ্গালা. শব ‘য়’ ও ‘ব্‌’ (৩) দিয়া আরম্ভ হইতে পারে না, যেমন 
সংস্কৃত (প্রাচীন ভারতীয় আধ্য ) হইতে আগত বাঙ্গালা শব্দে ‘য়’ ও ‘বং 
যথাক্রমে 'জ ও “ক এ পরিণত হয়। মুণ্ডা ভাষায়ও তেমনই 'য়' ও ‘ব্‌ 
শব্দারস্তের বর্ণ রূপে ব্যবন্ৃত হয় না। 

বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কতের উক্মধ্বনি তিনটিই ‘শ’ উচ্চারিত হয়। মুণ্ডারী, 
সীওতালী ও কুরকু ভাষায় “স এর উচ্চারণরীতি হইতে দেখ! যায় যে, 
মুণ্ডা ভাষায়ও তদ্রুপ ঘটিয়া থাকে। 


বাঙ্গালা ভাষায় অনেক শব্দের প্রথম ‘ল’ ও “ন' ধ্বনি পরস্পর স্থান 
পরিবর্তন করিয়া থাকে ঃ এই পরিবর্তন যে শুধু উপভাষাসমূহে অথবা নারী ও 
শিশুদের উচ্চারণেই ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে, বাঙ্গালার সাধুভাষায়ও এইরূপ ঘটে । 
এমন কি, বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত বিদেশী শব্দসমূহেও এই পরিবর্তন দেখা যায়। 
ল >নঃ নুন এ সৎ লবণ 
নোড়া এস লোষ্ট্র 
নাল এ সঃ লাল 
নোঙ্গর € কা লঙ্গর 
নিলাম এ পে; 10190 
" ন৮লঃ লাঙ্গা (প্রাণ বাণ) এসণ নগ্ন 
লাচার এফাঃ নাচার 
লোকসানফ এআ’ নুকসান 
‘ন’ ধ্বনি হইতে ‘ল’এ পরিবর্তন সাধারণতঃ গ্রাম্য বা প্রাদেশিক উপভাষাতেই 
ঘটে। গল” ও ‘ন’ এর পরস্পর স্থান পরিবর্তন মুণ্ডা ভাষায়ও দেখা যায়।] 


* Jinguistic Survey of India, P 22. 
বু ibid,-vol IV, 90215 75, 84, 230. 
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‘গণ’ গড়? ঢু’ দ্বার কোন বাঙ্গালা শব্দ শুরু হয় না। মুণ্ডা ভাষায়ও এই 
রীতি লক্ষ্য কর! যায়। 

মহাপ্ৰাণ ঘোষধ্বনি ও অদ্োষধ্বনিসহ বাঙ্গালা ও মুণ্ডা ভাষায় একই 
ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। মুণ্ডা গোষ্ঠীর সবর ভাষা পৃথক ধ্বনিতাত্বিক বৈশিষ্ট্য লাভ 
করিয়াছে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের সংস্পর্শে আসিয়া । 


স্বরধবনির পরিমাণের দিক দিয়াও উভয় ভাষায় আশ্চর্যজনক সাদৃগ্য 
আছে। এখানে ডক্টর স্থনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত উদ্ধ'ত করা যাইতে পারে ঃ 
‘এস্কলে বাঙ্গালার সহিত সাঁওতালী ভাষার কতিপয় সাদৃণ্ত লক্ষ্য করা যায় £ 
যেমন, বাঙ্গালায় একাক্ষরিক (0)0903)119191০) মূল শব্দগুলি (base words) 
সর্বদাই দীর্ঘ, সওতালীতেও তদ্রুপ । ছুই মাত্রিক শব্দের প্রতি বাঙ্গালার প্রবণতা 
সাওতালীতেও দেখা যায় £ অর্থাৎ একটি দীর্ঘাক্ষরিক বা ছুইটি লঘু আক্ষরিক 
অথবা একটি খুব লঘু-আক্ষরিক ( ২ মাত্রা বা ৪ মাত্রার ) ও অন্যটি অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘ (১২ বা ১৪ মাত্রার) অক্ষরের দ্বারা গঠিত ছুই মাত্রার শব্দের দিকে 
ইহাদের ঝোঁক আছে। আবার, বাঙ্গালার মতই, একাক্ষরিক মূল শব্দগুলিতে 
বিভক্তি যোগ করা হইলে ইহারা দীর্ঘতা হারাইয়া ছইটি লঘু আক্ষরিক শব্দে 
পরিণত হয় ।”% 


২। বপতত্তব 


খাঁটি ( তন্তব ও দেশী) বাঙ্গালা শব্দে বিশেষণের অন্বয় বিশেগ্ঠের বচন, 
লিঙ্গ ও কারকের সহিত হয় না। যেমন, ‘ছোট ছেলে? ছোট মেয়ে? 
‘ছোট গাছ’, ‘ছোট ছেলেরা” “ছোট ছেলেদের । এইক্ষেত্রে বাঙ্গালার সহিত 
মুণ্ডার সারৃপ্ত আছে। সাহিত্যিক বাঙ্গালা ভাষায় বিশেয্যপদের লিঙ্গানুযায়ী 
বিশেষণ ব্যবহার সংস্কতের অন্কুকরণ মাত্র । 


‘#*Calcutta Review, 1923, p 472. 
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মুণ্ডা ভাষার মত বাঙ্গালাতেও উভয় লিঙ্গবাচক শব্দের পূর্বে পুরুষ বা 
স্ত্রীবাচক কোন শব্দ ব্যবহার করিয়া লিঙ্গ নির্দেশ করা হয় | যেমন, “বেটা ছেলে’ 
“মেয়ে ছেলে’ । 


এই প্রবণতা এত গভীর যে, সংস্কৃত বা পারসী হইতে কৃতখণ শব্দেও 
আমরা এই প্রণালী অন্থুস্থত হইতে দেখি। যেমন, ‘পুরুষ মানুষ “মেয়ে মানুৰ’ 
পুরুষ লোক’ স্ত্রীলোক’ “নর কবুতর’ “মাদী কবুতর” ইত্যাদি! দ্রাবিড় গোষ্ঠীর 
ভাষাসমূহে উভগ্লিঙ্গবাচক শব্দের উত্তরে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ 
ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার ব্যবহার তাহা হইতে একেবারেই স্বতন্ব ৷ 


বাঙ্গালায় মূল শব্দের সঙ্গেই কারক বিভক্তি ( case-endin8ঃ ) যুক্ত 
হয়, অকর্তকারকের রূপে নহে। মুণ্ডা ভাষায়ও এই বৈশিষ্টা আছে। দ্রাবিড় 
ভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র_-সেখানে কারক-অব্যয় সমূহ অকতৃর্কারকের রূপে 
যুক্ত হয়। কতিপয় বিভক্তির সাদৃশ্ঠও সুস্পষ্ট £ 


বাঙ্গালা ই মুণ্ডা 

কর্তৃকারক £ বিভক্তি নাই বিভক্তি নাই 

কর্মকারক £ রি রর 

সম্প্রদান ও কর্ম £ কে কে ( মাহলে, মুণ্ডারী, তুরি, কুরকী, নাহালি ) 
কো (কুরকু ) 
কু (সবর) 

করণ £ তে f তে (সীওতালী, মুণ্ডারী ) 

অপাদান £ তে, ত (প্রাণ ও মধ্য বাঙ্গালা ) অতে, এতে ( মুণ্ডারী ) 
তন, তে, তেন (কুরকু) 
তেই (খড়িয়া) 
তই, ত (জুয়া ) 


তে (সবর) 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ১৮৩ 


সম্বন্ধ £ঃ র, এর রেন (সীওতালী, মুণ্ডারী, কোঁড়া, আস্ুরী) 
| রা (আন্ুুরী ) 
Y র, র্‌ (জুয়াঙ ) 
ক (প্রা ও ম’ৰা’) আক’ (সাঁওতাল, মুণ্তারী) 
কা ( কুরকু ) 
' আধিকরণ £ তে তে ( খড়িয়া) 
রে ( ওড়িয়া ) ' রে ( সীওতালী, মাহলে, মুণ্ডারী, 
| কোরওয়া, জুয়ার ) 
র ( জুয়াউ )। 
এই সকল কারক-অব্যয় কেবল একবচনে নয়, বহুবচনেও যুক্ত হয়। মুণ্ডা 
ভাষায়ও তদ্রপ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা কারক-অব্যয় সকল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা 
হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কারক বোঝাইতে তাহা যেরূপে 
ব্যবহৃত হয়, তাহা নিশ্চয়ই অনার্য্য প্রভাবজাত। 
| ভারতীয় আর্্যগোর্ঠীর ভাষায় যে অনার্ধ্য ‘ভাষার বিভক্তি গৃহীত হইতে 
পারে, তাহার প্রমাণ আসামী ভাষা হইতেই পাওয়া যায়। আসামীতে 
বহুবচনের বিভক্তি ‘বিলাক’ গারো “বিলাক ( =সকল ) শব্দ হইতে গৃহীত 
হইয়াছে। আসামী ভাষায় কতিপয় শব্দের সর্বনামছটিত অন্ুসর্গের ব্যবহার 
হইতে বোঝা যায় যে, এইসব মুগ্ডার ন্যায় কোন অনার্য ভাষা হইতে 
গৃহীত হইয়াছে £ যেমন, ‘বোপাই’ (আমার পিতা ), বাপের’ (তাহাদের পিতা ), 
‘বাপেরা’ (তোমার পিতা ) ‘বাপেক’ (তাহার পিতা )। [ বোড়ো ভাষায় 
 সর্বনামবাচক বিভক্তি উপসর্গরূপে বাবহ্ৃত হয়। ] 
বাঙ্গালা ধাতুরূপ লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয় যে, কতিপয় ক্ষেত্রে ক্রিয়ার 
সহিত কর্তৃকারকের সর্বনাম যৌগিক আকার ধারণ করে। যেমন, প্রা" বা” 
‘তো পুচ্ছতু' (বৌদ্ধ গান ও দোহা, পৃ৬৩)-তুমি জিজ্ঞাসা কর-_এখানে 
পুচ্ছতু’ র ‘তু’ মধ্যম পুরুষ এক বচন ; অনুরূপ, 'বাহাতু” (এ, পু ১৬, ২৫), 
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বুঝাতু (এ, পৃ৪৯)। আধুনিক বাঙ্গালায়_-আম (যেমন করিলাম প্রভৃতি ) 
< আমি। এইভাবে মুণ্ডা ভাষায়ও কর্তা কোন পুরুষ, তাহা সর্বনামঘটিত 
অন্ুসর্গ দ্বারা নির্দেশিত হয়। . এ ৰ 

সাধুভাষায়-ক্‌ বিভক্তি ব্যবহৃত. হয় প্রথম পুরুষ এক বচনের অনুজ্ঞায়। 
মধ্য বাঙ্গালায়-ক ছিল অন্তান্ত ক্রিয়াপ্রকারের, কালের ও, পুরুষের বিকল্প 
অন্ুসর্গ (Optional Suffix )| এই অন্ুসর্গটি; উপভাষাসমূহেও পাওয়া 
যায়! সীওতালী ভাষায় বর্মবাচ্য বোঝাইতে “-ওক্‌ৃ’ ব্যবহৃত হয়; সকৰ্মক 
ক্রিয়াযও ইহার বহুল ব্যবহার আছে, তবে সেখানে বৈকল্পিক ‘সেনাক’ 
(যাও), ‘হেচ’ গহিজুক (এসো) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। অন্তান্ত মুণ্ডা 
ভাঁষায়ও সম্ভবতঃ একই রকম ব্যবহার দেখা যাইবে। বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের 
‘ক’ প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষার স্বার্থে ‘ক’ বিভক্তি হইতে স্বতন্ত্র ৫ সেখানে 
ইহা উপান্তে স্থান পায়, যেমন, “পচতি' পচতকি'-; (সে) রন্ধন করে। 

বাঙ্গালায় বিশেষ্য ও সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত নির্দেশক -টা, -টি ব্যবহৃত 
হয়, যেমন, এক-ট| এক-টি, ছেলে-টা ছেলে-টি ইত্যাদি । . মুগ্ডায়ও এই ক্ষেত্রে 
অনুরূপ নির্দেশক ব্যবহৃত হয়, যেমন, সীওতালী “মিতটেন? ‘মিতটেছ’ “মিতটন? 
-এক, একটা ; হাপান-দা, “হাপানতেত” _ ছেলেটা, ;' মুণ্ডারী ‘কোড়া-দো’= 
পুত্রটি; ভূমিজ 'হোনটক” “হোনটে”স বাচ্চাটি ; . কুরকু=‘ব-তে’= পিতাটি ; 
কুণডু-পুত্রটি ; জুয়াঙ ইতিডে- পেটটি ৷ 

বাঙ্গালায় কখনো কখনো বিশেষণ বোঝাইতে. সম্বন্ধের প্রয়োগ হইয়া 
থাকে, যেমন, “সোনার কলম’ । মুগ্তায়ও তদ্রপ। 


৩1 পদক্রম ( Syntax ) 


বাঙ্গালা বাক্যে শব্দের প্রচলিত ক্রম হইতেছে £ (১) সম্বোধন পদ, 
(২) সম্বন্ধ পদ, (৩) কর্তকারক, (৪) কর্মকারক, (৫) ক্রিয়াপদ। 
মুণ্ডা ভাষায়ও একই ক্রম লক্ষিত হয়। | 


r 
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মুণ্ডা ভাষার মত বাঙ্গালায়ও পরোক্ষ উক্তি ব্যবহৃত হয় না ! 'বলিয়াঃ 
শব্দযঘোগে বাঙ্গালায় কখনো কখনো পরোক্ষ উক্তি করা হইয়া থাকে, যেমন, 
‘সে ভাল ছেলে বলিয়া সকলে তাহাকে ভালবাসে” । মুণ্ডা ভাবায়ও ‘দেখিয়া *-বাচক 
শব্দঘারা এইরূপ উক্তি করা হয় । 

বাঙ্গালা ভাষায় শব্দদৈতের প্রয়োগবাহুল্য দেখা যায়, যেমন, অলিগলি, 
আবোলতাবোল, এবুড়োখেবুড়ো, আশেপাশে, গোলগাল, ধূমধাস, রকমসকম, হৈচৈ । 
প্রাচীন বান্থালায়ও অনুরূপ শব্দের অস্তিত্ব ছিল, যেমন, আলাজালা (তুচ্ছ), 
অঞ্চল-পঞ্চল ( ছটফট করা ), একুবাকু (জ্ীকার্বাকা ) | সীওতালী ও অন্যান্য 
মুণ্ডা ভাষায়ও শব্দদ্বৈতের যথেষ্ট ব্যবহার দেখ] যায়। যেমন, সাওতালী অচেল পচেল 
(ধনদৌলত), অচির পচির (ঘরবাড়ী) আড়ই ঝাড়ই ( উদ্ধত ), অধা পবা ( অসমাপ্ত ), 
অগর ডিগর ( লঙ্ঘন করা). অহি বহি ( বান্ত), অকা বকা ( দুদ শাগ্রস্থ ), 
অম্পা ওম্পো (তাড়াতাড়ি), অন্ধে মন্ধে (লক্ষ্যহীনভাবে ) ইত্যাদি । 

বাঙ্গালায় ক্রিয়ারূপগুলি বিশেষণরপেও ব্যবহার করা যায়, যেমন, চেনা 
লোক, আসছে কাল (কথ্য); প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায়ও এরূপ দেখা যায়, যেমন, 
প্রা বা বেঢ়িল হাক (সকল দিক হইতে আগত আহ্বান), চড়িলী মাতঙ্গী 
( আরোহিতা চণ্ডালিনী ) মণ বা’ কাটিল কদলী, ( কাট! কদলীবৃক্ষ ) ভূখিল কাক 
(ক্ষুধাৰ্ত কাক) ইত্যা্দি। সীওতালী ও মুগ্ডারী ভাষায় ক্রিয়াবিভক্রিযুক্ত শব্দ 
বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে । মুণ্ডা গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষায়ও এইরূপ 
হওয়া সম্ভব । 


৪1 শব্দকোষ 


শব্দকোষের' আলোচনায় আমর! কেবল সেই সকল শব্দই গ্রহণ করিতে 
পারি, যাহ! সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। সুতরাং, বর্তমান আলোচনায় কদলী, 
মধুর, কম্বল, তাম্বল, প্রভৃতি শব্দ ও তাহাদের বুৎপন্ন বাঙ্গালা শব্দগুলি বাদ 
দিতে পারি। ডক্টর সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, কীড়া* (মহিষ ) 
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(হোত কের) ও মেনী (বিড়াল) (-কুরকু মিনি) শব্দ দুইটি মুণ্ডা ভাষা 
হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে।* আমরা নিয়ে আরো কয়েকটি শব্দ প্রদর্শন 
করিব, কিন্তু এইসব শব্দের মুল যে মুণ্ডা ভাষায় তাহা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন 
মুণ্ডা ভাষাসমূহের সহিত এবং যুগডার স্বজাতীয় অস্ত্িক গোষ্ঠীর আরো কয়েকটা 
ভাষা, যেমন খাসী, মোন খেমর প্রভৃতির সহিতও ইহার তুলনা করা আবশ্যক | 
এই তুলনার জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকসমূহ সুলভ নয় বলিয়া আমার তালিকাটি 
হইবে পরীক্ষামূলক ঃ 


বাঙ্গালা মুণ্ডা 
আকাল ( ছুভিক্ষ ) এ (সীওতালী ) 
আখড়া এ ৯) 
বড়শী | বাড়সি (») 
বট (গাছ) বড়ে (৮) 
বয়ার ( মহিষ ) এ (৯) 
বেঁটে . বণ্ডি, বণ্ড (৮) 
বেঁড়ে বণ্ড (৮) 
ভেড়া | ভেডা (৯) 
বোকা | এ (৮) 
চাউল ৮ চাউলি (মুণ্ডারী ) 
চুলা (উন্ন) এ (মুগ্ডারী) চুলহা (সীঁওতালী ) 
ভেলা ডেলকা ( মুণ্ডারী ) 
ঢাল এ (মুগ্ডারী ও সীওতালী ) 
ডোঙ্গা এ ( মুণ্ডারী ) 
হা এ ( মুণ্ডারী ৭; হে (সীওতালী) 


# Calcutta Review, 1923, p 453. 


~~ 
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বাঙ্গালা ূ মুণ্ড 

হাড়. এ (সীওতালী ) 

হুড়কা (দরজার খিল ) এ ( মুণ্ডারী ও সীওতালী ) 

কালা (বধির ) | এ (সীওতালী ) 

খচ্চর খচুর (মুণ্ডারী ও সাওতালী) 

থুশ্টি খুষ্টু মেপ্তারী), খু্টি (সাওতালী) 

মোট, মোট (মুণ্ডারী), মট, মটরা (সাওতালী) 

মোটা . এঁ সৌওতালী) 

নেঙ্গা (বা) লেঙ্গা (মুণ্ডারী ও সীওতালী) 

রশাড় (বিধবা, বেশ্যা) রাণ্ডী (মুণ্ডারী ও সীওতালী )= বিধবা 

লড়াই এ (মুণ্তারী), লড়হাই (সীওতালী) 

ঠোঙ্গা টঙ্গা (মুগ্ডারী)= তুণীর, টঙ্গে (সীওতালী) 
= এক প্রান্তের সহিত অন্ত প্রান্তে বাঁধা । 

তোতলা তোটর! ( মুগ্ডারী ও সীওতালী ) 


এইরূপে শব্দের তালিকা বর্ধিত কর! যাইতে পারে ৷ এস্থলে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কথা উল্লেখ করা আবগ্যক। 7], 7515516 দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা 
‘কুড়ি’ শব্দটি মুণ্ডা ভাষা হইতে আসিয়াছে | বন্তুতঃপক্ষে, সাধারণ লোকে 
কুডি'র হিসাবেই সংখ্যা গণনা করিয়া থাকে। যেমন, “সাতচল্লিশ'এর বদলে 
তাহারা “ছ কুড়ি সাত’ বলিয়া থাকে । 


৫1 উপসংহার 


বাঙ্গালা ও মুণ্ডা ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা কেবল 

খণগ্রহণ নয়, বরঞ্চ গভীরতর প্রভাবের পরিচয় দেয়! বাঙ্গালাদেশের পশ্চিম- 

প্রান্তে ও তাহা অতিক্রম করিয়া আরো দূরবর্তী স্থানেও মুগ্ডাভাষাসমূহের প্রচলন 
টি. 
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দেখা যায়। পূর্বদিকে ব্যবহৃত খাশি ভাষার সহিতও মুণ্ডা ভাষার সম্পর্ক 
আছে। আরো পূর্বদিকে পাক-ভারত উপমহাদেশের সীমা ছাড়াইলে মোন, 
খমার, পালৌং, সেমাঙ, সাকাট ও নিকোবরী ভাষার অস্তিত্ব দেখা যায় ঃ 
মুণ্ডা ও খাশি ভাষার মতো এই সকল ভাষাও অস্টিক গোষ্ঠীভুক্ত। ইহা 
হইতে স্বাভাবিকভাবেই. ধারণ! হয় যে, বর্তমানে যে ভূভাগে বাঙ্গালা ভাষা 
প্রচলিত, তাহা এককালে অস্টিক ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলের অংশ ছিল। 
ব্রহ্মদেশে ও ভারতের বাহিরে যেমন অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনসমাজকে সরাইয়া দিয়া 
বা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিব্বত-বর্মী ও তাই ভাষাভাষী জনসমগ্টি 
স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই বাঙ্জালাদেশে এবং সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের 
অন্থাত্রও অস্টিক ভাষাভাষী জনসমাজ আর্যভাষীদের নিকট নিজেদের দখল ছাড়িয়া 
দিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার অস্ট্রিক ভাষীরা বাঙ্গালা ভাষায় কেবল তাহাদের 
‘ বাক্ভঙ্গীর ছাপই রাখিয়া যায় নাই, ইহার শব্দকোষেও প্রাত্যহিক প্রয়োজনের 
বহু শব্দ যোগ করিয়াছে । প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে একটি কথা বলা 
দরকার। অস্টিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানের অভাবে 
পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই ॥* 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
বৈদেশিক প্রভাব 


খ্ৰীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ইসলাম ধর্মাবলম্বী তৃকীগিণ পশ্চিমবঙ্গ 
অধিকার করে! সমস্ত বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকার-বিস্তৃত হইতে প্রায় ১০০ শত 
বৎসর অতীত হয়। খুব সম্ভবতঃ গৌড়ের পাঠান স্থুলতানগণ অস্ততঃ পরব 
কালে বঙ্গভাষী ছিলেন এবং তাহারা বাঙ্গাল! সাহিত্যের "উৎসাহদাতা ও 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্রাট আকবরের কালে বাঙ্গালা দেশ মোগল সাস্রাজভুক্ত হয়। 


* Sixth Oriental Conference-এ পঠিত ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ । 


না 
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এই সময় রাজসরকারের ভাবা পার্শী ছিল। এই পার্শা প্রভাব লর্ড উইলিয়াম 
বেটিক্কের আমল পর্য্যন্ত ছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন পাশার পরিবর্তে ইংরাজী 
প্রধান রাজভাষা ও বাঙ্গালা দ্বিতীয় রাঁজভাষারপে গৃহীত হয়, তখন পার্শী 
প্রভাবের অবসান ঘটে! এই দীর্ঘ ৬০০ শত বৎসরের মুসলমান প্রভাবের 
ফলে বাঙ্গালা ভাষায় ছুই সহস্রের অধিক (ডঃ স্থনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় £ প্রায় 
আড়াই হাজার ) পাশাঁ শব্দ এবং পাশার মাধ্যমে আরবী শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে। 
এমন কি বাঙ্গালা ব্যাকরণেও পাশা প্রভাব দৃষ্ট হয়। নর-পায়রা, মাদী-পায়রাঃ 
মদ! কুকুর» মাদী কুকুর, ইত্যাদিরূপে লিঙ্গ নির্ণয় পারশীঁ প্রভাবের পরিচায়ক ৷ 
পাশীতে অবশ্য “নর” ও “মাদা শব্দ বিশেষ্য শব্দের পরে ব্যবহৃত হয় ; যথা 
গাও নর (ষড়); গাও মাদা (গাভী )। [ পূর্বে নরনারীবাচক শব্দের প্রয়োগ 
কোল 'প্রভাবে ] ! 

তদ্ধিৎ প্রত্যয়ে “ঈ” (যথা-_বিলাতী, দেশী, জাপানী ১. দান, দানী, 
( যথা ফুলদানত পিকদীন, আতরদানী, নিমকদানী, স্থরযাদানী ), দার-দারী 
(য্থা--দৌকানদার, পোদ্দার, তহসিলদার ),. খোর (যথা__গুলিখোর, তামাকখোর), 
বাজ (যথা--মোকদ্বমাবাজ, ফন্দিবাজ ), গিরি (পাংগরী) (যথা-__কেরানীগিরি, 
বাবুগিরি ) ইত্যাদি বিভক্তিগুলি পাশাঁ হইতে গৃহীত পাশ হইতে গৃহীত 
শবগুলিকে সাত ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এখানে বলা কর্তব্য যে 
পাশীরি ভিতর দিয়া অনেক আরবী এবং কিছু তৃকী শব এবং অত্যাল্প পোস্ত 
শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিরাছে। এই সকল শব্দের উচ্চারণ অনেকস্থলে 
বাঙ্গালায় পরিবন্তিত হইয়াছে । পাশা প্রভাবেও আরকীর ধ্বনির পরিবর্তন হইয়াছে । 

১! রাজ্য যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি সন্বন্ধীয় শব্দ ৪ যথা. বাদশা, নবাব, 
বেগম, ফৌজ, তীর, তোপ, তখ্‌ত, জমিদার, রায়ত, তালুক, জখম, বাহাছুর, 
সেঁপাই, খেতাব, খাস, হুজুর, রসদ ইত্যাদি৷ | 

২! আইন-আদালত সংক্রান্ত শব্দ ই বথা_নালিশ, মোকদ্বমা, আইন- 
কানুন, আদালত, মুন্সেক, হাকিম, দারোগা, নাজির, পেয়াদা, উকীল, মোক্তার, 
জেরা, জবানবন্দী, আসামী, ফরিয়াদি, রায়, ফয়সলা ইত্যাদি। * 
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৩! ধৰ্ম্ম সহ্বন্ধীয় শব্দ £ঃ যথা-_খোদা, নামাজ, রোজা, হজ, কোরবানী, 
জবাই, ফকির, দরবেশ, মোল্লা, মৌলভী, হারাম, জাহান্নাম ইত্যাদি । 

৪1 শিক্ষা সন্বন্ধীয় শব্দ £ যথা--কাঁগজ, কলম, কেতাব, দোয়াত, খাতা, 
তরজমা, হরফ, মক্তব, মাদ্রাসা, আলেম, আদব, কেচ্ছা, গজল ইত্যাদি । 

৫1 সভ্যতার উপকরণ সম্বন্ধীয় শব্দ? যথা--আতর, গোলাপ, বরফ, 
কোরমা, কোপ্তা, কালিয়া, পোলাও, চশমা, দালান, বাগান, মখমল, মিছরি, 
হালুয়া, পেস্তা, আচকান, আয়না, জামা, রুমাল ইত্যাদি! 

-৬। জাতি ও ব্যবসাবাচক শব্দ ঃ যথা-হিন্দুঃ ইহুদী, ফিরিঙ্গি, দরজী, 
দোকানদার, কারিকর, কলাইকর, যাদুকর, ভিত্তি, মেথর, বাজীকর, চাকর, নফর, 
খেদমতগার, সহিস, খানসামা ইত্যাদি |. 

৭1 সাধারণ দ্রব্য সম্বন্ধীয় শব্দ ঃ ষথা- আওয়াজ, হাওয়া, ওজন, কমবেশী, 
খবর, কোমর, গরম, জাহাজ, দরকার, নরম, পেশা, পছন্দ, বাহবা, আফসোস, 
মজবুত, হুসিয়ার, হজম, সাদা ইত্যাদি । ie. 

এই সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষার অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে । অনেক 
সময় ইহাদিগকে বিদেশী শব্দ বলিয়া মনেই হয় না। মুরগী, এখানে মোরগ 
শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গের “ঈ” প্রতায় করিয়া শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । পাশীতে 
অবশ্য "মুরগণ (পক্ষী) শব্দ আছে, কিন্ত মুরগী নাই৷ 

পারস্য সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গাল সাহিত্য তেমন প্রভাবান্বিত হয় নাই। 
আমরা পার্শা প্রভাব বিশেষরপে শব্দে ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ব্যাকরণের উপর 
লক্ষ্য করি। আমরা পরে দেখিব ইংরাজী তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে 
বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে নূতন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে । পারস্ত সাহিত্যের দ্বারা 
তদ্রপ কিছু হয় নাই। তবে মধ্যযুগের প্রধানতঃ মুসলমান কবিগণ পারস্ত কাব্যের 
প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষায় মানবীয় প্রেমকাব্য রচনা করেন। 

.. পর্ভগরীজগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে ভারতের পশ্চিম উপকূলে তাহাদের 
প্রভাব স্থাপন করে । পর্ত,গীজ শাসনকর্তা Nonu da Cunha (১৫২৮--১৫৩৮) 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ১৮৯. 


সর্বপ্রথম বাঙ্গালা দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি বাঙ্গালার 
মুসলমান স্থুলতানকে শেরশাহের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য ( ১৫৩৪ খ্রীঃ) 
চারিশত পর্ত,গীজ সৈন্য বাঙ্গালা দেশে প্রেরণ করেন। ইহ'দের অনেকে এদেশে 
ব্যবসায় আরম্ভ করে। হুগলীর নিকটবত্তী ব্যাণ্ডেল নামক স্থানে তাহাদের 
একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। 


ইংরেজের আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশে পর্ত,গ্লীজ প্রভাব এত অধিক হইয়াছিল 
যে অনেকে পর্তুগীজ ভাষায় কথাবার্তা বলিতে পারিত ৷ বর্তমানে বাঙ্গালা 
ভাষায় এক শতাধিক পর্ত,গীজ শব্দ আছে | দৈনন্দিন প্রচলিত অনেকগুলি 
শব্দ পর্ত,গীজ ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে। আনারস, 
আলকাৎরা, আলপিন, ইস্পাত, কপি, কামরা, গামলা, গুদাম, গরাদে, চাবি, 
জানালা, জালা, টোকা, তোলো (তোলাহীড়ি), নীলাম, নোনা, পাঁউ (পাউরুটী), 
পেরেক, ফিতা, বালতী, বেশালী (ছুপ্ধ'দোহনের পাত্র), মার্কা, মাস্তুল, মেজ, 
মিত্র, স্ুত্তি, শব্দগুলি যথাক্রমে Ananas, Alcatrao, Alfinet, 
Espada, Cauve, Camara, Gamella, Godown, Grade, 
Chave, .Janella, Garra, Touca, Talha, Leilao (লাইলাও), 
Annona, Pao, Prego, Fita, Balde, Vasilha, Marca, Mastro, 
Meso, Sorte শব্দ হইতে আগত । 


ওলন্দাজ ভাষা হইতে তাস খেলার কয়েকটী শব্দ এবং আর কয়েকটী 
শব্দ গৃহীত হইয়াছে । হরতন-__[7[থ:০72, রুইতন—Ruiten, ইন্ফাপন--3০১০- 
pen, তুরুপ_Troef, হন্ত প—Aschroetf, গাড়ীর বোম_-০০20, পিসপাস-- 
Poe:pas | ফরাসী হইতে কার জ—Cartouche;  ওলন্দাজ_01190- 
0915, দিনেমারঁDenmark, আলেমানে-Allemane, ইংরেজ--£১081913 
ইত্যাদি । তুকী পোৰ্শীর মধ্যদিয়া) আলখাল্লা, উদ্দে, কাবু, কাচী, খাতুন, খাঁ, 
খানম, গালিচা, চক্মকি, চিক্‌, চাকু, তবক, তুর্ক, দারোগা, বকানী, বাবৃচ্চি, 
বাহাদুর, বিবি, বেগম, মুচলেকা, লাশ, সওগাত । . 
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ইংরাজী শব্দ প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালী ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ও. 
হইতেছে। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা; আমেরিকা .ও অষ্টরেলিয়ার নানা ভাষার 
শব্দ প্রথমে ইংরাজীতে গৃহীত হইয়া পরে ইংরেজী শব্দরূপেই বাঙ্গালায় আসিতেছে। 
যথা--জেব্রা (দঃ আফ্ৰিকান ), কাঙ্গারু (আষ্ট্েঃ), কুইনাইন (দঃ আমেঃ--পেরু)” 
রিকসা (জাপানী), লামা (তিব্বতী), বলশেতিক (রুশ), ইত্যাদি । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
বাজালার উপভাষাসমূহ 


ম্যা্সমূলার বলিয়াছেন “The real and natural life of language 
is in its dialects.” ভাষার প্রকৃত এবং স্বাভাবিক জীবন তাহার উপভাষা- 
গুলিতে ৷ বঙ্গদেশের ন্যায় একটা বৃহৎ দেশে ভাষার যে একটা লৌকিক ভেদ 
: থাকিবে তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইবার নাই। বাঙ্গালার বাহিরে ও বিহার, 
উড়িষ্যা এবং আসামের কিয়দংশে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত! স্থানীয় কারণ 
ব্যতীত সামাজিক কারণেও ভাষার রূপভেদ দেখা যায়। যেরূপ স্থানীয় কারণে 
সিলেট ও কলিকাতার ভাষায় পার্থক্য আছে সেইরূপ সামাজিক কারণে একই 
স্থানের উচ্চ শ্রেণীর ও নিয়শ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলিমের মধ্যে ভাষাগত ভেদ দৃষ্ট হয়। 
লেখ্য ভাষার প্রভাবে শিক্ষিত সমাজে উপভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়া ক্রমশঃ 
সাধুভাষার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কোন স্থানের খীঁটী উপভাষা জানিতে হইলে 
সেই স্থানের অশিক্ষিত জনসাধারণের ভাষাকে অবলম্বন করিতে হইবে। এই 
স্থলে আর একটি বিষয় জানা কর্তব্য যে, যে স্থলে দুইটি ভাষার সীমানা 
আসিরা মিলিত হয় সে স্থলেও উভয় ভাষার মধ্যবত্তাঁ একটি মাত্র উপভাষা স্থষ্ট 
হইয়া থাকে ইহাকে ছুই ভাবারই উপভাষারূপে গণ্য করা যাইতে পারে। 


বাঙ্গালার উপভাষাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য নানা 
চেষ্টা হইয়াছে। স্যার ভর্জ গ্রীয়ারসন এবং ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবিষয়ে 
তাহাদের গবেষণার ফল বিবৃত করিয়াছেন। আমরা ধ্বনিতত্ব? রূপতত্ব ও 


খন 


সালা ভাষার হতিবৃত্ত : : . ১৯১ 


| পদ্ম অলোচনা করিয়া বাঙ্গালা উপভাযাগুলিকে ছুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে 


- (১) পাশ্চাত্য ২) প্রাচ্য। 

| ৪ এই পাশ্চাত্য বিভাগে, প্রাচীন গৌড় ও রাঢ় অবস্থিত এবং প্রাচ্য ভাগে ' 
বঙ্গ অবস্থিত। পশ্চিম বিভাগকে আবার ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে” 

(ক) উদীচ্য ₹-_গোয়ালপাড়া হইতে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত, ইহা প্রাচীনকালে 


কামরূপ ও -বরেন্দ্র নামে অভিহিত হইত। 


- খে) দক্ষিণ পশ্চিম 8_বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের অধিকাংশ ইহার 


:আন্তভুক্ত। 


(২) পুর্ব বিভাগকেও ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,_- 
(ক) দক্ষিণ পুর্ব জেলা ২৪ পরগণার কিয়দংশ, যশোহর জেলা, 
খুলনা জেলা, ঢাকা ডিভিশন এবং নোয়াখালী জেলা! 
(খ) পুর্ব প্রান্তিক £-কাছাড় হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান। 
নিম্নে একটি পীঠিকার আকারে উপভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য পদশিত হইতেছে । 


পাশ্চাতা উপভাষা 


১। মহাপ্রাণ ঘোষবর্ণ-ঘ, ঝ, ধ, ভ ইত্যাদি যথাযথ উচ্চারিত। 

২। পূর্ণ অন্ুনাসিক, যথা £--চাদ, কাদে ইত্যাদি । 

৩। একমাত্র তালব্য শ উচ্চারণ (কয়েকটি যুক্তাক্ষর এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল ব্যতীত) 
৪। কর্মকারকে ‘কে’ বা ক প্রতায়। 


- প্রাচ্য উপভাষা 


১। মহাপ্রাণ ঘোষবর্ণের মহাপ্রাণতা লোপ, যথা খ, ধ, ভ স্থানে 
গ, দঃ ব উচ্চারণ । 

২। অর্থ অনুনাসিক, যথা £-চান্দ, কান্দে ইত্যাদি । 

৩। তালব্যবর্ণ স্থলে দত্ত-তালব্য স্ৃষ্টবর্ণ ৷ 

৪1 শ, ষ, সস্থানে হ’। Kk 
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৫। হ লোপ সৰ্বত্ৰ! 

৬! কর্ম্মকারকে ‘রে’ । 

৭! সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার অতীতকালের প্রথম পুরুষ অভিন্ন। 
নিত্য বৃত্ত অতীত কালের মধ্যম পুরুষের তুচ্ছ প্রয়োগে ই, যথা, করতি। 


পাশ্চাত্য প্রাচ্য 
দক্ষিণ পশ্চিম উদীচ্য দক্ষিণ পূৰ্ব্ব পুর্ব প্রান্তিক 
১। ডট, র র র 
২! কর্মের বহুবচনে কর্মের বহুবচনে কর্মের বহুবচনে কর্মের বহুবচনে 
দের কে, রে, ঘরে গো? গরে, গোরে  রারে 
৩। সম্বন্ধের বহুবচনে সম্বন্ধের বহুবচনে সন্বন্ধের বহুবচনে সম্বন্ধের বহুবচনে 
দের ' ঘর, ঘরের গোর, গর রার 
৪1 অপাদানে অপাদানে অপ দানে অপাদানে 
থেকে হতে ত, থুন, থনে, তোন, থুন, 


হনে, গোনে। তনে, থন। 
৫। ভবিষ্যৎ প্রঃ পুরুষে ভবিষ্যৎ প্রঃ পুঃ ভবিষ্যৎ প্রঃ পুঃ ভবিষ্যৎ প্রঃ পুঃ 


বে বে ব ব 
৬1 ভবিষ্যতে উঃ পুঃ ভবিষ্যতে উঃ পুঃ ভবিষ্যতে উঃ পুঃ ভবিষ্যতে উ: পুঃ 
” এব মু ম্‌ মু,উম্‌ ,  ইয়ম্‌, ইতাম্‌ 
৭। অতীতে মঃ পু: অতীতে মঃ পুঃ অতীতে মঃ পুঃ অতীতে মঃ পুঃ 
লে লেন লা লা 
৮। তুমর্থে তুমর্থে তুমর্থে তুমর্থে 
তে (infinite) বা, তে বা, অন ত, অন 
৯। বর্তমান উঃ পুঃ বর্তমানে উঃ পুঃ বর্তমানে উঃ পুঃ বর্তমানে উঃ পুঃ 
ই এক বচনে ও বুবচনে . ই ই 
| ১ম পুং সবনামন্ত্রীলিঙগ 
আদিতে র স্থানে অ এবং | হিতাই, তাই, হে তে, 
অ স্থানে র যথা, অসৎ রস, 


& রাম আম । 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত | ১৯৩ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ব 


প্রাচীন ভারতীয় আধ্য ভাষার সমস্ত ধ্বনি বাঙ্গালায় রক্ষিত হয় নাই। 
কতক ধ্বনি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং কতক ধ্বনি যুক্ত হইয়াছে! কিন্তু এই 
লোপ বা যোগ এক দিনে হয় নাই৷ ইহার জন্য ভাষার কয়েকটি স্তর আছে । 
প্রথমে আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্য! ভাবার ধ্বনি আলোচনা করিব । 

স্বরবর্ণ £_অ, আ, ই, ঈ, উ, উ, খ, খত ৯, এ, এ, ও, ও 

ব্যপ্রন বর্ণ £--ক, খ, গ, ঘ, উ*-****ব, ভ, ম, য, র, ল, ল্‌, (স্বর মধ্যবর্তী 
ল-মুদ্ধগ্য ল 1), লহ (স্বর মধ্যবস্তা 1 1.)১ বু. (তত্ততস্থ বু, এর উচ্চারণ 
‘ওয়া'র মত যথা, দেওয়াল, খাওয়া ইত্যাদি) শ, ষ, স, ই, ও 
(ক বর্গ, প বর্গ ভিন্ন অন্য কোন ব্যঞ্জনের পূর্বের কিংবা পদান্তে )। [ £ জিহ্বামূলীয়, 
ক বর্গের পূর্বে যেমন দুঃখ; £ উপধম্মানীয়-__প ফ১ এর পুর্বে যেমন 
অস্তঃপুর (বেদে ছিল )। ] 

প্রাচীন ভারতীয়. আধ্যভাষায় বিভিন্ন বর্গীয় বাঞ্জনবর্ণ্রে ছুই বা তিন 
বা চারি বর্ণের সংযোগ হইত।' যথা হস্ত, ভক্ত, কম্প্র, উদ্ধ ৷. পদের অস্তে 
বিসর্গ বা হসন্ত হইত। যথা মনঃ দিক শরৎ। যুক্তাক্ষরের পূর্বে দীর্ঘ স্বর 
ব্যবহ্ৃত হইতে পারিত। যথা £_দীর্ঘ, তীর্থ, সুত্র ৷ 

মধ্য ভারতীয় আর্ধ্যভাাস্তরে এই ধ্বনিতত্বের পরিবর্তন হয়। এই 
স্তরের -আদিম যুগে (যাহা পালির সহিত সমশ্রেণীস্থ ) ভাষার ধ্বনি 
নিন্ন লিখিত রূপ ছিল ঃ | | 

১। স্বর বর্ণের মধ্যে ঝ খং ৯: এ এবং ও পরিবর্তিত হইয়া তাহাদের 
স্থানে অন্ত একক স্বর (00200130070 ) আবিভূর্তি হয় যথা 8 
প্রাণ ভা" আত ভা" ৰণ, ম’ ভা’ আঁ’ ইন্‌; খষিইসি ; প্রাঃ ভাঃ আঃ 
পিতৃ নাম>ম* ভা” আ”. ভা" পিতুনং (পালি); প্রাঃ ভাঃ আট ভাঃ শৈল 
২৫" | 
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সমঃ ভাঃ আঃ ভাষাঃ শেল ; প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ বৌদ্ধ মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ 
বোদ্ধ ইত্যাদি। 

:২। যুক্ত বর্ণের পূর্বে দীর্ঘন্বর ই যথা £--তিথ তীৰ্থ, স্ত্ত সুত্র, 
.. কট ঠ. কাষ্ট । 

৷ ৩৷। ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যে শ, ষ, স, স্থানে কেবল স (বা শ প্রাচীন মাগধীতে ) 
হয়। যথা £-প্ৰাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ শেষট মঃ ভাঃ আঃ সেস, মাগধী শেশ। প্রা" 
ভা’ আ* খষ>মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ ইলি । 

৪। শব্দমধ্যে বিসর্গ জিহ্বামূলীয় ও উপধ্যানীয় স্থানে পরবস্তাঁ বর্ণের দিত্ব 
হইত এবং পদাস্তস্থিত বিসর্গের ও হসন্তের লোপ হইত। যথা ঃ__ছুঃখ টদুক্খ, 
অন্ত:পুর+ অন্তপুর, ধর্ম» ধন্মো, ধনু ধনু ৷ প্রাঃ ভাঃ আঃ ভা ধিক> পালী 
ধি। প্রা" ভাণ£ুআ* ভা" পরিষদ” পালী পরিসা। প্রা" ভাৎ আণ ভা 
বনাৎ পালি বনা। প্রাঃ ভাঃ আঃ ভা: *নাক৮ মনং । 

৫। সংযুক্ত বর্ণ কেবল এক বর্গীয় বর্ণের মধো নিষ্পন্ন হইত। 
যথা ভক্ত ভত্ত, উদ্ধট উদ্ধ। দুইয়ের অধিক বর্ণে হংথুক্ত বর্ণ হইত না। 
সংযুক্ত বর্ণস্থলে ধুগ্াগ্বর্ণ হইত । | 

মধ্য ভারতীয় আধ্যভাষার মধ্যম যুগে (প্রাকৃত যাহার সমশ্রেণীস্থ ) 
ধ্বনিতত্ব নিম্নলিখিত রূপে পরিবন্তিত হয় ৫-- | 

১। স্বরবর্ণ_এই স্তরের পুর্ব (পালি) যুগের ন্ায়। 

২। ব্যঞ্জন বর্ণে আদিস্থিত বগঁয়ি ‘জ’ তত্তস্থ ‘য’ উভয় স্থানে কেবল 
‘জ’ কিম্বা মাগবীতে কেবল ‘য’ হইত যথা £--যম > ৰম, যব জব, জল > জল | 
মাগধীতে যম যত, যল। 

৩। নণ স্থানে কেবল ণ কিংবা পৈশাচীতে কেবল ন ই! যথা গণনা 
৮ গণনা, পৈঃ গণনা । 

৪1 শ, ব, স এর পরিণতি এই স্তরের আদিস্তরের স্যায়, কেবল 
মাগধীতে ‘শন’ । ্‌ 
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৫.। পদমধ্যে অসংযুক্ত ক, গ, চ, জ, ত, দ, প» য়, ব লোপ পাইত। 
কাক ফাঅ, যুগ* জুম, নীচ নীত, রাজা ৮ রাআ, কৃত১ কৃ, পাদ পাঅ, 
বলয়” বলঅ (যব জঅ )। | j 

৬। পদমধ্যে ট স্থানে ড় এবং ঠস্থানে ঢ় হইত। কড়াই” কটাই, . 
কঢ়িনট কঠিন। | 

৭। পদগধ্যে খ, ঘ, থ, ধ, ফ, ভ স্থানে হ হইত | মুহ মুখ, মেহ মেঘ, . 
পহ্পথ, বহু<বধু, সোহা-শোভা 

৮। অবশিষ্ট ধ্বনিতত্ব মধ্যভারতীয় প্রাচীন স্তরের স্তায় । 


মধ্য ভারতীয় আর্য্যভাষার অন্তিম যুগে ( অপভ্রংশ যাহার সমশ্রেণীস্থ ) 
মধ্যযুগের ন্যায়ই ধ্বনি তত্ব ছিল। কেবল আকারের পরবর্তা পদাস্তস্থিত বিসর্গ স্থানে 
প্রাচীন ও মধ্যম যুগের ন্যায় উ-কার না হইয়া ও-কার হইত ৷ যথা প্রাণ ভা” 
আত ভা’ ধৰ্ম্ম: ধম্মো (পালি প্রাকৃত ) ধম্মু (অপভ্ৰংশ )। এইরূপ বুদ্ধ, মনু 
ইত্যাদ্দি। এই সময় হুম্ব ‘এ’ এবং হুমম ‘ও’ ধ্বনি হইত। 

এই অপত্রংশ যুগের শেষভাগে আর একটি পরিবর্তন লক্ষিত হয়। 
স্বরমধ্যস্থিত অসংযুক্ত ম-কার স্থানে বঁ হইত। যথা কমল-কর্বল। ভূমি» 
ভূবি ইত্যাদি ৷ 

ভারতীয় আধ্্যভাষার তৃতীয় স্তরে নব্য ভারতীয় আধ্যভাষাগুলি 
অবস্থিত। এই স্তরে আমরা পূর্ববর্তী যুগের অনুরূপ ধ্বনিতত্ব দেখিতে পাই ৷ 
কিন্তু এক বিশেষ ধ্বনিতত্বে এই স্তর পূর্ব্ব স্তর হইতে চিহ্নিত। এই স্তরে 
ুগ্মবর্ণের একীকরণ (simplification) হইয়া পুর্ববন্ধরে দীর্ঘত্ব দৃষ্ট হয় 
যথা প্রা ভাৎ আণ ভাৎ কর্ণসম” ভা আঃ ভা কগ্ন-ন” ভা’ আঃ 
ভাৎ কাণ! প্রাচীন বাঙ্গালায় আমরা এই ধ্বনিতত্ব লক্ষ্য করি, কিন্তু কতক শব্দে 
অকারের দীর্ঘত্ব সম্ভবতঃ অন্ত্য উদাত্ত স্বরের কারণে হয় নাই ; যথা, সবর্ব সব্ব 
>সব ; বর্ততে>ব্টই>বটে ; রক্তিকা>রত্তিআা>রতি ; নস্ত নখ নথ, চক্ষু > 
ৃ চক্খু>চখু> চোখ ; বড়>ব্ডড>বড়। নাঙ্জালার বানান সংস্কতানুসারী হওয়ায় 
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এবং কবিতার স্থলে ভ্রমক্রমে তিন» ডিম, তিতা, দুধ, চুলা, ফুল ইত্যাদি শব্দে 
দীর্ঘত্ব দেখান হয় নাই ; কিন্ত হিন্দী ইত্যাদি ভাষায় এরূপ স্থলে দীর্ঘত্ব দুষ্ট 
হয়। মোটকথা বাঙ্গালার বানান সর্ব্বস্থানে ধ্বনি অনুযায়ী নয়। এই যুগের 
আদিতে বর্তমানের পূর্ণ * অন্থুনাসিকের স্থানে অন্ধ অন্থুনাসিক ছিল যথা, 
প্রা ভা’ আত ভাৎ চন্দ্র>ম’ ভাৎ আ’ ভাৎ চন্দ-প্রাীন বাঙ্গালায়, 
চান্দ>টাদ। প্রাচীন বাঙ্গালায় সম্ভবতঃ সন্ধিম্বর (Diphth০n৪ ) দেখা দেয় 
নাই। ‘আইল’ “ভইল” ইত্যাদি. পনগুলি তিন অক্ষর ($51181) রূপে 
উচ্চারিত হইত। প্রাচীন বাঙ্গালায় পদান্তস্থিত দীর্ঘ স্বরের হুত্বত্ব হইত এবং 
_ অন্ত-উদ্ধত্ত স্বরের কখন কখন লোপ বা হম্বত্ব হইত। প্রাৎ ভা? আগ 
ভা) আশা১আসা৯ প্রাণ বা" আশ ; প্রাঃ ভাং আঃ ভাঃ সখী>মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ 
সহি> প্রাচীন বাঃ সহি। প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ যোগী মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ জোঈ 
স্প্রাঃ বাঃ জোই। প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ শ্বঙ্ম>মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ সস্ম্থ৯ প্রাণ 
বা? সাস্থ। বধূ>বহ_>বহু। অন্ত-উদ্বত্ত স্বরের উদাহরণ £-কামরূপ+ প্রাঃ 
কামরূপ> প্রাণ বা কামরু। মাতা>মাআ> মাঅ। কিন্তু কতক শবে পুর্ব্ব 
আকারের দীর্ঘ সম্ভবতঃ অনুদাত্ত স্বরের কারণে হয় নাই। স্বরূপ+ প্রাঃ 
সবূঅ- প্রাঃ বাঃ সরুম২ আঃ বা: সরু | পূর্ব্ব বঙ্গের উপভাষায় অস্ত-উদ্বত্ত স্বর 
এখন পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে, যথা :-__পাও (পা); গাও (গা), মাও (মা)। 


পুর্ব স্তরের স্তায় এই স্তরেও হ্ম্ব একার ও হর ওকার 
লক্ষিত হয়। অধিকন্ত হুত্ব আকারও উচ্চারিত হইত. খুব সম্ভবতঃ 
প্রা ভা) আট ভাণ স্তরের স্বরের হুম্বত্ব ও দীর্ঘত্ব সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় 
নাই। কেবল মাত্র দ্িত্ববর্ণের একীকরণে পূর্বব স্বরের দীর্বত্ব নিশ্চিত ছিল। 
এই যুগে অন্ত্য ব্যগ্তনবর্ণ উচ্চারণ হইত। 

মধ্য বাঙ্গালায় নৃতন সন্ধিত্বরের আবির্ভাব হয়। আইল, ভইল 
প্রভৃতি দুই অক্ষর (511901৩) রূপে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হয়। 


পশ্চিমবঙ্গে ওঁ অন্থনাসিকের উদ্ভব মধ্যবাঙ্গালার যুগে হর। 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত OO ১৯৭ 


অন্ত্স্বর ক্রমশঃ অনুচ্চারিত হইতে থাকে। 

এই কালের পরবর্তী সময় স্বরের অপিনিহিতি আরম্ভ হয় এবং 
পশ্চিমবঙ্গে অভিশ্রুতিতে পরিণত হয়। যথা প্রা বাণ করিআট মঃ বাঃ কইরা 
সকোরে। প্রাঃ বাঃ কালি কাল (0070::0%/ ) (পূর্ববঙ্গ কাইল )। 

আধুনিক বাঙ্গালায় দুইটি বিশেষ ধ্বনিতত্ব লক্ষিত হয়। তন্তু 
ও দেশী শব্দের পদমধ্যবর্তী ঢ় স্থানে ড়। যথা--প্রাথ বাণ বাঢ়ই ৯মঃ বাঃ 
বাঢ়ে? আণ্বা” বাড়ে । এইরূপ প্রাঃ বাঃ পড়ই> মঃ বাঃ পড়ে আং বাং পড়ে । 

পদমধ্যবত্তা হ কারের লোপ। যথা প্রা ও মণ্বাণ ১ নাহি আ” 
বা’ নাই। প্রাণ বাণ চাহই৯ মধ বা’ চাহে আ’ ৰা’ চায় ইত্যাদি । 

অপিনিহিত স্বর পূর্ব্বন্থরের সঙ্গে সন্ধিযুক্ত কিংবা লোপ হয়। 
প্রাণ বাং চারি মণ বাণ চাইরি> আণ বাং চার । রাখিয়া রাইখ্যা রেখে। 
এস্থলে বক্তব্য এই যে পুর্ব বঙ্গের কোন কোন স্থানের কথ্য ভাষায় এখনও 
অপিনিহিত স্বর উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা, আইজ, কাইল, দাউদ, 
(দাছ€ দান্দ, দ্র) ইত্যাদি। | 


নবম পরিচ্ছেদ 
আধুনিক বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি 


প্রাচীন ভারতীয় আধ্ধ্য ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন যাহা আধুনিক বাঙ্গালায় 
লক্ষিত হইয়া থাকে তাহা একটি ক্রমিক বিবর্তনের ফল। ইহা আমরা পূর্ব 
দেখাইয়াছি। এস্থলে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আধুনিক বাঙ্গালার “বার? 
প্রা ভা আও ভাঃ দ্বাদশ হইতে ব্যুৎপন্ন, ' কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি 
পরিবর্তন শৃঙ্খলা আছে। যথা আধুনিক বাঙ্গালা বার ম* প্রা বাঃ ও 
প্রাকৃত বারহ-পালি বারস-বাদস-দ্বাদ্স (বর্গীয় ব) প্রাণ ভা? আগ দ্বাদশ । 
ইহাদের মধ্যে বারহ মধ্য ও প্রাচীন বাঙ্গালা, অপভ্রশ এবং মহারাষ্ি প্রাকৃতে 
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দৃষ্ট হয়। “বারস+ অদ্ধমাগধী, জৈন মহারাষ্ট্র, জৈন সৌরসেনী এবং পালিতে 
ৃষ্ট হয়! 'দ্বাদস” অশোকের -গীর্ণার (01727) লিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
দশ স্থানে ডস অশোকের প্রাচ্য লিপিগুলিতে দৃষ্ট হয়। সে স্থানে ছুবাডস্‌ 
শব্দটি পাওয়া যায়। কিন্তু এই ছুবাড়স হইতে ‘বার’ আসে নাই । সিংহলী 
ভাষায় দোলোস (০199) 40181» (৭০159. ) ছুবাড়স হইতে ব্যুৎপন্ন, কিন্ত 
নব্য ভা’ আণ ভাষায় ইহা হইতে বুৎপন্ন শব্দ লুপ্ত হইয়াছে । এইরূপ স্থলে 
প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষাকে আমরা আদিম প্রাকৃত বলিতে পারি। 
বস্তুতঃ নব্য ভারতীয় আর্ধ্য ভাষাগুলি এই আদিম প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন । 


আধুনিক বাঞ্জালার শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে 
এইরূপ বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া প্রাণ ভা আ ভা য় যাইতে হইবে। 
সংস্কতের মধ্যে প্রাণ ভা? আঃ ভার অধিকাংশ শব্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্ত 
কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ভাবায় লিখিত গ্রন্থাদিতে ধৃত হয় নাই। এরপস্থলে 
আমাদিগকে ভাষাতত্বের সাহায্যে মূল শব্দটি পুনর্গঠিত করিতে হইবে। যেমন 
তুমি এই শব্দটি নিম্নলিখিত রূপে ব্যুৎপন্ন ₹_ তুমিএমণ বাণ তুন্মি, তোন্ধে -< 
প্রাণ বাথ অপ প্রাকৃত পালি তুমহে প্রাণ ভা? আ? কথ্যভাষা- তুম্মে (সংস্কৃত 
য়য়ম) । ; 
কোন কোন স্থলে মূল শব্দটি কেবল প্রাকৃত কিংবা প্রাচীন 
প্রাকৃতে দৃষ্ট হয়। যথা £_আণ বাণ দেখে€ প্রাণ বাঃ দেখই- প্রা 
দেক্খই€ পালি দেকখতি €অশোকের যৌগড় লিপি দ্রখতি ( - দ্রকখতি ) 
প্র" ভা’ আণ কথ্য ভাষা দৃক্ষতি। আণ বা আছে€ প্রাণ বা’ আছই- প্রাণ 
.. আচ্ছই পালি অচ্ছতি-অস্‌্+ছ+তি। (তুং গচ্ছতি <গম হইতে )1। আহে 
শব্দটি সং অন্তি হইতে ব্যুৎপন্ন নয়। গাছ “প্রাণ পা” গচ্ছ। বিএবীম 
এঝীআ -ধীআ এধীতা - (ছুহিতা )। - 
আমরা পুর্ধরেই বলিয়াছি নব্য ভারতীয় আর্ধ্যভাবার পূর্ববস্তুরের দি্বর্ণের 

একীকরণ হুইয়া পূর্ববস্ষরের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। এরূপ স্থলে পদমধ্যবর্ভী 
'অসংযুক্ত ব্যঙ্জনবর্ণের আর কোন পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু কখনও কখনও প্রা? ভন 
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_ আণ ভাবার দ্বিত্ব বর্ণের একীকরণ হইয়া পুনরায় সেই অনাদিভূত অসংযুক্ত 
বর্ণের সাধারণ নিয়মমত পরিবর্তন হইয়াছে এবং বাঙ্গালা ভাষাও সেই পরিবর্তন 
তাহার পূর্ববর্তী স্তর হইতে গ্রহণ করিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালার ডান 
এম” বা’ ডাহিন€ প্রাণ বা’ দাহিন এমহারাস্্ী, অর্ধ মাগধী, জৈন-মহারাষ্ট্র 
শৌরসেনী দাহিন €অশোক লিপি দাখিণ€ পালি এবং প্রাকৃত দক্খিন 
প্রা ভা’ আণ ভা” দক্ষিণ। এখানে প্রথমে ক্ষ> কখ> খ> হ। ইহাকে 
আমরা প্রাকৃত দ্বিধবনি পরিবর্তন ( double sound change ) বলিতে পারি | 
এইরূপ গা <গাঅ-গাত-< প্রা” বা” গন্ত <প্রা' ভা” আ” গাত্র। পো 
(ভাই-পো) <পুঅ <পূত এপুন্ত <পুত্ৰ। 


দশম পরিচ্ছেদ 
স্বরাঘাত 


ধ্বনি পরিবর্তন শব্দের স্বরাঘাতের উপর নির্ভর করে। ইহা ভার্ণারের 
ভাষাতাত্বিক নিয়মে ( ০77৪৪ 18% ) জার্মান ভাষা গোষ্ঠীর ধ্বনি পরিবর্তনে 
প্রমাণিত হয়। ভা” আ” ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের ইতিহাসেও স্বরাঘাতের 
প্রভাব অগ্রাহ্য নহে। কিন্তু শব্দের ব্বরাঘাতের স্থান প্রা” ভা” আরধ্যভাষ! 
হইতে নিয়স্তরের সকল সময় এক ছিল না। বৈদিক যুগে আমরা 
উদাত্ত ( Accented ), অনুদাৰ ( Unaccented,) ও স্বরিত ( mixed 
accented ) ভেদে স্বরাঘাত দেখিতে ‘পাই । এই যুগে শব্দ স্বরাঘাতের 
কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিলনা। শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত যে কোন 
স্থানে উদাত্ত ম্বরাঘাত হইতে পারিত। কিন্তু একটি শব্দে স্বরাঘাত 
যে স্থানে হউক না স্থির থাকিত। ম্বরের হুন্বত্ব ও দীর্ঘত্বের সহিত ইহার 
. কোন সম্পর্ক ছিলনা । প্রায়ই ত (ক্র) প্রত্যয়ের দ্বারা নিম্পন্ন শবে স্বরাঘাত 
সৰ্ব্বদা অন্যবর্ণে ছিল। এই ন্বরাঘাত হিন্দ-যুরোপীয় যুগের বলা যাইতে পারে । 
কৃত, মৃত, গত ইত্যাদি শব্দে শ্বরাঘাত (উদাত্ত) শেষ স্বরে। এই সকল, স্বরাঘাতকে 
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দত ইতি (musical accent বা নী, accent ).. বলা যাইতে 
"পারে! “কিন্তু বৈদিক যুগের : পরৈ শবে প্রাচীন, স্বরাঘাত-স্থান রব রক্ষিত 
হয়. নাই। Hermann: Jacobi প্ৰমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন মণ ভাঃ 
আঁ; ভার. স্তরে পালি ও” প্রাকুতের যুগে ' সঙ্গীত হ্বরাঘাতের পরিবর্তে 


. শ্বাসাঘাত (Stress: Accent ). প্রচলিত হয়। প্রাথমিক শ্বাসাঘাত উপধা দীর্ঘ 


“সবরের উপরও আমুসঙ্দিক (Secondary ) স্বরাঘাত প্রথম অক্ষরের (syllable) 
উপর লক্ষিত হয় দৃষ্টান্ত স্থলে 'শরার :শব্দটি লওয়া যাইতে পারে। : ‘বৈদিক 
"যুগে, ইহার স্বরাঘাত .আদি স্বরে ছিল। পালি ও প্রাকৃতের' যুগে. প্রাথমিক 
- শ্বাসাঘাত উপৰ. দীর্ঘ, স্বরে (ঈ-কার ) : এবং. আঙ্কুসঙ্গিক . স্বাসাঘাত আদিন্বরে.. 
টানি অ). হইত। (অবশ্য হা ভাষাতাত্বিকদের অন্নুমান মুত্র” বৈদিক, .. 
যুগের. স্বরাঘাত সম্বন্ধে আমরা বেদের ' লিখিত. পাঠ এবং. প্রাচীন, সংস্কৃত EY 
ব্যাকরণ, পানিনি'. ও শিক্ষা গ্রন্থ: হইতে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি | তংপরবত্তী রি 
যুগের _সবরাঘাত বাঁ" ্বাসাঘাত: সম্বন্ধে একমাত্র. অনুমানই - আমাদের সম্বল। ... 
নু Pischel মণ ভা আ? ভাষার যুগে স্বরাঘাত সম্বন্ধে 4০০. 
সহিত একমত নহেন 1. ভীহার মতে দক্ষিণ পশ্চিম ‘ভারতীয় ভাষাগুলি যথা, 
মহারাষ্ট্র, অন্ধ” মাগধী, জৈন মাগধী, পদ্যের 'অপভ্রংশ এঁবং প্র. শৌরনেনী 
“বৈদিক হ্বরাঘাত-স্থান রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। অন্তান্ত প্রাকৃত - সংস্কতের 
গ্তায় শ্বাসাঘাত: প্রবন্তিত: হইয়াছিল । - অধ্যাপক: ২, L, ' Turner 
পিশেলের মত . সা্থন ' করিয়াছেন। - কিন্তু) অধ্যাপক, জুল রক মণ. 
ভা আ” ভা”র, স্বরাঘাত স্বীকার করেন না। তিনি মনে. করেন মঃ ভাখ তা / 
-ভাষার স্বরের লঘুদ্ব বা গুরুত্ব আছে কিন্তু স্বরাঘাত - বা »শ্বাসাথাত নাই । 
বিভিন্ন অনার্য ভাষার সংভ্রবে, আর্ধ্যভাষাগুলির Le ইতিহাস নানা 
পরিবর্তন প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাষাতত্বের এ 1. বুঝিতে পারি প্রাঃ 


ভাঃ আঃ ভাঃ র স্বরাঘাত মঃ ভাঃ. আঃ ভাঃ র.যুগে ই ইয়। যেমন ই 


প্রাঃ ভা আঃ ভাঃ একই কিন্তু মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ একো। রহ জন্য প্রান্তে. 
একুস বাঙ্গাল! 1 হিন্দী ইত্যাদিতে এক। . { 
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ডঃ স্থনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন বাঙ্গালায় একটি নিজস্ব স্বরাঘাত : 
বা শ্বাসাঘাত ছিল। এই স্বরাঘাত শব্দের আদি স্বরে প্রযুক্ত হইত। এই যুগে 
সর্বভারতীয় স্বরাঘাতও বর্তমান ছিল। তজ্জহ্য উপধা দীর্ধন্বরের শ্বাসাঘাত 
হইত। এই ছুই প্রকার শ্বাসাঘাতের মধ্যে একটি. আর-একটিকে দূরীকৃত 
করিতে পারে নাই। 'কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা যুগের পরে আদি স্বরাঘাত রহিয়া 
যায় এবং উপধা দীর্ঘস্বরের শ্বাসাঘাত ভাষা হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। 
এস্থলে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । 


প্রাঃ বাঃ | মধ্য বাঃ আধুনিক বাঃ 
আন্বাড়া ' আম্বাড়া ্‌ আম্ড়া 
| পড়এদী Co পড়েশী পড়শী 
আমূহে লোআ.. .  আমহারা ( এআমহালা) আমরা 


সাফা 'বাঙ্গালার মধ্যযুগ হইতে আনি বর্ণে প্রযুক্ত হওয়ায় আধুনিক বাঙ্গালায় 

পদমধ্যবর্তা স্বরের লোপ হইয়াছে এবং অন্ত্যস্বরের . লোপও সংঘটিত হইয়াছে । 

এ স্থানে, ইহা জ্ঞাতব্য যে প্রা” দ্রাবিড় ও ভোট-বমী ( Tibeto Burman ) 

ভাষাগোষ্ঠীতে শ্বাসাঘাত আদিতে হয়। সম্ভবতঃ কোল ভাষাগোষ্ঠীতেও 

এইরূপ নিয়ম ছিল। (কিন্তু এবিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে 1) পূর্ববঙ্গের 

কোন কোন উপভাষায় এখনও অন্ত্যন্থরে শ্বাসাঘাত দেখা যায়। এইজন্য পা, 
1, ইত্যাদি স্থলে পাও, গাও, মাও ইত্যাদি হয়! 


bd মঃ ভাঃ আঃ যুগের অন্ত্য উদাত্ত কোন কোন শব্দ 
বাঙ্গালার প্রাচীন ও মধ্যযুগে ছিল। ইহাও ধ্বনিতত্ব দ্বারা অনুমিত হয়। 
"বড়, ছোট, উঁচু, বুড়া প্রভৃতি শব্দের অস্ত্যস্বরের রক্ষা অস্ত্য উদাত্তের কারণে ৷ * 
তুং হিন্দী বড়া, ছোটা, উচা, বুড়া। সংস্কত ‘একঃ’, নিক্ষ’ প্রভৃতি হইতে 
প্রাকৃত একক, নক্থ প্রভৃতি এবং তাহা হইতে বাঙ্গালা. ‘এক’ “নখ” প্রভৃতি 
এই অন্ত্য উদান্তের প্রভাবে । (ডঃ সুনীতিকুমার, চট্টোপাধ্যায় বুড়া প্রভৃতি 


শব্দের অস্ত্য আকার সংস্কতের স্বার্থে বিভক্তি হইতে ব্যুৎপন্ন,মনে করেন। 
২৬ 
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যথা বুড়া এবুঢ়া এবুড ডঅ এবুদ্ধক। কিন্তু অন্ত্য উদাত্ত না মানিলে প্রাচীন বাঙ্গালায় 
সরু এন্বরূপ এবং কামর কামরূপ এই পদছয়ে বিভিন্ন ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ 
স্থির করা যায় | 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষার স্বরধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন 


শব্দের আদি স্বর প্রাচীন স্তর হইতে আসিয়াছে । যে স্থলে মূলে 
আদিম্বরের পর যুক্তবর্ণ ছিল সে স্থলে দীর্ঘস্বর হইবার কথা । কিন্তু বাঙ্গালা 
বানান সংস্কৃত অনুসারে হওয়ায় মূলের ন্যায় বানানে হুম্ব স্বরই লিখিত হয়, 
কেবল মূল অকার স্থানে আকার বানানে প্রদশিত হয়, কিন্তু হিন্দী ইত্যাদিতে 
এরূপ স্থলে দীর্ঘন্বর লিখিত হর (অবশ্য কতিপয় .স্থলে মূল অকার আকার 
হয় নাই ), যথা 8 


প্রা” ভা আ* মণ্ভা* আ* . অপ” প্রা’ বা" আগ বাঃ 
অদ্য অজ্জ (অজ্জি) আজি আজ 
অংশ অংস্থু তীন্থ জ্রাশ 
ইষ্টক  ইটউঅ (প্রাকৃত) ..: ইট, ইট (হিঃ ঈট) 
উ্ট উষ্ঠ ্‌ উট, উট (হিঃ উট) 
একঃ এক (প্রাকৃত) একু ' একু এক 
ওষ্ঠ .  ওটঠ ওঠ ওঠ 


প্রাদেশিক, ঠোট (লেখ্য) 
কোনও কোনও স্থলে পূর্বন্তরের আদিম্বর বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে, 
যথা £_- সং উপবিশতি > প্রা’ উবইসই > প্রাণ বা’ বইসই> ম’ বা’ 
বইসে১আণ বাণ বসে! সং অভ্যন্তর> অপ’ ভিত্তর> বাণ ভিতর (হিন্দী 
'ভীতর)। এইরূপ স্থলে প্রা" ভা” আধ্য ভাষার আদিম্বর মণ ভা’ আ” ভার 
যুগে লুপ্ত হইয়াছে এবং বাঙ্গালা তাহার পূর্ববন্থরের ধ্বনিতত্ব গ্রহণ করিয়াছে। 


বাঙ্গালা ভাবার ইতিবৃত্ত ৰ ২০৩ 


প্রা" ভা’ আ’ মণভাৎআ” ্ বান্ধি 
অতসী ত্সী তিসি 
অলাবু লাবু (লাউ) প্রাকৃত লাউ 
উদন্বর | হ্ব,র ডুমুর 
উপানৎ (উপানহ) পানহ পানহ (প্রাদেশিক) 
অধিষ্ঠাৎ > অহিট 21 হেটঠা হেট 
আরিষ্ট রিটঠ রিঠা 

" অপ্নিন্ধ (সং পিনদ্ধ) পিনদ্ধ . পেন্ধা (প্ৰাদেশিক) 


শব্দের আদিতে প্রাণ ভা আপ খ মণ ভা” আণ যুগে অ, ই, উ-রূপে পরিবন্তিত 
হয়। বাঙ্গালায় তাহার পুর্বস্তরের ধ্বনি পরিবর্তন রক্ষা করিয়াছে । যথা £- 


খজু > পালি উজ উজ্জু- উজ! (প্রাদেশিক) 
শৃগাল > পা” সিগাল > প্রা" সিআল > বা” শিয়াল 
ঘত > প্রা’ ঘিঅ রী > বা" ঘি 


নৃত্য >. পা’ নচ্চ > প্রা নচ্চা > বা” নাচ 
পৃচ্ছতি > পা’ পুচ্ছতি > প্রা’ পুচ্ছই > বা’ পুছে 
শব্দের আদিতে প্রা ভা” আ* এ, ও ম” ভা আ” যুগে এ, ও রূপে 
পরিবন্তিত হয়। বাঙ্গালায় এই ধ্বনি পরিবর্তন রক্ষা করিয়াছে। প্রাণ ভা* 
আণ এঁকল্য> প্রা" একল্য বা” একলা । সংওযধ১ বাণ ওষুধ। খ, 
৯১ এ, ও, ভিন্ন স্বর ব্যঞ্জনের সহিত আদিতে থাকিলে মণ ভা’ আণ ভাষার 
যুগে তাহা রক্ষিত হইত, যদিও যুক্তবর্ণের দীর্ঘন্বর হুম্ব হয়।  বাঙ্গালাতেও 
হুন্ববর সম্বন্ধে সেইরূপ তবে যে স্থলে স্বরের পরেই যুক্ত বর্ণ আছে, সেস্থলে 
যুক্তবর্ণের একীকরণে হুম্ব স্বরের দীর্ঘত্ব হইয়াছে (যদিও ইহা “আকার, ভিন্ন 
অন্য. স্থানে বানানে প্রদশিত হয় না)। অসংযুক্ত খ, ৯, এ, ও যেরূপ 
মণ ভা’ আ* ভাষার যুগে পরিবন্তিত হয় ব্যঞ্জনবর্ণে সংযুক্ত হইলেও সেইরূপ 
হয়। এই পরিবর্তন বাঙ্গালা ভাষায় রক্ষিত হইয়াছে। 
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প্রা" ভা” আঃ মণ" ভাং আ প্রা’ বাৎ আ বা" 
হস্ত হথ হাথ হাত 

নব নঅ নঅ নয় 

শত সঅ (প্রাকৃত) শঅ শ 

তাঅ তথ্ব (,,) তামা, তাবা (প্রাদেশিক) 
মিথ্যা মিচ্ছা মিছা 
ত্রীনি তিন্নি (প্রা) তীনি তিন (হিং তীন) 
দুগ্ধ হেদ্ধ দুধ দুধ 

তু [_.. তুস তুষ, তষ 

দূর হর দূর দূর 

চূৰ্ণ চু চুণ চুণ 

প্রা’ ভা আণ মণ ভণআৎ . বাঙ্গালা 
ক্ষুর খুর (প্রাকৃত) খুর ' 
ক্ষুদ্ৰ | খুডড খুড়া 

ৃদ্ধ যুগ মুড়া 

চূড়া চূড়া চুল (চুল) 
ক্ষেত্র খ্ত্তে ক্ষেত 
দেবর দেওর দেওর 


পদমধ্যবর্তাঁ পা’ ভা’ আন ভাষার স্বর কোন কোন স্থলে আধুনিক 
বাঙ্গালা ভাষায় লুপ্ত হুইয়াছে। 


প্রা ভা’ আণ ভা? প্রাকৃত, বাঙ্গালা 
বলীবর্দ বলদ্দ | বদ 
লঘুক হলক্ক হালকা 
বিভীতক | বহেড়া মণ বাঃ বহেড়া> বরুড়া 

" প্রতিবেশী পড়িবেশী ' পড়িসীট পড়নী 


তুলনীয় অর্ধতত্সম 
গামছা <গামোছা 


. আমরা মধ্য বাঙ্গালা আহ্মার! 


টিপা 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ২০৫ 


প্রা ভা’ আর্য্যভাষার পদান্তস্থিত স্বর অপভ্রংশ স্তরে দীর্ঘস্থানে হুস্বত্ব 

প্রাপ্ত হয়। আধুনিক বাঙ্গালা অস্ত্ন্বর প্রায় লোপ পাইয়াছে। শ্বাসাঘাতের 
কারণে অস্ত্যন্বর রক্ষিত হইয়াছে । 

প্রা"ভা” আণ ভা’ আশা > অপ" আস > বাঙ্গালা আশ 

55 " চূড়া > প্রা” চুলা বাং চুল 

2 অগ্নি > অর্দ্মাগধী অগগনি > প্রাণ বা আগনি > 

মণ বা’ আগুণি > আ’ বাণ আগুনি 


$s ত্রীনি > প্রা তিন্নি > প্রা" বা' তিনি বা’ তিন 
2s তন্ত্রী > তন্তী > তান্তি > তাত 


55 দ্র > ম' ভা" আ' দদ্দ, > দাছু > প্রাদেশিক 
দাউদ > বা" দাদ 


নু গোরূপ > প্রা" গরম > গোর ৯. গরু 
বংসরূপ > প্রা" বচ্ছরঅ > প্রা" বা" বাছরু > আ' বা" 
বাছুর 


চক্ষু > ম'বা" চখু > প্রাদেশিক চউখ > » চোখ 
5» শ্বত্ধী > ম' ভা" আ' সস্স্থ < প্রা" ভা" আ' ভা" সান্ম < 
সাস (শাশুড়ী ) 
কোন কোন স্থলে প্রা' ভা আ*' ভাবার অন্ত্যস্বর বাঙ্গালায় রক্ষিত 


হইয়াছে । 


প্রা" ভা আ" ভা" মঃ ভা আ' ভা" বাঙ্গালা 
"শক্ত, সন্ত, ছাতু 

' বংশী 5 ' বংসী বাঁশী 
অতসী ত্সী তিসি 


প্রা" ভা আ* ভাষার আদিস্থিত ই, উ, পরে যুক্তবর্ণ থাকিলে কোনও 
কোনও স্থলে বাঙ্গালায় যথাক্রমে এ, ও হয়। 
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প্রা" ভা" আ" বিশ্ব > ম'ভা' আ' বিল্প (প্রা) > বাঙ্গালা বেল 


22 হ্ষুম্প > 5? কঝুম্প প্রা") > 13 কেপ 
2) গুচ্ছ (সং) > 55 গোছ , > ১» ' গোছ। 
js গুম্ক ৯ 33 গে”ফ 


পরবত্ত বর্ণে য ফলা থাকিলে কোন স্থলে প্রা ভা" আদি অকার স্থানে 
প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় এ-কার আসিয়াছে । যেমন 
প্রা ভা শয্যা প্রাকৃত সেজ্জা> বাঙ্গালা সেজ। 
টু শল্য >: রা সেল্ল> » শেল 
অন্ত কতকগুলি স্থলে প্রাণ ভা’ আ ভাষার স্বরের বাঙ্গালা ভাষায় 
পরিবর্তন দৃষ্ট হয় ইহা সমীভবন বা বিষমীভবনের কারণে হইয়াছে । যেমন 
প্রা ভাগ মুকুল প্রাকৃত মউল- বাং মোল, বোল 
%»  নুপুর- » নেউর» » নেপুর (প্রাদেশিক অর্ধ 
তৎসম) 
কোন কোন স্থলে মূল অকার প-বর্গ যোগে বাঙ্গালায় ও-কারে পরিবন্তিত 
হইয়াছে। যেমন 
প্রা’ ভা প্রভাতি প্রাকৃত পহাই>  ., বাঙ্গালা পোহায় 
2 বাহ্য > ?: বোজব- ১১ বোঝা 
কতিপয় স্থানে প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় ও কার আধুনিক বাঙ্গালায় অকার 
হইয়াছে, যথা j 
প্রাণ ভা’ বোলাতি> প্রা’ বোল্লই> প্রা’ বাং বোলই সমণ্বা* বোলে 
আণ বাণ বলে 
»  ভবতিঅ »% হোই ৮. হোই১হোএ১ হয় 
আধুনিক বাঙ্গালায় পদমধ্যবর্তী ঢু স্থানে ড় হয়।-বথা বুঢ়াস্বুড়া। প্রা” 
বা" পটে আ বা” পড়ে, প্রা বা” বেটেআত বা” বেড়ে প্রা” বা” 
আঢ়াই, আঃ বাণ আড়াই, প্রা" বা" দাঢ়ি আ’ বাণ দ্াড়ি। 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ২০৭ 


আশ বা’ য় পদমধ্যবস্তী হ লোপ হয়। যথা বহুবউ, নাহিনাই, - 
চাহেচাই, দেখহ দেখ । আ” বাণ অন্ত্য আকারের লোপ হওয়ায় অস্ত্য মহাপ্রাণ 
বর্ণ অনেক স্থলে অল্পপ্রাণ হইয়াছে । কতকস্থলে পদমধ্যবর্তাঁ মহাপ্রাণও অল্পপ্রাণ 
হইয়াছে । যথা, হাত (প্রাণ এবং মবা হাথ), অষ্ট (প্রা এবং ম বা আট), 
শুকায় (মণ বা” শুখায় ), সাজা (মণ বা সাঝা)। কোন কোন স্থলে পরবর্তী 
হকারের সহিত সন্ধিতে মহাপ্রাণ হইয়াছে যথা প্রাণ ভাঃ গৰ্দ্দভ (প্রাঃ বাঃ 
গদ্দহ)৯গাধা,  কব+হু-কু, কিচ + হুল কিছু । 


উদ্বত্ত স্বর 


প্রাকৃত স্তরে কোন শব্দের অনাদি ব্যঞ্জন লোপের দ্বারা যে স্বর 
অবশিষ্ট থাকে তাহাকে উদ্ব ত্ত স্বর বলে। যেমন প্রাণ ভা” আলোক-প্রা* 
আলোঅ>বাং আলো। প্রা’ ভা” যতু>প্রা’ জউ-বাং জৌঁ। প্রাণ ভা” 
গোরূপ-১স্প্রা” গরুঅ-্বাং গরু। প্রা” ভা” কদল> প্রা” কঅল* বাং কলা 
প্রাণ ভা” প্রবিশতি প্রা" পইসই>বাং পাশে] 

পদান্ত উদ্বত্ত স্বরের লোপ হয়। কিন্ত যদি উদ্বত্ত স্বর ই বা উ হয়, 
ইকারের পূর্বের ই কার ভিন্ন স্বর এবং উকারের পূর্বের উকার ভিন্ন স্বর থাকে, 
তাহা হইলে পদাস্ত স্থলে সন্ধিস্বরূপে (010,028) তাহার বর্তমান থাকে । পদমধ্যে 
তাহাদের নানারূপ পরিবর্তন হয়। 


উদ্বত্ত সুরের লোপ 


স্পট 
প্রা" ভা” আত শত > - প্রাকৃত সম > বাংলা শ 
2 পাদ > 29 পাঅ > ;, পা 
25 মাতা > 55 মাজ > % মা 
8... ঘৃত > 5 ঘি. >,» ঘি 


২০৮ 


ও ভা” আঃ 


2) 


স্বরূপ > 
আলোক > 


পানীয় > 


সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


প্রাকৃত স্রঅ > বাংলা সক 
55 আলোজঅ > ১2 আলো 


পানিঅ > ৮» পানি 
(জল প্রাদেশিক) 


উদ্বত্ত স্বর মিলিত হইয়া সন্ধিস্বর 


খদিকা > 
নদী > 


ভাতৃক > 
যবাগু (পো) > 


সূচী > 


প্রাকৃত খইয়া > বাংলা খই 
is নই > ,, নই 
3 ভাই > ৯» ভাই 
জগ > » জাউ 
3 সুঈ > » সুই 


মধ্য বাঙ্গালার পদমধ্যব্তা হ লোপে আ' বাঙ্গালায় যে উদ্বত্ত স্বর 
উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত রূপ বর্তমান থাকে। 


প্রা’ ভা" চলঅ প্রাকৃত চলহ > 


» দখি 
১, রাধিকা 
» সখী 
:১» বধু 


৮. মধু 
5 সাধু 


22 


52 


দহি > 
রাহিআ > 
সহি > 
বহু > 
মহ > 
সাহু > 


ম' বা' চলহ > আ' বা" চল 


?» দহি > ৯» দই 

? রাহী > , রাহ 

» সহি > ৮; সই 

» বহু a বউ 

» মুউ » মৌ (মৌচাক) 
সাউ (উপাধি ) 


পদমধ্যবন্তী উদ্ধত্ত স্বর আণবাঙ্গালায় (১) কোন কোন স্থলে লুপ্ত 
হইয়াছে (২) কোন কোন স্থলে পুর্ববন্বরের সহিত সন্ধি স্থ্টি করিয়া 
একক স্বর হইয়াছে এবং (৩) কৌন কোন স্থলে সন্ধিস্বররূপে বর্তমান আছে। 


(০০ 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত . ২০৯ 


(১) প্রাণ ভা আবিশতি > প্রাণ আইসই > মণ” বাং আইসে>আ বা’ আসে 


» পিতৃম্ব্ককা > » পিউসিআ > » পিউসী > » পিসি 

৮ মাতৃত্বস্থকী > » মাউসিআ > » মাউসী > ৮» মাসী 

(২) প্রাণ ভা” অবিধবা > প্রাণ অইহআ > মণ বা’ আইহ > » এয়ো 

» আকুলায়িত  » আউলাইঅ > » এলো 

(৩) »  শেফালিকা, শ্রীফলিকা> » সেহালিআ> » শেআলী > » শিউলী 
» দেহলী > ৮. দেহলী> দেউডী 

5 মধুরিকা ১৮৯ মধুরিআ > মৌরী 


প্রাচীন ভারতীয় খ ও ৯ পরিবর্তন 


প্রা" ভাং খ খন ৯ অশোকের অন্ুশাসনের পূর্ব্বকালেই পরিবর্তিত 
হয়। অশোক অনুশাসনে খ ও খ. স্থানে নিম্নলিখিত পরিবর্তন লিখিত হয় 
প্রা ভা” মৃগ’ > গীর্ণার মগো > কালসী মিগে > জৌগড় মিগে 
> শাহবাজগড়ী মুগ > মানসেরা মিগে | 
প্রা" ভা’ বৃদ্ধি > গীর্ণার বাধি > কালসি বধি > ধোলি বঢ়ী > 
শাহ বাজগড়ী বটি > মানসেরা বর্ত্। 
প্রা’ ভা” ব্যাপৃত > গ্রীর্ণার ব্যাপত > কালসী বিয়াপট । 
প্রা ভা” বৃদ্ধ” কালসি বুধ > ধোৌলী, জৌগড়, শাহবাজগড়ী বুঢ় > 
মানসেরা বধ, | 
প্রা’ ভা” দৃঢ় > গী" দৃঢ় > কা’ শাহ” দিঢ় > মান দি] । 
» পুচ্ছা > » কা’ পুছা > ধৌলী পুছা > শাহ মান” পুছ। 
» মুতম > » মতম > কাণ মান > শাহ” যুটে । 
পালিতে প্রাণ ভা খ স্থানে অ ই উ লক্ষিত নয়। প্রা” ভা” গুহ 
পালি গহ; প্র" ভা’ খণ > পালি ইন; প্রা" ভা” খষভ > পালি উসভ ; 
প্রা" ভা” মুগ > পালি মিগ। oe 
২৭-- 


২১০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


প্রাকৃতেও পালির ন্যায় পরিবর্তন লক্ষিত হয়। 
প্রা ভা" ঘৃত > মহারাষ্ট্র ঘঅ > অন্ধ মাগধী ঘয়  শৌরসেনী ঘিদ। 
কৃত > ৮5 কঅ> » কয়,কড় > জৈন শৌ কণ্ঠ 
"মাগধী কদ্‌, কড়,, কল্য। 
৮ মৃত্তিকা > 5. জৈগ্মহা মটিআ > * শৌৎ মট্রিআ। 
» শৃগাল > » শিয়াল >  অ'মা' জৈ' মহা" শিয়াল 
শের শিয়াল > মাগধী শিয়াল । 
পুচ্ছতি>অ' মা* জৈ. মা” পুচ্ছই-শৌর পুচ্ছদি১মা* পুম্চদী। 
বাঙ্গালা তাহার পরবন্তী যুগের এই পরিবর্তন উত্তরাধিকার সুত্রে পাইয়াছে। 
প্রাণ ভা’ দৃঢ়>সপ্রাং বাং ও ম" বাং দুআ? বা? দৃঢ় । প্রা” ভা’ 
মৃত>বাং মড়া, প্রা" ভা” ঘৃত-বাং ঘিঃ প্রা” ভা* শৃগাল বাং শিআল, প্রা ভা" 
শৃঙ্গ শিং (বাং)! 


প্রা" ভাণ শৃণোতি>পালি স্থনোতি৯প্রা" সনই>প্রা বা" স্থনই>আ’ 
বা? গুনে! ২. 

কতিপয় স্থলে খ-কার স্থলে ‘এ’ ও হইয়াছে। 
প্রা ভাণ গৃহ্থাতি> গেণহই> প্রাণ বা’ ঘেন। 

» বৃত্ত > প্রা বোণ্ট> বা বৌটা। 


পরবর্তী স্বরের একীকরণে পূর্বের খজাত অ, ই, উ,-খ, দীর্ঘ হয় (ঈ উ 
বানানে প্রদর্শিত হয় না)। প্রা” ভা” নৃত্য>প্রা নচ্চ>বাং নাচ। প্রা ভা" দৃষ্টি 
-ম” ভা” দিটঠি>প্রা বা” দিঠি। প্রা ভা ৰৃদ্ধ> মণ ভা বূড়্‌ড>ম*’ বাণ বুঢ় 
-আণ বা বুড়া (হি, বুঢ়া )। 

বাঙ্গালা বানান সংস্কৃত অনুযায়ী হওয়ায় একীকরণজাত পূর্ববস্থরের দীর্ঘ 


আকার ভিন্ন অন্তস্থানে বানানে সুচিত হয়না । কতিপয় স্থলে একীকরণের 
পরে অ-কারের স্থানে আ-কার হয় নাই। প্রা’ ভাগ স্বব>ম’ ভা সবব -বা” সব। 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত | ২১১ 


প্রাণ ভা” বর্ততে প্রাণ ব্টই>বাং বটে। প্রাঃ ভা* রক্ষতি>রকখই> বা” রহে। 
প্রাণ ভা’ চক্ষু প্রাপ্চকৃখু সম” ভা” চখু>চৌখ>চোখ। প্রাণ ভা’ রক্তিকা মণ 
ভা" রক্তিমাবা” রতি! প্রা” ভা" নথম>নখ>নথ। বড়, প্রাণ বড> 
বা’ বড়। | 

কয়েক স্থলে আদি অ-কার পরে যুক্তবর্ণ না থাকিলেও আ-তে 
পরিণত হইয়াছে। প্রা ভা” অশীতি-্প্রাণ অসীইসবাং আশী। প্রা 
ভা” অভিমন্থ্য প্রা” অহিঅন্ন,৯ অপ” অহিঅন্তু ম” বা’ আইহন১আয়ান। 
প্রা" ভা" অলক্ত>ম ভা অলত্ত>বাং আলতা । অভাবার্থক অ উপসর্গ 
বাঙ্গালায় আ হইয়াছে-_প্রাৎ ভা” অলবণিক+ প্রা অলোনিঅ>বাং আলুনি। 
এইরূপ আদেখা, আবাগী, আকাল ইত্যাদি। 


'স্বতোনাসিক্যভবন £ চন্দ্রবিন্দ-আগম 


কতিপয় স্থলে অকারণে স্বর অনুনাসিক হইয়াছে, ইহাকে ব্বতোনাসিক্যভবন 
বলা হয়। ইহাকে পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ উচ্চারণ বলা যাইতে পারে! 
. কিন্ত কতকগুলি শব্দ অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্ধ্য ভাষায় অঙ্গুনাসিকযুক্ত দৃষ্ট হয়, 
. এইরূপ স্থলে অনুনাসিককে ম" ভা” স্তরের উত্তরাধিকারী বলা যাইতে পারে। 


প্রা" ভা"ছুপতি > প্রা" ছুমই > ম'বা” ছোএ > আপ বাণ ছোঁয়া 


? বনু > বন্ধ > | বাং বাকা 
১. পিপীলিকা > বাঃ পিঁপড়া 
%». পুয় ১৯ পু ৬. আণ্বা পৃণ্জ 
১১ উচ্চ > প্রা” বা" উঞ্চা> ৮ উঁচু 


ইহাদের মধ্যে হিন্দী বাঁকা, উচা, শব্দ হইতে বুঝিতে পারি প্রাণ ভা” 
আৰ্য্য ভাষায় অনুনাসিক না থাকিলেও ম” ভা” স্তরে অন্ুনাসিক আগম হইয়াছিল 
এবং তাহা হইতে বাঙ্গালা অন্ুনাসিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । 


২১২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যাঃ ১৩৬৫ 
সাধারণ অনুনাসিক 


প্রাণ ভা’ আণ ভাষায় অন্থুনাসিক বর্ণদ্বারা সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে কিংবা 
অন্ুষ্বার থাকিলে আধুনিক বাঙ্গালায় তাহার পূর্বন্বর অন্ুনাসিক হুয়। কতিপর 
স্থলে অনুনাসিক বর্ণ থাকিলেও বাঙ্গালায় অনুনাসিক হয় নাই যেমন লক্ষ > 
লাফ, অভ্যন্তর- ভিতর। প্রা” বাঙ্গালায় এরূপ স্থলে অর্ধ অনুনাসিক ছিল, 
এইরূপ প্রমাণিত হয়। 


প্রা ভা পঙ্ক > ম'ভা' পক > প্রা বা পক > আ" বা" পাক 


» পঞ্চ > 2, ংচ > 22 পাঞ্চ টি ' *.. পাঁচ 
» কণ্টক > প্রা কণ্টঅ > ? কাণ্ট > ১: কীটা 
১; চন্দ > মণ্ভাণ্চন্দ > ডান ৯ ১. টা 
» মাংস > » মাংস > ৮ মাংস > » মশল 
» বংশ > ১ বশ > ০ বংশ > ৮». বাশ 
2 হংস > ১ হংস > » হাস 


কিন্ত পদান্তস্থিত ঈ > ংহয়। প্রাণ ভাগ শৃঙ্গ মণ ভা? সিংগ>বাং 
শিং! প্রাণ ভা ব্যঙ্গসপ্রা’ বাং বেঙ্গ> বাংব্যাং। সেইরূপ রংগস+ প্রা" বাং 
রাংগ>বাং রাং। কতিপয় স্থলে অসংযুক্ত অন্ত্য ণ ন' অন্ুনাসিকে পরিবস্তিত 
হইয়াছে। যথা প্রাঃ ভাৎ ধনেন- অপ? ধনে">প্রা’ বাং ধনে*৯আ” বাণ ধনে। 
সাধারণতঃ অনাদি অসংযুক্ত “ম” অপত্রংশ বঁ হইয়া বাঙ্গালায় পূর্বস্বরকে 
অন্ণুনাসিক করিয়াছে। যথা, প্রাণ ভা আঃ ভা ভূমি-অপ ভুর্বি>ম বাণ ভূঞি 
আগ বা’ ভূ'ই। রাম রাব ৯আগ বা? রেশয়া, রেশ প্রা’ ভা* চলামি>প্রণ বাং 
চলম্১ম” বা’ চলেশ। আধুনিক বাঙ্গালায় অন্থনাসিক আদিবর্ণে যুক্ত 
হয়। গোস্বামী*অপ” গোস্মাবী>ম* বাণ গোসাঞি>আণ বাণ গৌসাই । এই 
জন্য তাহাদের, ধাহাদের, তাহাদের, যাইাদের, হইবেনা। 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
প্রাচীন ভারতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন 


শব্দের আদিস্থানে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সাধারণতঃ লোপ হয় না। 
কদাচিত কোনও স্থলে পরিবর্তন হয়। পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত ৪ 


(১) আদি ‘য’ প্রাকৃত ‘জ’ হয়। বাঙ্গালাও তাহা উত্তরাধিকারীরূপে 
পাইয়াছে, যদিও বর্তমান বানানে সর্ব্বত্র ‘জ’ লেখা হয় না। যথা 
প্রাণ" ভাৎ আঃ ভাত যন্ত্র পা’ যস্ত > প্রাণ জন্ত > বাণ ধাতা, জ"তা । 
? 5 7 ৯» যোক্ত > ,,যোত্ত ৯৮» জোত্ত ৮ ;) জোত। 
22:95:59 ১ যবাগু ৯৮ যাথু ৯৮৮ জাউ > ;,. জাউ। 


(২) প্রা’ ভা’ আদি কিংবা অনাদি শ-য-স পালিতে একমাত্র “স'কারে 
পরিণত হয়। এইরূপ মাগধী ভিন্ন অন্ত প্রাকৃতেও হয়। মাগধী প্রাকৃতে কেবল 
শ’ হয়| বাঙ্গালার উচ্চারণ একমাত্র তালব্য-শ*কার 'থাকিলেও সংস্কতের 
বানান অনুসরণ করিয়া শ-ষ-স লেখা হয়। ইহা কিন্তু অবৈজ্ঞানিক । 

আদিতে ৪ 

প্রা’ ভা’ আ’ শকুল-্প্রাৎ সউল, মাগধী প্রা” শউল-্বা* শল। 
প্রাঃ ভাং আঃ ভা* শধ্যা-পা* সেয্যা প্রাণ সেজ্জা-ম” বাও সেজা>বা’ সেজ। 
ষণ্ডমৎ ভা” সণ বা? যাঁড়। 
সখী১ প্রাণ সহী > আট বাণ সই । 
সর্ব অণভা* সব্ব>বা সব । 


অনাদিতে ঃ | 
প্রাঃ ভা’ আ” ভা মশক১ প্রাণ মসঅ > বাণ মশা। 
55 ' ক্ৰষায়>প্ৰা’ কসাঅ২ বাণ কষা, ৷ 


৮ শহ্য- প্রা” সসস্‌ > বা? শাস। . 


২১৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা» ১৩৬৫ 


ভুল ব্যুৎপত্তির জন্য শোয়, বসে, আসে প্রভৃতি বানান প্রচলিত হইয়াছে। 
বস্তুতঃ শোয়প্রাৎ ভা” আণ স্বপিতি, বসেএপ্রাণ ভা’ আ০ উপবিশতি, 
আসেপ্রা ভা’ আ০ আবিশতি | 
(৩) কতিপয় স্থলে আদি কিংবা অনাদি শ-ষ-স স্থলে -ছ- হয়। 
প্রাণ ভা’ আ” ভা শাব > পা’ ছাপ > প্রা" ছাঅ > বাণ ছা। 


” শ্রী > প্রা’ সিরি > বাং ছিরি | 

» "_ অক্ত > মণভা? সত্ত.> বাণ ছাতু। 

৮ যয > % ছ ৮% ছয়। 

» _ সন্ধান > পা* সন্ধান > % ছশাদন। 

৮... সপ্তপর্ণ > প্রা” ছত্তবগ্ > ম” বা” ছাতীঅণ > বাণ ছাতিম। 
সুচি > ম" বা” ছুচ > বা’ ছুচ। 


» _ সিঞ্চতি > প্রাণ সিঞ্চই > বাং ছে"চে। 
29 অুগ্রধর > 53 সুত্তঅর > 3 তার | 


অনাদিতে » শুক্র > পা’ মস্স > বা? মোছ। 
৮ মুষা > পা” মুসা > বাঃ মুছি। 
(৪) ‘ক’ স্থানে ‘খ’ হয়। যথা__প্রাণ ভা? কর্পর- প্রাণ খপপর বাং খাপরা। 
৮»  কীল২১ প্রা" খীল ১ বাং খিল। 
(৫) ‘ক’ স্থানে চি? হয় । যথা ূ 
প্রাণ ভা কিরাতিতিক্ত- প্রা’ চিরাঅইত্ত> আৎ বাণ চিরতা । 
»  বিক্রয়তি > » বিকেই ৮ বাণ বেচে। 
(৬) পপ, স্থানে ‘ফু’; যথাঁ-প্রাণ ভাণ পতঙ্গ” পা” ফড়িঙ৮ বা ফড়িং! 
ৃ প্রা" ভা » প্রেরয়তিস প্রাণ পেন্নই -ম” বা” পেলে এআ বা’ফেলে । 
(৭) ‘ৰ’ স্থানে ভ'; যথা--প্রা” ভা’ বুস >পা’ ভূন > বা’ ভূসি। 


EE 
bl) 
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(৮) ‘ভ’ স্থানে ‘হ’ ; যথা--প্রা’ ভা’ ভরতি২পা” হোতি প্রাণ হোই >বা* হয়। 
আধুনিক বাঙ্গলায় অনাদি ‘হ’ থাকে না। যথা__মহাশয়- মশায় ; মহাকাল > মাকাল ; 
নাহি>নাই ৷ কতিপয় স্থানে আদি ‘ম’ স্থানে ব* বা ভ হয়। যথা প্রাণ ভা’ আগ 


মহিষ>বঁহিস > বা” ভ"ইশ। 


(৯) কতিপয় স্থলে আদি কিংবা অনাদি ‘র’ স্থানে "ল” ; বেদের ভাষায় ‘র’ 
এর প্রাধান্য দেখা যায়। যথা-_বৈদিক রঘু স” লঘু। সর, ল এর অভেদ 
বলা হইয়াছে । এইজন্য রেখা লেখা ইত্যাদি ছুইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
মাগধী প্রাকৃতে কেবল ‘ল’ কার আছে। প্রাণ ভা রথ্যামাণ প্রা” লচ্ছা- প্রাণ 
বা’ লাজ-ম” ব নাছ।পারসী দীওআল-” বা” দেওআল । আরবী মরহম> বা” 
মলম । | 

(১০): কতিপর স্থানে আদি ও অনাদি ল৯র 5 প্রা” ভাণ লক্গুন> বা” রহন। 
(১১) কতিপয় স্থানে অনাদি ড় স্থানে ল হয়। | | 
যথা--প্রা’ ভা” ক্রোড়- ম* ভা” কোড়> বা” কোল । 
॥ চূড়া > ,», চড়া > প্রাণ বা’ চুলি > বা’ চুল। 
:: ক্রীড়া ৮ খেড্ডা > ;, খেড়া > ;, খেল৷! 
(১২) '"রুতিপয় স্থানে অনাদি ল স্থানে ডর হয়। 
যথা :ঃ-প্ৰা’ ভা’ আ* ভা’ অর্গল > মণ ভা’ অগগল > বা’ আগড়া। 


$৯ দেহলী > (পো দেহলী) > বাণ দেউড়ী। 
29 যুগল > প্রা জুমল "> বা’ জোড়া। 


(১৩) কতিপয় স্থলে আদি ও অনাদি দক্ত্যবর্ণ স্থানে মুদ্ধন্য বর্ণ হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে যুক্ত মূর্ঘন্বর্ণের দৃষ্টান্ত আছে। যথা £-_-প্রা' ভা" দর>ডর। 
প্রা” ভা উদয়দি- সণ উড্ডয়তি- বাণ উড়ে। প্রা’ ভাণ.দংশ- প্রা" 
ডংশ- বা" ডশস। প্রা" ভা" প্ততি- প্রা পড়ই বা" পড়ে 


২১৬. 8 ES সহি পিক | শীত সংখ্য, ১৩৬৫ 
(58) কতিপয়, স্থলে কার : ও রেফের, প্রভাবে. বর্ণ দ্ধন্ত হইয়াছে । 
,. যথা প্রা ভা" আ' ভা বর্ততে' ১" প্রাঃ বট্টই >. বা” বটে। 
কঃ ৮," বৃদ্ধ ৯ প্রণ 'বুডউ > প্রাণ ৰা’ বুড়া >,বা" বুড়া। 


॥ 5০/5 মৃত > মাগবী,প্রাণ মট' > বা মড়া। 
০42 মর্ঘতি > ম-ভা" মঙ্ডই > খা মাড়ে। 
ক ছর্চতি > প্রা হজ্জ; > বা ছাড়ে 


‘ Fortanatov . বলেন, . হিন্দ য়ুরোপীয়, মূলভাষায় ল যুক্ত দত্তাবর্ণ 
প্রা ভা আ-' ভাষায় 'মুদ্ধন্ড: হইয়াছে। পালি '<ফপালনি তু 7৫1 


.'; ভাষা <*্ভাল্মা, তুং- লিখুয়ানিয়ান bala (ভাষা). জিঠর, তু' জর্ত,,' গথিক 


kilthei (গর্ভ) , পাষাণ হি তুং জর্মান 261... 


ও) অনাদি স্থানে 


অনাদি স্থানে 'শব্দের অনাদিতে প্রা" ভা” আ” ভাষার অসংঘুকত ক, গ, 
ত, দ, প, য়, রব (অন্তঃস্থ) প্রাকৃতে লোপ: হয়! বাঙ্গালা ভাষা ' প্রাকৃত 
হইতে এই নিয়ম উত্তরাধিকার সুত্রে পাইয়াছে। . | 
. ক প্রা" ভা".আ, ভাগ, চর্মকার > প্রা" চন্মআার > বা*.চামার-। 


8 22 E ভ্ৰাতৃক >. 99 ভাইঅ > » ভাই । 
'. গন ১:৯০, য্বাগু "> য়াগু > প্রাণ জাউ ৯ বা" জাউ। 
রঃ ৮77. যুগল, >.. ৮ জুঅল > ' ৰা" জোড়া। 
তি 5 শত. > ৰ 2 সন্ত > বা’শ। k 
2৮ মাতা ৮. প্রামাঅ > বা" মা। 
দি, - 2 পাদ >. প্রাপা > বা" পা। . ৬ 
৮. পারদ ৯.৮ পার > বা? পারা। 
লিল » ' সর্ষ, > ম' ভা" সরিসঅ. >. বা” সরিষা । , 


৮). উপদীকা > প্রা উদ >. . বা" উই। 
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পঁ_ প্রা’ ভা আঃ ভাণ" কপিখ .> প্রাণ কৰিখ বা’ কয়েত, কতা. 


> 
য় 2 কথায় > প্রাৎকদাঅ . > বা”. কষা। 
৯... - বলয় :> প্ৰা’বলঅ > বা” বালা। 
ব-অন্তঃস্থ- 9. ধবল > পাণ ধঅল > ৮ ধলা। 
et ২" রব ৮.৯ প্রারআ ১০১ রা। 
% '. অলাবু > পা লাবু < প্রা" লাউ >' বা’ লাউ। . 


প্রাচ্য প্রাকৃতে, অনাদি চ জ লোপ হইত না। বাঙ্গালাতেও এই নিয়ম 
কোনও কোনও স্থলে মধ্যদেশীয় ভাষা হইতে অনাদি চজ লোপ যুক্ত শব্দ 
খণ করা হইয়াছে। যথা £_ পেচক>ম' ভাৎ পেচঅ>পেঁচা, সুটী > ছু"চ। 
চ- প্রা’ ভা’ আণ কাচ বা" কাচ, কাচ। 

»১ পা’ মোচ > % মোঁচা। 

১. পচতি > ;, পচে। 


প্রা ভা আ'ভা" প্রাচীর > পা" পাচীর > বা" পাঁচিল। 


মে প্রান > ম' ভা” পাজন > বা" পাঁচন। 
অন্থপক্ষে চা সূচী > সুই > সুই |. 
জ 39 রাজা সপ্রা' রাআ > বা' রায়। 
্‌ রাজিকা > ;, রাই > বা" রাই (সরিষা)। 


শব্দের মধ্যে প্রা” ভা” আগ ভাষার. অসংযুক্ত খ ঘ.থ ধফ ভ 
য প্রাকৃতে হ হয়.। প্রাচীন: ও মধ্য বাঙ্গালায় এ হ. উত্তরাধিকা কারস্থত্রে আসিয়াছে 
কিন্ত আধুনিক , বাঙ্গালায় এ হ-লোপ হয়। 


খ-_প্রাং ভা" আ' ভা" সখী > প্রা" সহী > ম' বা' সহী > আ' বা’ সই । 
75. মুখ -১ মুহ+রী হুম্বার্থে > বা মুহরী, মুহুরে 
ঘ- ৮. বাসগৃহ > পা” বাসঘর > প্রা" বাসহর > বা” টা 
| ? লঘুক > প্রা" লহুক্ধক > প্রাং হলুক- ২ বা" হালকা । 
২৮ | 
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থ_ প্রভা” খা ভাগৃথ > প্রাণ গৃহ > বা"গু। 
৮. কথনিকা > » প্রা" কহনিআা > বা কাহিনী 
%. বুথিকা > যুহিআ > জুহি, জুই ৷ 
£. নাথ > প্রা" নাহ > বাণ নাহা (উপাধি ) 


তি ॥?: মধু > মণ বা’ মহু > বা মউ 
5. বধু > প্রাণ মণ বাণ বহু > বাণ বউ 
ফ :* ঝ্রীকলিকা > শেফালিকা > প্রা" শেহালিআ > বাণ শিউলি 
১. কফনি > প্রা কহনি > কনোহি > বাণ কনুই 
ভ-_ » নাভি > প্রাণ মণ বাং > নাহি > বা” নাই 


১১ সৌভাগ্য > প্রাণ সোহগগ > বাণ সোহাগ । 
১). গর্দভ > প্রাণ গন্দহ > গাদাহ > বাং গাধা 


শব্দের অনাদি ন কখন কখন ডু হয়। 


যথাঃ প্রা ভা” আ” ভা” পাবাণ > মং ভা” আআ’ ভা? পাহান > বা" পাহাড়। 


55 বেণু > 55 বেলু > বাৎ বেঁড়,। 
% সংভতা > » সন্নন > সানা > বাঃ সাড়া। 
যুক্তাক্ষর 


শব্দের আদিবর্ণ যুক্তাক্ষর হইলে তাহাদের একীকরণ হয়। সাধারণতঃ 
আদিবর্ণের “কলা, ‘য’ফল! ইত্যাদি স্থানে ফলার লোপ হইয়া অবশিষ্ট 
ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্য-ভারতীয় আৰ্য্য ভাবায় বর্তমান থাকে। বাংলার়ও এরূপ | যথা__ 
প্রা’ ভা আ’ ভা” ক্রীনাতি > পা” কিনাতি > প্রা" কিনই > বাণ কিনে। 
5 ব্রাহ্মণ > ৮ বামৃহন > * বামহন > »» বামন। 
ss গ্রাম > ৮. গ্রাম, অপ’ গাও >.:;, গা। 
রঃ ত্রীনি > প্রা তিন্নি > প্রাণ্বা তীনি » তিনি। 


বাঙ্গালা ভাষার, ইতিবৃত্ত ২১৯ 


প্রা’ ভা" আ” ভা হুদ > ম'’বা’হদ > প্রা’দহ ১ ৯ দহ | 
মি প্রতিবেশী » পড়িবেসী> ৯. পড়শী । 
.. 2৯ ব্যান > ম' প্রা”বগত > 55 বাঘ। 


আদি 'জ্ঞ’ স্থানে প্রাকৃতে মূদ্ধন্ত হয়; বাংলায় ‘ন’কার হয়। 
যথা__প্রাণভাণজ্ঞাতিগৃহ+ পা’নাতিঘর > প্রাণনাইহর > প্রাদেশিক বাংলায় নমা | 
আদি “ক্ষণ স্থানে ঘ ছ বা ঝ হয়; যথা 
প্রা ভা’ আণ ক্ষুর > ম্‌’ ভা” খুর > বা’খুর!। 
নি ক্ষীর > ৮ ক্ষীর > ;» খীর। 
ঠ5 ক্ষুরিকা> পাণ ছুরিকা > প্রা? ছুরিআা > বা” ছুরি । 
2 ক্ষরতি ৮ » ঝরই ১৯৮ ঝরে। 
59 ক্ষুম্প > »বুম্প > ;, ঝোপ । 
59 ক্ষেত্র > ম’ ভা খেত্ত > বাঃ খেত। 
3 ক্ষার = ১১ ছার ৯ » ছার (ছাই )। 
55 ক্ষাম > প্রা ঝাম ১১৮ ঝামা | 
নিম্নলিখিত স্থানে গফলা’'র লোপ না হইয়া উব্ববর্ণের লোপ 
হইয়াছে। যথা 
প্রা ভাঃ আঃ শা > পাঃমস্স্ > বা মোছ, মোচ । 
2) শ্বশান > ৮» ম্সান > 5 মশান। 
2 স্নাতি > প্রাণ ন্হাই > », নায়। 
ঠ স্েহে > ৮. ন্হেহ > নায়। 
মধ্য-ভারতীয় আৰ্য্য ভাষায় কোন কোন স্থলে আদিত্য’ স্থানে চি’; 
গ্য' স্থানে জা” ও বধ্য’ স্থানে ‘ঝ’ হইয়াছে | বাংলাতেও তদ্রপ। 
প্রা’ ভাৎ আ সি জুত- প্রাণ জুঅ-সবা* জুমা ৷ প্রাৎভাৎআঃ ছ্যতি-্পাঃ 
জুতিস্প্রা* জুই>ম বা ও আসামী জুই (অগ্নি অর্থে) ০£ সং জ্যোতিস্ছ্যুতি। 
প্রা’ ভা’ ধ্যান-পাণ ঝান- প্রা ভা’ ঝান। (তুং আন্ধেৰানে দীঠ্া )। 
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কতিপয় স্থলে আদি সংযুক্ত ব্যঞ্জনের স্থানে বিশেষ পরিবর্তন সহ 
এক ব্যঞ্জন দেখা বায়। বথা-_ 


প্রা” ভা আঃ ভা” স্থামন > মণ? ভাং আভা? ধাম > বাণঠাই। ৷ 


25 স্তম্ভ > 29 থম্ভ > 5 থাম। 
39 শুর > 52 থর > 3) থর l ‘ 
রঃ স্তব্ধ > 5 থন্ধ > »» ঠাণ্ডা । 


প্রাচীন ভারতীয় হা স্থানে পালিতে ‘য.হ’, প্রাকৃতে জব, বাঙ্গালায় ৰ হয়। 
এবং পূর্ব স্বরের দীঘঁকিরণ হয়। যথা-_প্রাণ ভা* বাহ্য> প্রা বোজবঝ>বা* 
বোঝা: বোঝ । ূ 
| অনাদি প্রাচীন ভারতীয় ত্য থ্য দ্য ধ্য স্থানে মধ্য ভারতীয় আৰ্য্য ভাষায় 
যথাক্রমে চচ্ছজ্জ স্বা হয়; তাহা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বস্থরে দীর্ঘতা 
সহ চ-ছ-জ-ঝ হইয়াছে। যথ। 
প্রাঃভাঃ সত্য > মঃ ভাঃ সচ্চ > বাং সাচা (প্রাদেশিক )। 
52 মিথ্যা > 1: মিচ্ছা > ৮ মিছা। 
প্রাঃ ভাঃ অদ্য > মঃ ভাঃ অজ্ঞ > বাং আজ। 
১১ মধ্য > ১১ মজঝ > 5 মাঝ। 
2১ জগ্ভঃ > » সজ্জো > 9 সীঁজো 
অনাদিভূত প্রাচীন ভারতীয় স্ত, স্থ, ইত্যাদি স্থলে মধ্যভারতীয় আ ভাষায় 
‘স’ কারের পরবত্তাঁ স্পর্শবর্ণের মহাপ্রাণতাসহ দ্বিত্ব হয়। তাহা হইতে বাঙ্গালায় 
পূর্ববস্বরের দীর্ঘতা সহ, ধ্বনির এই একীকরণ হইয়াছে। 
প্রা’ ভাগ হস্ত মণ ভা? হথথ- প্রাণ বাঃ ওম’ বা? হাথ আঃ বা” হাত 
১১ পুঁ্ধরী> +» পোক্খরী> 5 পোখরী> আং বা” পুকুর 


Ax 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ২২১. 


বাঙ্গালায় কতিপয় স্থলে প্রাচীন ভারতীয় অনাদিভূত ধ্য বাব 
স্থানে মাগধী প্রাকৃতে ঘ্য” হয়। তাহা হইতে বাঙ্গালায় ‘য়’ হইয়াছে। 


যথা_ প্রাণ ভা’ আধ্যিকা মাং প্রাৎ আয্যিকা,- আয়্যিনআ১ মণ বাণ 
আয়ি৯ বাং আই। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
কারক-বিভুক্তির ইতিহাস 


হিন্দ-যুরোপায়ণ যুগে আমরা আটটা কারক দেখিতে পাই। সম্বন্ধ ও 
সন্বোধন পদদ্বয়কে এই আটটার মধ্যে ধরা হইয়াছে। প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষাতে 
এই ৮টী কারক ছিল। অশোকের পরবস্তী মধ্য ভারতীয় আৰ্য্য ভাষায় 
সম্প্রদান ও সম্বন্ধ উভয়ই সম্বন্ধ পদ দ্বারা সুচিত হইত। (যেমন পাঃ বুদ্ধায় 
নমঃ না হইয়া বৃদ্ধন্স নমো)। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার কাল পর্য্যন্ত 
তিনটি বচন ছিল। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্ধ্য ভাষায় কেবল একবচন ও 
বহুবচন ব্যবহৃত হইত। ভাষার বিভিন্ন স্তরে শব্দরূপে আমরা (analogous) 
সাদৃশ্তমূলক গঠন দেখিতে পাই। প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষার কাল পর্য্যন্ত কারক- 
গুলি সংহতিমূলক ( Synthetical ) ছিল। মঃ ভাঃ যুগ হইতে বিশ্লেষণমূলক 
হইতে আরম্ভ হয়। এই বিশ্লেষণমূলক (2195008] ) কারক পালির পরে 
আরন্ত হয়। মধ্য ভারতীয় আধ্য ভাষার প্রভাব সংস্কতের উপর লক্ষিত হয়। 
যথা,__প্রাঃ ভাঃ মহাম- মহামূ ; মৎকৃতে বা মমকৃতে | প্রাঃ ভাঃ আৰ্য্য ভাষায় 
করণ কারকের বিভক্তির দ্বারা করণত্ব ও সহকারত্ব উভয়ই বুঝাইত। 
যথা”_তেন ইহার অর্থ ছিল, ‘তাহার দ্বারা” বা “তাহার সহিত’; সংস্কৃতে 
সহার্থ বুঝাইবার জন্য তৃতীয়ার সহিত পৃথক সহার্থ বোধক শব্দের প্রয়োগ 
হয়। যথা,_‘তেন সহ’, তেন সার্ধম, তেন সার্থমূ, ইহাও বিশ্লেষণ- 
মূলক (271817008] ) বৌদ্ধ সংস্কৃতে সম্বন্ধ পদের স্থলে কৃত শব্দ যোগে 
কারক নিষ্পন্ন হইত। যথ--সঃ উদ্ানস্ত আসনম স্থলে উদ্যানকৃতে. আসনমূ। 
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স' মালায়াঃ করন্তে স্থানে মালাকৃতে করস্তে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ 
কৃতস্থানে কার্য্যও এইরূপে ব্যবহৃত” হইত ভাষা বিকাশে আমরা আরো 
দেখিতে পাই বিশেষ্য ও সর্ববনামের বিভক্তিগুলি ক্রমশঃ একরূপ হইয়া যাইতেছে । 
এমনকি তিনটি. লিঙ্গের মধ্যে কারক বিভক্তিগুলি একরপ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
প্রা ভা আ' ভাবায় অকারাস্ত এবং অনুম্থারাস্ত শব্দের মধ্যে যে বিভিন্ন 
বিভক্তি রূপ ছিল ম' ভা" আ' ভাষায় তাহা সাদৃশ্টমূলক গঠনের প্রভাবে . 
একাকার হইয়া যায়। অপত্রশ যুগে বর্ণলোপ ও বিকারের ফলে এবং সাদৃষ্ণ- 
মূলক গঠন দ্বারা অনেকগুলি কারক বিভক্তি প্রায় একরূপ হইয়া দীড়ায়। 
এই জন্য তাহার পরবতী নব্য ভা" আ" ভাষা স্তরে কারক বিভক্তিগুলি 
নুতনরূপে গড়িবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে । সেই সময় হইতে আমরা কারক 
অব্যয়ের ( Post Position ) ব্যবহার দেখিতে পাই। এস্থলে উ্দাহরণার্থে 
অশ্ব’ শব্দের অপাদান কারকের একবচনের রূপ প্রদত্ত হইতেছে ৫-_ 


হিন্দ যুরোপয়াণ যুগ -- Ekuod 

আৰ্য্য যুগ নী অশ্বাৎ 

প্রা" ভা" আ* যুগ এ অশ্বাৎ 

অশোক যুগ এ অস্সা (অস্সা) 

ম' ভা" আ' যুগ (পালি) = অস্সা, অস্মম্মা, অস্সমূহা 
৯ (প্রাকৃত = অস্সা, অস্সম্হা, অস্সাছ, অন্সাউ 
৮ (অপভ্রংশ) . = অস্সহু" 

প্রাচীন বাঙ্গালা = ঘোড়া” 

ম" ভা" 5... ঘোড়াএ হইতে, ঘোড়াত হইতে 

আ' ভা" ঘোড়া হইতে, ঘোড়া থেকে 


প্রথমে সংখ্যায় ও তৎপরে সর্ববননামে তিন লিঙ্গেই বিভক্তিরপ প্রায় 
একাকার প্রাপ্ত । তৎপরে বিশেব্য বিশেষণেও এইরূপ হইতে আরম্ভ করে। 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত | ২২৩ 
কর্তকারক... 


বিভক্তি লোপ (741 শুন্য বিভক্তি ), ‘এ’ বিভক্তি, এবং ‘তে’ বিভক্তি। 
প্রাচীন ভারতীয় আধ্য ভাষায় লিঙ্গভেদ কর্তৃকারকের একবচনে রূপভেদ ছিল । 
যথা-নরঃ (পুং), লতা ( স্ত্রী ), ধনমূ (ক্লীর )। অশোকের প্রাচ্য অন্ুশাসনের 
ভাষায় ‘অ’ কারাস্ত শব্দের পুঃ ও ক্লীবলিঙ্গ উভয়স্থানে ‘এ’ বিভক্তি দৃষ্ট হয়। 
যথা-মিগে (মৃগঃ সংস্কৃত ), ধনে (সং ধনম ), মাগধী প্রাকৃতে কর্তৃকারকের 
একবচনে বিকল্পে কর্তুকারকের বিভক্তি লোপ হয়। প্রাচ্য অপভ্রংশে সাধারণত: 
বিভক্তির লোপ লক্ষিত হয়। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও এরূপ । আধুনিক বাঙ্গালায় 
আমরা এই বিভক্তি লোপ দেখিতে পাই । ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই 
বিভক্তি লোপ নিম্নলিখিতরূপে সাধিত হইয়াছে £ নরঃ৯ মাগধী প্রাঃ নলে> 
মাঃ অপঃ নলি> প্রাং বাঃ নল, নর! কিন্তু আমর! প্রাচীন বাঙ্গালার বহু 
পুবের্ব অশোকের শিলালিপিতে কখন কখন এবং মাঃ প্রাঃ বিকল্পে এই বিভক্তির 
লোপ দেখিতে পাই। ( বররুচি ১১শ অধ্যায়, দশ সুত্র, ১১। ১০)। অতএব 
ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের প্রাগুক্ত ধ্বনি পরিবর্তনের ইতিহাস সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 
আমাদের মনে হয় এই বিভক্তি লোপ সাদৃশ্যবশতঃ হইয়াছে । প্রাণ ভা’ আগ 
ভাষার ক্লিবলিঙ্গে “অ'কারাস্ত ভিন্ন স্বরাস্ত শব্দের কর্ততকারকের একবচনে কোন 
বিভক্তি হয় না; যেমন-বারি, মধু, ইত্যাদি। এইরূপ প্রয়োগ পালিতেও 
আছে। অধিকন্ত পালিতে অ’কারাস্ত ভিন্ন স্বরাস্ত শব্দের রূপে ক্লীব ও পুংলিঙ্গে 
বিবল্পে বিভক্তি লোপ হয়। প্রাণ ভা’ আ” ভাষায়-_পুংলিঙ্গ নরঃ হরিঃ সাধুঃ 
ইত্যাদি; ক্লীবলিঙ্গ ধনম্‌, বারি, মধু ইত্যাদি (বিসর্গহীন)। পালি পুং 
নরো, অগ্নি, ভিক্ধুঃ ইত্যাদি ; ক্লীবলিঙ্গ অকখি (অঙ্থিম) ধনম মধু (মধুম) ইত্যাদি । 
প্রথমে ‘অ’কারাস্ত ক্লীবলিঙ্গ কর্তৃকারকের একবচনে সাদৃশ্ববশতঃ বিভক্তি লোপ 
হয়। তৎপরে ক্লীবলিঙ্গের সাদৃশ্যবশতঃ অকারান্ত পুংলিঙ্গেও বিভক্তি লোপ হয়। 
যেমন-অশোকের প্রাচ্য লিপিতেও “অকারান্ত রীবলিঙ্গের ও পুলি লঙ্গের 
কর্তকারকের একবচনে একরূপ “এ'কারাত্ত হইয়াছে। . 


২২৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


প্রাচীন, মধ্য ও নব্য বাঙ্গালায় কোন কোন স্থলে কর্ত,কারকে একবচনে 
‘অ’ কারাস্ত শব্দের ‘এ’ কার বিভক্তি হয়। যথা প্রা ভা কাহ্নে গাই, 
বাজুলে দিল, ইত্যাদি! নব্য বাঙ্গালায় ‘লোকে বলে” “পাগলে কিনা বলে 
ছাগলে কিনা খায়’; ইত্যাদি । এই ‘এ’ কার বিভক্তি অশোকের প্রাচ্যান্ুশাসনে 
এবং মাগধী প্রাকৃতে লক্ষিত হয়। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় ইহার ব্যুৎপত্তি নিম্ন 
লিখিত রূপ নির্ণয় করিয়াছেন । প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ_নরকঃ (নর + ক বিভক্তি স্বার্থে ) 
> মাগঃ প্রাঃংনলকে, নলগে, নলয়ে৯ মাগঃ অপঃ নলইই প্রাঃ বাঃ>নরে 
(অ+ই-এ) এই ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি এই যে প্রাচীন 
বাঙ্গালায় পদান্ত উদ্বত্তন্বরের সন্ধি নিয়ম বহিভূতিঃ অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালায় 
অ+ই-এ ইয়না। কেননা প্রাচীন বাংলাতে আমরা চলই, ভনই, এইরূপ 
প্‌ প্রাপ্ত হই! (এইরূপ সন্ধি আধুনিক বাঙ্গালায় হইয়াছে বটে; যথা--চলে 
ভনে!) এই প্রকার বিভক্তি তৃতীয়া বিভক্ত হইতে আপিয়াছে। কাজেই 
এই এএকারের পূর্ব্বরূপ-এ'-। প্রাঃ ভাঃ আঃ এন মধ্য ভাঃ-এণ > অপঃ 
এ* প্রাঃ বাঃ এ’, এ। অথবা প্রাঃ ভাঃ আর্য ভাষার অতীত ও ভবিব্যত 
কালের কর্ম্ম ও ভাববাচ্যের প্রয়োগ হইতে এই প্রকার বিভক্তি আধুনিক 
বাঙ্গালায় বর্তমান কালের কর্তৃকারকে সংক্রামিত হইয়াছে। প্রাঃ ভাঃ 
কৃষ্ণেন দৃষ্টমূ প্রাঃ কণহেন দিট্ঠ> অপঃ কণহে দীঠ প্রাঃ বাং কান্কেশ দীঠা 
( কাহ্নে দেখিল )। ইহার সাবৃশ্টে “কান্ছে গাই’ প্রাঃ ভাঃ আণ ভা” কৃষ্ণে গাতি। 
মূলতঃ এই একার 'ব্বিভক্তি সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্তায় প্রযুক্ত হইত। 
প্রাদেশিক বাঙ্গালা ও আসামী ভাষায় এখনো সকর্ম্মক ও অকম্মক ক্রিয়ার 
বর্তায় বিভক্তি পার্থক্য রক্ষিত আছে; যথা_রামে খায়, কিন্তু ‘রাম গেল? । 
ক্রিয়াবিহীন বাক্যেও (Nominal Sentence) কখনও কখনও কর্ত-কারকে 
এই “কার বিভক্তি দৃষ্ট হয়। ইহার ইতিহাস অন্তরূপ। এই একার গ্রাচ্য 
প্রাকৃতের বিভক্তি হইতে রক্ষিত হইয়াছে ; কিন্তু ডাঃ চট্টোপাধ্যায় অন্ত্যস্বরর 
উদ্বর্তন (591%1%2] ) প্রাচীন বাঙ্গালায় স্বীকার করেন না--যদিও এই উদ্বর্তনের 
প্রমাণ আচছ। 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ২২৫ 
অন্ত্যত্বর রক্ষিত উদাহরণ ৪ 


প্রাঃবাঃ ও মঃবাঃ-অম্হে(আন্দে) এ মঃভাঃআঃ(প্রাৎপ্র)-অমহে < প্রাঃভাঃআঃভাঃ-অস্মে | 


1 তুমহে < তুমহে< % *তুন্মে । 
g তীনি EEE তিন্নি ৪ ত্রীনি। 
| চারি- < » *চাআরি, মঃভাঃ চন্তারি <,, চত্বারি। 

নব্য বাঙ্গালায় ছাতু <,» কত্ত ৮. শক্ত। 
2, সু তান অংস্থ<. » অশশু। 


ক্রিয়াবিহীন বাক্যের করু্পদের একবচনে “একার বিভক্তির দৃষ্টান্ত £ 
প্রাঃ বাঃ-রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে (চর্য্যা ১১ নং); ভবনির্বানে পড়হ 
মাদলা (চর্ধ্যা নং ১৯); মধ্য বাঃ চন্দন তিলকে অতি শোভিত কপালে, 
(কৃঃ কীঃ ৫ পৃঃ); কাঠীসম বহুযুগলে (এ)। নব্য বাঙ্গালায় এরপস্থলে 
একার বিভক্তি হয় না। 


কর্মকারক 


প্রকৃত প্রস্তাবে কর্মকারকে বিভক্ত লোপ কিংবা একার বিভক্তি 
হয়। কে’ এবং “রে? বিভক্তি সম্প্রদান হইতে কর্ম্মকারকে সংক্রামিত হইয়াছে। 
নব্য বাঙ্জালাতেও আমরা সাধারণতঃ দেবতা বা মন্ুয্যবাচক শব্দের কর্ম্মকারকে 
-কে+বা-রে” বিভক্তি প্রয়োগ দেখি । যথাঃ টাদ দেখ, গোয়ালা গরু পোষে, 
দুধ ,খাও; কিন্তু শ্তামকে দেখ, যছুকে মার, খোদাকে ডাক। নব্য বাঙ্গালায় 
কর্মকারকে রে বিভক্তি কেবল প্রাদেশিক বা গদ্যের ভাষায় প্রযুক্ত হয়। 
প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্ম মন্ুষ্যবাচক হইলেও বিভক্তি শুন্য হইত। যথা, গুরু 
পুচ্ছিঅ জান। কর্ম্মকারকের একবচনে বিভক্তির লোপ ক্লীবলিঙ্গের কর্তার সাদৃণ্ঠে 
হইয়াছে। যথা_-প্রাঃ ভাঃ আ* ভা’ ফলমূ পততি প্রাণ ফলম্‌ পড়ই, 
এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। প্রাগ্বাঃ ‘ফল পড়ই’ হইল; *তখন - সঙ্গে 

২৯-- 
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সঙ্গে প্রাঃ ভাঃ ফলং দেহি > মঃ ভাঃ ফলং দেহি > প্রাঃ বাঃ ফল 
দেহি, এইরূপ ব্যবহার হইতে লাগিল। কর্মে বিভক্তির লোপ আমরা অপভ্রংশেও 
দেখিতে পাই । কর্তায় বিভক্তির লোপ পুর্ববস্তরেই সাধিত হুইয়াছিল। তাহার 
সাদৃশ্যে কর্মে বিভক্তির লোপ হম। এইরূপ সাদৃশ্যবশতঃ কর্শ্ম একার বিভক্তি 
হইয়াছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় ইহাদের অন্য ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন-_ 
প্রাঃ ভা; পুত্রম > মঃ ভাঃ পুত্তং > অপঃ পুত্ত'> প্রাঃ বাঃ পৃত > নব্য বাং পুত। 
» পুত্রাধি ১৮ পুস্তাহি > পুত্তই > ৮ পুত্তে > % পুতে। 
তাহার মতে অধিকরণে ‘এ’ বিভক্তি এবং কর্ম্মকারকের “একার বিভক্তি অভিন্ন ৷ 





করণ কারক 


করণকারকের দুইটি বিভক্তি আধুনিক “এ”, “তে” । হিন্দ-যুরোপীয় ভাষায় 
করণকারকে ‘অ’ কারাত্ত শব্দের একবচনের বিভক্তি বিশেষ্তে আ’কার এবং 
সব্বনামে ‘এন’ ছিল। আৰ্য্য ভাষায় সব্র্ধনামের বিভক্তি বিশেষ্যে সংক্রামিত হয় 
এই ‘এন’ অপতভ্রংশে “এরূপ পরিবন্তিত হয়! প্রাচীন বাঙ্গালায় এই “এ+, 
‘এ”’ রূপেই রক্ষিত আছে। শ্রীকৃষ্ককীর্ত্রনের ভাষাতেও আমরা এইরূপ চন্দ্রবিন্দুযুক্ত 
এ” দেখিতে পাই । চন্দ্রবিন্দু লোপে বাঙ্গালায় ‘এ’ বিভক্তি হইয়াছে। প্রাচীন, 
মধ্য ও আধুনিক তিন যুগেই এই ‘এ’ বিভক্তি দেখা যায়। কিন্তু -ই-, -উ-কারাস্ত 
শব্দের পর আধুনিক বাঙ্গালা কারের পরিবর্তে “তে” বিভক্তি হয়। যথা 
ছুরিতে হাত কাটে, চাকুতে কলম কাটা হয়। এই “তে” বিভক্তি অধিকরণ 
হইতে করণে সংক্রামিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের ভাষায় এবং কতকগুলি 
প্রাদেশিক ভাষায় করণে “তে বিভক্তি অজ্ঞাত তুং “স্ত,তীঞ* তুষিল হরি জলের 
ভিতরে । করণ কারক হইতে এই “তে” বিভক্তি কর্তায় সংক্রামিত হয়, 


যথা-গরুতে তাস খায় । 


পেট 
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সম্প্ৰদান 





মধ্য ভা’ আ* ভাষায় সম্প্ৰদান কারকের বিভক্তি স্থলে সম্বন্ধের বিভক্তি 
প্রযুক্ত হইত । যথা--প্রাণ ভা? বুদ্ধায়”ম? ভা" বুদ্ধদ্স- সং বুদ্ধস্তঃ, কিন্ত 
অশোকের অনুশাসন লিপিতে সম্প্রদানের বিভক্তি রক্ষিত হইয়াছে । যদিও 
বহুবচনের বিভক্তি করণ কারকের ‘এহি’ হইতে অভিন্ন। বাঙ্গালার সম্প্রদানের 
বিভক্তিও মূলে সন্বন্ধের বিভক্তি হইতে অভিন্ন ছিল। প্রাণ বা” সম্বন্ধের 
বিভক্তি ছিল -ক- এবং -এর-। সম্প্রদানের বিভক্তি ছিল ‘ক’, ‘এরে’ ও রে” । 
সন্প্রনান হইতে বিভক্তি কর্মে সংক্রামিত হয় ! প্রাণ বাঙ্গালায় দেবতা ও 
মনুস্য বাচক শব্দের কর্ম্মে বিভক্তি যোগ ইচ্ছাধীন ছিল। যথা_গুরু পুচ্ছিঅ 
জান ( ১নং চ্য্যা ), তে পুছমি (১০ নং চৰ্য্যায় লিখিত পুচ্ছমি ), মতিঞ" ঠাকুরক 
পরিনিবিত্তা (১২নং চর্য্যা , আঠক মারি (১৩ নং চর্য্যা), করিনীরে রিষঅ'__ 
কাহেরে ঘিনি মেলি আছনু” কীসে ( ৬নং চর্য্যা )। পূর্ব্ব প্রাকৃতের নিয়মানুযায়ী 
অন্ত্য ‘আ’কার স্থানে বিকল্পে একার হয়। এই জন্য কর্তায় আমরা অকারাস্ত 
শব্দের “অঃ এবং ‘এ’ ছুই বিভক্তিই দেখিয়াছি । এই কারণে সম্বন্ধে ‘ক’ এবং 
‘কে’, এর এবং “এরে? এরূপ যুগ্ম বিভক্তি প্রাচীন বাঙ্গালায় লক্ষিত হয়। 
সম্বন্ধের ন্যায় সম্প্রদানে এবং কর্ম্মেও এইরূপ যুগ্ম বিভক্তি ছিল | এমন কি 
মধ্য বাঙ্গালায় কর্মে ও সম্প্রদানে ‘ক’ এবং “কে এই যুগ্ম বিভক্তি প্রযুক্ত 
হইয়াছে। কিন্তু ভাষার ক্রমবিকাশে বিশেষীকরণ নিয়ম (Law of specialisation) 
দ্বারা ‘ক’, ‘এর’ কেবল সন্বন্ধের এবং ‘কে’ ‘এরে’, কেবল সম্প্রদানে ও কর্ম্ম- 
কারকের বিশেষ বিভক্তিরূপে চিহ্নিত হয়। আমরা সম্বন্ধ পদে এই ‘ক’ এবং 
‘এর’ বিভক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব । 


আধুনিক বাঙ্গালায় ব্যাকরণের জন্য কেহ কেহ সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতে চাহেন না; কিন্তু কারকের সংজ্ঞ। অনুযায়ী সম্প্রদান কারকে 
বিভক্তি পৃথক না হইলেও, অস্বীকার করা যায় না। সংস্কতে কন্মণ সম্প্রদান 
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ও আপাদানের দ্বিবচনেও একই বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। সংস্কতে “আ'কারাত্ত শব্দ 
ভিন্ন সৰ্ব্বত্ৰ অপাদান ও সম্ন্ধের এক বচনের বিভক্তি অভিন্ন । তথাপি 
ইহাদিগকে পৃথক কারক স্বীকার করা হইয়াছে । তধিকন্ত মর বাঙ্গালায় 
নিযনলিখিতরূপ বাক্যে সম্প্রদান কারক স্বীকার না করিলে চলে না। যথা 


(১) মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তায় (শ্ৰীকৃঃ কীঃ ) 
(২) ডালি ভরায়" কুল পানে। তোরে পাঠাজা দিল কাহ্নে ॥ (এ) 
(৩) কীসক যৌবন রাধা করহ নিক্ষল (এ) 
(৪) দেহে বৈরী হৈল মোকে এ রূপ যৌবন (এ) 


আধুনিক বাঙ্গালায়ও সম্প্রদান ও কর্ম্মকারকের মধ্যে বিভক্তি বিষয়ে একটি 
বিশেষ পার্থক্য আছে। বকর্ম্মকারকে কোন কোন স্থলে বিভক্তি লোপ হয়। 
কিন্ত সম্প্রনানে কখনই বিভক্তি লোপ হয় না। 


অপাদান 





আধুনিক বাঙ্গালায়,অপাদান কারকের কোন বিভক্তি নাই । ‘হইতে’, “থেকে? 
“চেয়ে প্রভৃতি কারক অব্যয় যোগে অপাদান কারক নিষ্পন্ন হয়। মধ্য বাঙ্গালায় 
‘ত’ বিভক্তি ছিল। প্রাঃ বাঙ্গালায় হু’, ‘ত’ এই বিভক্তিদ্বয় ছিল। মধ্য বাঙ্গালায় 
‘হৈতে’, ‘হৈতে’, কারক অব্যয়ের পূর্ব্বে শবে অধিকরণের বিভক্তি যুক্ত হইত ; যথা 
ঘরে হৈতে, ঘরত হৈতে |: অপভ্রংশে অপাদানের বিভক্তি ছিল ‘হু”, যথা--ফলছু", 
ঘরহু* ; প্রাচীন বাঙ্গালাতেও এই বিভক্তি লক্ষিত হয়। যথা-_‘রঅনহু সহজে কহেই’ 
(ের্ধ্যাপদ) ; ‘খেলহু" জোইনা লেপ ন জাই’ (৪নং চর্য))। মধ্যবাঙ্গালায় পঞ্চমীর 
বিভক্তি ‘ত’ দৃষ্ট হয়। যথা, ‘মা ও বাপত বড় গুরুজন নাহী’, ‘আহ্মাতে অধিক কোন 
দেব আছে।’ কোন কোন স্থলে মধ্য বাঙ্গালায় ‘তে’ বিভক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। 
যথাঁ-জলতে উঠিল রাধা আধ করি তলে!’ মধ্য বাঙ্গালা যুগ হইতে কারক 
অব্যয় ‘হইতে’ অপানানের জন্য গৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্ত তখনও ইহার 
মূল অর্থের, স্মৃতি জাগরগ ছিল। এইজন্য ‘ঘর হইতে,’ “বনে হইতে’ ইত্যাদি 


রি 
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রূপ পদে প্রযুক্ত হইত। ক্রমশঃ “থেকে' » থাকিয়া” কারক অব্যয় রূপে ব্যবহৃত 
হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীকৃ্ফকীর্তনে ইহার প্রয়োগ নাই'। অপেক্ষার্থে ‘চাহিয়া? 
‘দেখিয়া’ কারক অব্যয় মধ্য বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইত। যথা! -আহ্মাকে দেখিত : 
তোন্মে অধিক রূপসী । আধুনিক বাঙ্গালায় ‘হইতে’ ‘থেকে’ কারক অব্যয় রূপে 
অপাদান কারক সাধিত হয়। অপেক্ষার্থে ‘চেয়ে’ চাহিয়া কারক অব্যয় 
ব্যবহৃত হয়। আমরা অপাদান কারকের বিশ্লেষণের (8791519) প্রভাব দেখাইতেছি। 
হু” বিভক্তির বুৎপত্তি নিয়লিখিত প্রকারে নির্দেশ করা যাইতে পারে ঃ 
বনন্“এসধ্বনম্হ*এপ্রাঃ *্বনম্হ৯পাঃ বনম্হাএক্ষবনম্মাৎ-সং বণাৎ। ডঃ চট্টো- 
পাধ্যায়ের মতে অপত্রংশের অপাদান বিভক্তি -হুঁ, -হু- নিয়লিখিত রূপে 
ব্যুৎপন্ন হইয়াছে £ সঃ বনতঃ৯ প্রাণ বনদো, বনউ১ অপঃ বনু, বনহু” । অধিকরণে 
বনহি, বনহি" সাদৃশ্যে । ডঃ চট্টোপাধ্যায় অপাদানের বুৎপন্ধিকে অস্পষ্ট (0193০7০) 


মনে করেন । 


সব্বন্থা 


পপ 


মধ্যভারতীয় আর্ধ্ভাষায় (পালির পরে) প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষার 
সন্বন্ধের বিভক্তি স্থানে বিশ্লেষণমূলক ‘কৃত’ ব্যবহৃত হইত। যথা-_গ্রাঃ ভাঃ 
উদ্ভানস্ত আসনম্‌ স্থানে উদ্যানকৃত আসনমূ। মালায়াঃ করন্তে স্থানে মালাকৃত 


করস্তে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ কৃতের বিকল্পরূপ কাধ্য এরপস্থলে ব্যবহৃত হইত। 


নব্য ভারতীয় আধ্যভাষা সমূহের সম্বন্ধের বিভক্তি এই “কৃত” কার্ধ্য রূপে 
ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। প্রাঃ কের (কয়ির-একার্ধ্য ) ও কেরক (কের+ক) বিভক্তি 
লক্ষিত হয়। প্রাঃ বাঙ্গালায় সম্বন্ধের চিহ্ন ‘এর’ প্র” এই ‘কের’ বিভক্তি 


হইতে আগত । দ্ইস্বর সন্নিবেশের (1583) ফলে দ্বিতীয় স্বরের লোপে 


‘বল’ বিভক্তি হয়। প্রাঃ বাঙ্গালায় ডোম্বিএর মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালায় 
ডুম্বীর। প্রাঃ বাঃ মুসার বা মুসাএর (মুধিকের) এই ছুই রূপই দেখা যায়। 
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পূর্বে যে কৃত, কাৰ্য্য যুক্ত সম্বন্ধ পদের কথা বলা হইয়াছে তাহা 
বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইত । যথা--(উদ্যান কৃত; অসনম্‌) এই জন্য 
ভারতীয় আর্ধ্যভাষার প্রাচীন রূপে সম্বন্ধ পদ বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইত। 
এই নিমিত্ত বিশেষণের ন্যায় তাহাতেও বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হইত । 
আধুনিক বাঙ্গালা, উড়িয়া, মৈথিলী, ও আসামীতে এইরূপ প্রয়োগ না থাকিলেও 
বৌদ্ধগানে সম্বন্ধ পদে শ্্রীপ্রত্যয় দৃষ্ট হয়। যথা--তোহোরি কুড়িয়া, হাড়েরি 
মালী, কাহেরী নাবে। [প্রাঃ বাঙ্গালায় বিশেষ্যের ব্যাকরণগত ( ৪ram- 
matical gender ) লিঙ্গ ছিল | এই জন্য কুড়িয়া, মালী, ও নাব স্ত্রীলিঙ্গ ]। 
আধুনিক আৰ্য্যভাষার প্রাচ্য গোষ্ঠীর ভিন্ন অন্যান্ত গোষ্ঠীতে “এখনো সম্বন্ধ পদ 
বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়! যথা-( হিন্দী ) মেরী মা, মেরা বাপ, তের! কাপড়া, 
তেরা চাদর ইত্যাদি । প্রাঃ বাঙ্গালায় ষষ্টীর বিভক্তিরূপে ‘ক’ দৃষ্ট হয়। 
মধ্য বাঙ্গালায়ও এইরূপ প্রয়োগ আছে (যদিও বিরল )। এই ‘ক’ বিভক্তি 
নিম্নলিখিত রূপে ব্যুৎপন্ন ঃ ক€কঅ-কৃত। বাঙ্গালা, অসামী, উড়িয়া সম্বন্ধ পদের 
‘ক’ বিভক্তি হইতে  সম্প্রদানের ও কর্ম্মের বিভক্তি আগত । যথা--উড়িয়া কু" 
বাঙ্গালায় ‘কে’ (প্রাদেশিক, উত্তরবঙ্গে ‘ক$’) আসামী ‘ক’ । সম্বন্ধ পদ হইতে 
সম্প্রদান ও কর্মাকে পৃথক করিবার জন্য সম্বন্ধ পদের ‘ক’ বিভক্তি ক্রমশঃ 
ব্যবহৃত হইতে হইতে লুপ্ত হইয়াছে। 


প্রাচ্য ভাষ! গোষ্ঠীর নিয়মাহ্নসারে অন্ত্য ‘অ’ স্থানে ‘এ’ হইয়াছে। 
সম্বন্ধের বিভক্তি ‘এর’ “র” “ক' স্থানে বিকল্প ‘এরে' ‘রে’, ‘কে’ হইত। 
মধ্য বাঙ্গালায় সম্প্ৰদান ও কর্ম্মে ‘ক’, ‘কে’ বিকল্পে রক্ষিত হয়। মধ্য বাঙ্গালায় সম্বন্ধ 
পদে ‘এরে’ ‘রে’ কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রদান ও 
কর্মের ‘এর’ 'র’ বিভক্তি কদাচিত দৃষ্ট হয়। আধুনিক কথ্য ভাষায় ইহা ব্যবহৃত 
হয়। যথা--আমার্দের বাড়ী আমাদের দাও । ডঃ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন 
প্রাঃ বাঙ্গালায় সম্বন্ধের অন্ততর বিভক্তি ‘আ’ ছিল। এই “আ”এআহ.-অসস্‌ 
ব| অশশ (08. 2০)অস্ত। যথা, প্রাঃ বাঙ্গালায় সূঢা এমুঢাহ এমূঢ়শ-শ 


bl 
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মূঢ়স্ত, কিন্তু মুঢামুট়াহ অসম্ভব; কারণ প্রাচীন বাঙ্গালায় হ’ লোপের 


নিয়ম নাই । অতএব “ “মূঢ়াহি’ অহি ন পইসই ? ইত্যাদি পদে ‘মূঢ়া’ ষষ্ঠী তৎপুরুষ 
সমাসের প্রথম পদরূপে গণ্য হওয়া উচিত। এইরূপ ‘হরিণা হরিণীর নিলয় ন 
জানী’, এখানে হরিণা দ্বন্দ সমাসেব প্রথম পদ। মুঢ়া হরিণা ইত্যাদি পদের 
আকার স্বার্থো। ডঃ চট্টোপাধ্যায় “ক' বিভক্তি মূলে কৃত হইতে আগত 
স্বীকার করিয়াও ইহার আর একটা ব্যুৎপত্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি মনে 
করেন ইহা প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যভাষার স্বার্থে ‘ক’ প্রত্যয় হইতে ব্যুৎপন্ন। 
তিনি ইহাকে অধিক সঙ্গত মনে করেন। ' তাহার 'মতে ক’ বিভক্তি কৃত’ 
হইতে ব্যুৎপন্ন হইবার বাধ! এই যে শব্দের সহিত যুক্ত হইলে ‘ক’ লোপ 
হওয়াই নিয়ম ছিল। যেমন কাৰ্য্য হইতে “ক লোপ হইয়া ক্রমশঃ ‘এর! 
হইয়াছে। তাহার আপত্তি খগুনের জন্য বল! যাইতে পারে যে, ‘ক-লোপ’ আধুনিক 
ভারতীয় আর্ধভাষার প্রাচ্য গোষ্ঠীর মূল ভাষায় হয় নাই। কেননা বিহারী ভাষায় 
বর্ঠী বিভক্তির ‘কের’ ‘কর’ এবং উড়িয়ার ‘কর’ বিভক্তি রক্ষিত আছে। যথা__ 
উড়িয়া_-তাহাকর, মৈথিলী--তাহাকর, প্রাচ্যহিন্দী--জীবছিকের | এমনকি মধ্য- 
বাঙ্গালায়ও এই “কের বিভক্তি দৃষ্ট হয়। যথা__নদীকের বান (শ্রীকষ্ণকীর্তন), ‘কর’ 
বিভক্তির বিকৃতিতে পূর্বববাঙ্গালার ‘গোর’ বিভক্তি হইয়াছে। অধিকন্ত স্বার্থে ‘ক’ 
সম্বন্ধের অর্থ সুচনা করিতে পারেনা এবং ইহার কোন প্রমাণও নাই। 
ডঃ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রদান ও কর্মের ‘কে’ বিভক্তির সম্বন্ধে বলেন, ইহা মূলে ‘ক’ 
বিভক্তির সহিত অধিকরণের ‘এ’ বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন । অন্তত্র তিনি 
বলেন, ‘কে’ বিভক্তি মূলে “কৃত” কিংবা ‘কথ’ শব্দের অধিকরণের পদ হইতে 
'ব্যুৎপন্ন । সম্প্রদান ও বর্ষের রে “এরে বিভক্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে 
। সম্বন্ধপর্দের “রঃ এবং ‘এর’ বিভক্তির সহিত অধিকরণের “হি” “হি' বিভক্তিযোগে 
,নিষ্পন্ন হইয়াছে। এর +হি১এরই১এরে। কিন্ত প্রাচীন বাঙ্গালায় হ’ লোপ 
না থাকায় এরূপ ব্ুৎপত্তি অসঙ্গত » অর্ধিকন্ত সম্প্দান ও কর্ম্ম বুঝাইতে কোন 
,সম্বন্ধের বিভক্তির সহিত অধিকরণের বিভক্তি যোগ হইবে তাহার কোন কারণ 
বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহা বলা হইল তাহা'হইতে এই সিদ্ধান্ত করিতে 


২৩২ ৫.০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 
হইবে. যে: লা সম্পৃদান ও জঙ্থন্ধের বিভক্তি একই ছিল। পরে সম্পৃ- 
দান হইতে কর্ম্মে, বিশেষতঃ দেবতা ও মনুষ্যবাচক শব্দে সম্প্রদানের বিভক্তি 

ংক্রামিত হয়। তখন সম্বন্ধ, সম্প্রদান ও কন্ম- তিনেরই বিভক্তি এক হইয়া! 
যায়। তৎপরে সম্বন্ধের. বিভক্তি একদিকে ও কর্ম্ম জন্প্রদানেরা বভক্তি অন্ত 
দিকে বিভিন্নর্ণে প্রযুক্ত হয়। এখন হইতে কর্মী সম্প্রদানের বিভক্তি ‘এর’ 

“র’ এবং ‘ক’ রূপে দৃষ্ট হয়। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে এই কি বিশিষ্ট 
বিভক্তি ' কৰ্ম্ম ও সম্প্রদানে প্রযুক্ত হইতে থাকে। আসাম পর্যন্ত এইরপ ; 
কিন্তু, পূর্বববঙ্গে ‘এরে’ রে? রিভভ্তি ব্যবহৃত হয়। মোট কথা কর্ম্ম ও 
সম্প্রদানের.জন্ত কোন কোন স্থানে কেবল একটি মাত্র. ‘র’ এবং কোন কোন স্থানে 
একটামাত্র ‘ক’ বিশিষ্ট বিভক্তি বর্তমান .থাকে। সম্বন্ধ পদে ক’ বিভক্তি 

 মধ্যবাঙ্গালায় প্রাচীন কাল. হইতে আরম্ভ হয়। বর্তমানে ইহা, অৃগ্ত হইয়াছে। 
পূ্ববাঙ্গালার “গো” বিভক্তি এই ‘ক’ হইতে আসিয়াছে। সম্বন্ধ পদের 
বিভক্তি হইতে কর্ম্ম-সম্প্রদানের বিভক্তি পৃথক করিবার জন্য সম্বন্ধ বিভক্তিতে 

অন্ত্য ‘এ’ লোপ হয়। এবং কর্ম্ম-সম্প্রদানের বিভক্তিতে কেবলমাত্র অন্ত্য ‘এ’ 
কার থাকে ৷ ূ টি, ৭, 
| ১। যণ্টী বিভক্তি, এর, র, ক। এরে,: রে, কে। ' 

২। যী চতুর্থী, এ 

৩। যষ্টী চতুর্থী, দ্বিতীয়া এ 
৪1 যী এর, র, ক ২1৪ এরে, রে; কে। 

৫। এর, র ২৪ এ" ২৪ এরে,রে, কে। 


অধিকরণ 


প্রাচীন বাঙ্গালায় অধিকরণ কারকের বিভক্তি “এ “ই, ত’ কিংবা হি’ 
দৃষ্ট হয়। মধ্য বাঙ্গালায় ‘এ’ ‘এত’ ‘ত’ ‘তে’ ছিল। আধুনিক বাঙ্গালায় ‘এ’ ‘তে’ 
এবং ‘এতে’ বিভক্তি সমূহ দেখা যায়। ‘হি’ বিভক্তি অপভ্রংশেও বর্তমান আছে। 


J 
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ইহাপ্রাচ্য অগজ্বশের বিশেষ লক্ষণ। অশোকের প্রামলিপির সি :{ =সিন ) 


হইতে ইহা, বুাৎপন্ন। এই ‘সি’: ‘স্মিন’ হইতে আগত।.. যথা-_প্রা” বা’ বনহি 


“অপ গবনহি, এঅশোষলিপি বনসি' ( = বননি টা পাণ বনস্মি <বনস্মিন ৷ i 


কিন্তু ডঃ চট্টোপাধ্যায় এই ‘হি’ বিভক্তির জন: ভাষাতত্ব মন্থন করিয়াও স্থির 
সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন: নাই. তিনি ‘মনে করেন (১)এই হি’ বিভক্তি প্রাণ, 

১ ভা’আ° ভাষার ধি’ বিভক্তি হইতে আসিয়াছে। ইহার প্রমাণে তিনি পালির, 
.. ধর্ধ5 ও -গ্রীকের 0৮. বিভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। : (২) -তিনি-আবার অনুমান 

, 7. করেন যে এই হি বিভক্তি ' প্রা ভা? আগ ভা ‘ভি’ বা ভিম হইতে উৎপন্ন । 
'ইহার, প্রমাণে তিনি হোমীরের . phi এবং 210 নি এবং ল্যাটিনের 
bi 6৮ শব্দের ) ‘বিভক্তির ও আন্ম্মনীয় ভাবার... উল্লেখ করিয়াছেন । 
' (৩) তিনি আবার. ইহাও মনে করেন যে" “হি” বিভক্তি. মূলতঃ ‘স্মিন হইতে 
আসিযছে। আমরা তাহার এই তৃতীয় মত. গ্রহণীয় মনে করি। তাহার 


প্রথম” ছুই মতৈর. প্রমাণ সন্তোষজনক নয়। “স" স্থানে ‘হ’ হইবার প্রমাণ 
মধ্য ভারতীয় ভাষায় বিক্ষিপ্ত ( sporadically )' ভাবে পাওয়া যায়। (তুং মাগধী 


* খনহি “<ধূনশ্‌শ এধনম্ত)। 'অধিকরণের ‘এ বিভক্তি সম্পর্কে আমাদের মত. : ' 


এইযে. ইহা, প্রা ভাং: আঃ ভা” হইতে রক্ষিত '( ভা কিন্ত ডঃ 
চট্টোপাধ্যায়ের মতে: ইহা “হি” বিভক্তি হইতে আসিয়াছে ।, যথা, বনবনই 
এবনহি। কিন্তু, প্রাঃ বাঙ্লালায় ‘হ’ লুপ্ত না হওয়ায়* বনই পদ রা পারে না।, 


- অধিকন্ত অন্ত্য অ+ ইএ প্রাচীন বাঙ্গালায় হয় না। এইজন্য তাহার বৃৎপত্তি .. : 
গরহণীয়, নয়। অবশ্য প্রাচীন বাঙ্গালায় “ই” বিভক্তি প্রাচীন এ ₹ বিভক্তি - 


হইতে আগত" ৩. 8. ' আমহি <আঁমূহে । রা | . 
" অতঃপর আমরা ‘ত’ বিভক্তির বিষয় আলোচনা করিব । অধিকরণে 


‘ত’ বিভক্তি কেবলমাত্ৰ বাঙ্গালা ও. আসামী ভাষায় দেখা যায়। . উড়িয়া ও 


বিহারীতে এই বিভক্তির অভাব দেখিয়া আমরা স্থির করিতে পারি যে ইহা, 

প্রাকৃতে বা অপভ্রধশে ছিল: না। এই ‘ত’ আসিল. কোথা, হইতে ? ডঃ 

চট্টোপাধ্যায় ইহাকে ‘অস্ত’ শব্দ হু ৰ্যুৎপন্ন মনে করেন। : যথা সম্ভবতঃ 
টে হিট | 


২৩৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


মাঙ্গত < মাত <মাঙ্গবঁত -মাঙ্গঅস্ত-মার্গঅন্তঃ | এই ব্যুৎপত্তি আমাদের নিকট 
সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয় না। যদি মূলে আর্ধ্যভাষা হইত এই ‘ত’ বিভক্তি 
ব্যুৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহার বুৎপন্তি নিশ্ললিখিত রূপে হওয়া সম্ভব । 
যথা, বনত্র>বনত্ত>বনত>[-ত্ৰ>-ত্ত>-ত]। পালি ও প্রাকৃতে -ত্র€খ. কিন্ত 
অশোকের প্রাচ্য লিপিতে -ত্র>ত্ত, অবশ্য লিখিত পা প্রাণ ও অপভ্রধশে এই 
‘ত’ বিভক্তি দৃষ্ট হয় না। 

আশ্চর্যের বিষয় এই ‘ত’ বিভক্তি মুণ্ড ভাষায় দৃষ্ট হয়। প্রশ্ন 
এই যে ষুগ্ডাভাষা ইহা বাঙ্গালা হইতে লইয়াছে না বাঙ্গালা মুণ্ডা হইতে 
লইয়াছে? তবে এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় বিভক্তি চিহ্ন গ্রহণ অত্যন্ত 
বিরল। এই ‘ত’ বিভক্তি হইতে প্রাচ্য ভাষা গোষ্ঠীর অন্ত্য “ত্য” স্থানে 
-এ-কারের নিয়মানুসারে আধুনিক “তে, বিভক্তি আসিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তরনে 
‘ত’ ও ‘তে’ উভয় বিভক্তিই দেখা যায়। উত্তর বঙ্গ ও চট্টগ্রামের বুলিতে 
(dialect) আসামী ভাষায় ‘ত’ আছে (তে নহে)। 

আধুনিক বাঙ্গালায় -ই-এবং-উ- কারাস্ত শব্দের করণ কারকেও “তে? 
বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথা, ছুরিতে কাটা যায়, চাকুতে কাটা ষায়। ইহা! 
অধিকরণে ‘তে’ বিভক্তির সাৃশ্ে আসিয়াছে। শ্রী” কৃ” কীণকোন স্থানে করণে 
ত’ এবং ‘তে’ বিভক্তির প্রয়োগ নাই। বর্তমানে কোন কোন প্রাদেশিক 
বাঙ্গালা ভাষায় এখনও শ্রী’ কৃ’ কী” অনুরূপ প্রয়োগ আছে। হথ!--ছুরিয়ে, 
চাকুর়ে (স্ততএ*) অধিকরণের ‘এতে’ ‘এত’ বিভক্তি বাস্তবিক “এ কার এবং 
‘ত’ বা ‘তে’ এই ছুই বিভক্তি যোগে উৎপন্ন । তুং--“আমাদেরকে" ‘ঘরের থেকে? । 


বহুধচনের কারক 
৫ 
কও কারক 


কর্তৃকারকে বহুবচনের কিভক্ত “এরা” ‘রা’। এই ছুই বিভক্তির ব্যুৎপত্তি 
সম্বন্ধে অনিণ্চয়তা আছে, স্তার জজ্ঞ গ্রিয়ারসন এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়া 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ২৩৫ 


ডঃ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধ পদের সহিত “আ? বিভক্তি যোগে বহুবচনের পদ ব্যুৎপন্ন 
করেন। যথা-_আমরা-আমার4আ । তাহাদের মতে এই সম্বন্ধ পদের পর 


সং ‘সক্ষল’ এইরূপ অর্থবোধক পদ উহ্য আছে । আমার সব১আমরা সব আমরা ! 
মধ্য -বাঙ্গালায় আন্মরা সব১আন্মারা সব আন্মারা আমরা । 


শ্রী” কৃ” কী” তে “তোম্ষারা? 'আন্দারা” প্রয়োগ আছে । এতগ্ডিন্ন অন্য কোন 
বহুবচনে “রা” বিভক্তি নাই। এই €রা» যুক্ত বহুবচন বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব ৷ 
আসামী,’ মৈথিলী’ ওড়িয়া, কোন ভাষাতেই ইহা! দৃষ্ট হয় না। এই বিভক্তি 
' যে আধুনিক তাহা নিঃসন্দেহ ৷ পূরবী হিন্দীর ‘লোগ’ আসামীর ‘লোক’ উড়িয়ার 
মানে€মানব প্রভৃতি হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি প্রাণ ভা মা’ ভা’ 
(সংস্কৃত) ‘লোক’ শব্দ হইতে বা তদর্থবাচক শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দ দ্বারা 
বহুবচন নিষ্পন্ন করার প্রথা প্রাচ্য প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে ছিল। 


বৌদ্ধগানে ‘তুন্মে লোঅ’ প্রয়োগ আছে। বৌদ্ধগানে ‘লোঅ’ প্রয়োগ আরও 
দেখা যায়, থা_-পারগামি লোঅ ( ৫নং চর্ধ্যা), বিছিজন লোঅ ( ১৮নং চর্ধ্যা )। 
বাঙ্গালা “রা” বিভক্তির অন্য একটি সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি এই-_রা€লা€লোআ- 
লোকাঃ। বাঙ্গালার কয়েকটি উপভাষায় “লা” বিভক্তি দৃষ্ট হয়। দাঙ্জিলিং, 
জলপাইগুড়ি ‘হিলা’ “ইলা” (ইহারা), এলা (উহারা), জেইলা (যাহারা), চাকরিয়ালা 
(চাকরেরা)। হাইজং উপভাষায় আমলা, তৃমলা (তোমরা), অমলা 
(উহার! ) শ্রীপুরিয়া, পুণিয়া উপভাবায় বাপল! (বাপের!) বেটিলা (বেটিরা )। 
আসামী ভাষায় তোমালাক, তোমলোক । ‘ল’ স্থানে ‘র’ মধ্য বাঙ্গালা হইতে 
দেখা যায়। ফরানী (21818556) হইতে ইংরেজ। মধ্য বাঙ্গালা নেহাল৯আণ 
বা’ নেহার । প্রা ভা” আণ ভা” লক্গুন>বাঙ্গালা রন্থুন। এমনকি শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্ভনে ‘ল' এবং ‘র’ এর মিল বন্ুস্থানে আছে। “নীল জলদ সম কুস্তল 
ভারা । বেকত বিজুরী শোভে চম্পক মালা ৷ তুং ‘র’ ‘ল’য়েরোভেদ £। 


তামিল ভাষার ‘অর’ হইতে রো? আসিতে পারেনা । তাহা হইলে বাঙ্গালা 
ভিন্ন তাহার সহোদরা অন্য ভাষাতেও ইহা দৃষ্ট হইত, বিশেষতঃ উড়িয়ায় 


২৩৬ | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


দৃষ্ট হইত। পুবের্ব আমরা দেখিয়াছি যে, ইহা মধ্য যুগের বা তাহার পরবর্তী 
সময়ের বিভক্তি ৷ 

বহুবচনের অগ্য বিভক্তি গুলা, গুলি। আদরে গুলি এবং অনাদরে গুলা 
ব্যবন্ৃত হয়। গুলা-সং কুল হইতে উৎপন্ন কিন্তু ইহা মধ্য যুগের শেষ 
সময়ের বিভক্তি। শ্রী” ক" কী” তে গুলা” গুলি’ পাওয়া যায় না। কুল’ 
পাওয়া যায়। যথা-শতেক ব্ৰাহ্মণে মারিল গোকুল (গরু সমৃহ)। “গোপীকুলের 
(গোপীগণের) তোন্ষে কৈলে অপমানে । গণ’ শব্দের দ্বারা বহুবচন সংস্কতের 
প্রভাবে হয়। রাজা ৪ সকল যেরূপ সেরপ রাজাগণ; রাজগণ সংস্কৃত, 
বাঙ্গালা নয়। তামিল ভাষার ‘গল’ হইতে গুল!’ গুলির উৎপত্তি অসম্ভব, 
কারণ “আ” কারের এই বিভক্তিগুলি আধুনিক। 


কন্মকারক 


বর্মকারকের বনুবচনের বিভক্তি “দিগকে” সম্বন্ধে ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন 
ইহা মূলে ‘আদিক শব্দের সহিত ‘কে’ বিভক্তি যোগে সাধিত হইয়াছে। 
এই বিভক্তি সম্বন্ধের বহুবচনের বিভক্তি “দিগের' ‘দের’ সহিত ব্যুৎপত্তি হিসাবে 
একরপ। অর্থাৎ মূলে আদিক শব্দের সহিত সম্বন্ধের “কের, যোগে 
“দিগের পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সন্বন্ধের বহুবচনের “দের, বিভক্তি মূলে ‘আদি’ 
শব্দের সহিত সম্বন্ধের ‘এর’ যোগে নিষ্পন্ন। মানুষাদি *মানুষাইদ> 
+এর১ক্মান্ুষাইদের »মান্তুষেদের > *মানুষদের | 

কর্ম্মসম্প্রদানের ‘দিগকে’ এবং সম্বন্ধের ‘দিগের', ‘দের’ বিভক্তিগুলি বাঙ্গালার 
অনেকগুলি উপভাষায় নাই। শ্রী কৃ’ কী” ৪ তেও ইহাদ্িগের অভাব. কিন্ত 
কৃত্তিবাসের রামায়ণে ও মালাধর বস্তুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে ‘দের’ বিভক্তি দৃষ্ট হয়। 

পূর্ববঙ্গের বিভাষায় সম্পৃদান ও সম্বন্ধের বহুবচনের বিভক্তি গো"; 
“গোর”? ইহার সহিত উড়িয়া ভাষার ‘ক’ “কর* বিভক্তির তুলনা করা যাইতে 
পারে। - যথা £-_-উড়িয়া পুরুবস্ক, পুরুষস্কর ( পুরুষদিগের )। পূর্রববন্গ_পুরুষগোর, 


N 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত বে 


পুঞ্কষগো । আমরা দিগের, দের ও গোর বিভক্তিগুলি উৎপত্তি একই প্রকারের 
মনে. করি।' তেষাং কার্যা>* তাহানকের১ তাহাঙ্কর (উড়িয়া) ৷ *তাহানকের > 
*তাহানএর >* তাহানের>* তাহান্দের>*% তাহাদের>* তাহাদের ( বাংলা )। 
তাহানকর>* তাহাঙ্কর-* তাহাঙ্গর* তাঙ্গর> তাগোর। তোযংকৃত১ 
*তাহানকঅ১* তাহাঙ্ক ( উড়িয়া ) তাহাঙ্গ>* তাঙ্গ> তাগো । 
তেষাংকার্যাং তাহাহিরকের১ তাহান্দিকের১ তাহান্দিগের তাহাদিগের১ 
তাহাদিগের ! | - ১% 

প্রাকৃত ‘কেরক’, ‘কেরঅ’ সম্বন্ধের সহিত ব্যবহৃত হয়। পুব্বী প্রাকৃতে 
ইহার একটি রূপভেদ “করত” হইয়াছিল। ইহা ভাষা প্রমাণে আমরা স্থির 
' করিতে পারি। স্বতরাং আমর! ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিতে 
পারি না। শ্রী" কৃণ কী* দিগকে, দিগের, দের, বিভক্তি সমূহের অভাব দ্বারা 
ইহা সুচিত হয় যে বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্তের ভাষায় মধ্যযুগের আদিতে এই 
বিভক্তি ছিল না। এই বিভক্তিগুলি মধ্য বাঙ্গালার শেষ সময়ে ভাষায় ব্যবহৃত 
হইতে আরম্ভ করিলে কথ্য, ভাষায় তাহাদের অস্তিত্ব থাকিত না। আমরা যাহা! 
বলিয়াছি তাহাতে উড়িয়া-মৈথিলীঃ বাঙ্গালা এবং পূরবী হিন্দীর সম্বন্ধপদের 
বহুবচনের বিভক্তির ব্যুৎপত্তির মূল ইতিহাস একই বলিয়া মনে হয়। 

আসামী ভাষায় বুবচনের ‘বিলাক’ ৷ ইহা গারো ভাষায় “পিলাক' হইতেগৃহীত। 
আসামের আর একটি বহুবচনের বিভক্তি ইত” ৷ ইহা নিয়লিখিত রূপে ব্যুৎপন্ন। 
সমস্ত মণ ভা সমথ১ অপ” সব্থ> সৌখ১” হোথ>” হোত> ইত। 

আসামীর আর একটি বিভক্তি “বোর? | ইহার ব্যুৎপত্তি সন্তোষজনক 
ভাবে নির্ণীত হয় নাই। . 


সূ্ববনাম 
_(দ্বিচন লোপ) 
সর্বনাম পের দ্বিবন প্রা ভা” ভা” ভাবার পরের যুগে লোপ পায়। 


গৌরবার্থে উত্তম পুরুষ ও মধ্যমপুরুষে বহুবচন একবচনের স্থলে ব্যবহৃত . 


২৩৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যাঃ ১৬৬৫ 


হইতে থাকে। প্রা” বাণ্র ঠিক পূর্ববনত্রীস্তরে আদি বাঙ্গালায় (proto Bengali) এ 
কর্তুবাচ্য ও কর্ম্মবাচ্য ভেদে সর্বর্বনামের ছুইটি রপভেদ দেখ! গিয়াছে ; যথা 


একবচন - বহুবচন 
ক্ত্তবাচ্য  কৰ্ম্মুবাচ্য ক্ত্তবাচ্য কন্মমবাচ্য 
উত্তম পুরুষ হউ মই আমূহে আমহেহি 
মধাম পুরুষ তো তই তুম্‌হে তুমহেহি" 
প্রথম পুরুষ সো সেঁ তে তেহি" ( তানহি ) 


কর্মবাচ্যের রূপগুলি অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত 
হইত। কেননা এইগুলি মূলতঃ কর্মবাট্য ছিল। প্রাণ বাঙ্গালার পুর্ববরূপে 
এইরূপ প্রয়োগ ছিল। যথা--সো করই, সে করিব, কএল। 

প্রাচীন বাঙ্গালার এই কর্তৃবাচ্য ভেন ও কর্ম্মবাচ্য ভেদ কেবলমাত্র উত্তমপুরুষে 
রক্ষিত হইয়াছে । যথা- চর্যাপদ 'তুইলো ডোস্বী হাউকপা লী ।” «সপনে মই দেখিল 
তিহুবন শুন!’ এক বচনে উত্তগ পুরুষ ভিন্ন অন্যত্র কত্তৃবাচ্য কর্ম্মবাচ্যের মধ্যে 
কোন প্রভেদ রক্ষিত হর নাই। বহুবচনে কর্তবাচ্যের রূপ কর্ম্মনাচ্যের স্থানে 
ব্যবহৃত হৃইয়াছে। বহুবচনের কর্ম্মবাচ্যের রূপগুনি ভাষা হইতে অস্তহিত 
হইয়াছে। ষ্থা--আন্ধে (আম্হে) ঝানে দিঠা ( ১নং চর্যযা) (আম্হেহি <অস্মাভিঃ 
হওয়া উচিত ছিল ।) আন্দে (আম্হে) ন জানহু"। এ স্থলে বলা কর্তব্য যে 
কর্শাবাচ্যের রূপগুল্পি বস্তুতঃ তৃতীয়া বিভক্তি বুক্ত। মধ্য বাঙ্গীলায় একবচনে 
কর্্মবাচ্যের রূপগুলি মাত্র রক্ষিত হইয়াছে। যথা_-সই, তই, সে। কর্তর্বাচ্যের 
রূপগুলি লুপ্ত হইয়াছে। 


বহুবচনে প্রা” বাঙ্গালার যুগ হইতে কর্তৃবাচ্যের রূপগুলি বর্তমান আছে। 
যথা. আমহে, ভুমহে, তে! বহুবচনে কর্মবাচ্যের রূপের কোনও চিহ্ন 
নাই। শ্রী’ কৃৎ ক।০তে মধ্যম পুরুষের রূপ একবচনে তো, তো তোএ*, তো. 
তোগ্রি, তোঞে ইত্যাদি । তো তৌ বর্তরধাচ্যের রূপ! ইহারা আদি মধ্য 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ; ২৩৯ 


যুগের পরবর্তী সময়ে লোপ পায়। উত্তমপুরুষ ও মধ্যমপুরুষের বহুবচন গৌরবে 


একবচনের স্থলে ব্যবহৃত হইতে থাকায় বহুবচন প্রকাশের জন্য প্রাঃ বাঙ্গালায় 
তাহাদের সহিত ‘লোঅ’ লোক ব্যবহৃত হয়। তুং তুন্মে লোঅ জই হোইব 
পারগামী | তুং পূরবী হিন্দীতে তুম্‌, তৃমলোগ । 


মধ্য বাঙ্গালায় আন্ধি, তুক্ষি একবচনের স্থলে ব্যবহৃত হইতে থাকায় 
একবচন ও বনুবচনে গোলযোগ উপস্থিত হয়| তখন বহুবচনের জন্য ‘আন্ধার!’ 
“তোন্ধারা? ব্যবহৃত হইতে থাকে। বর্তমানে বাঙ্গালা ভাষার কোন কোন বুলিতে 
আমি বহুবচন! আসামীতেও এরূপ । 


মধ্যযুগে প্রকৃত একবচনের পদগুলি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তুং 
মুই, তুই ইত্যাদি ইহাদের বহুবচন নূতন করিয়া “রা” বিভক্তি যোগে সৃষ্ট হয়। , 
যথা__মোরা, তোরা» তারা, ইতাদি। মূলে যাহা বহুবচন ছিল এক্ষণে তাহা 
গৌরবে একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় ইহাদের জন্য নূতন বহুবচন স্থাষ্টি করিতে 
হইল। তুং আক্ষারা ,তোহ্মারা, তাহারা (মূলে আম্মি, ভুমি, তিনি বহুবচন 
ছিল)। আধুনিক বাঙ্গালায় এইজন্য আমরা সর্ব্বনামের ভুচ্ছার্থের ও গৌরবার্থের 
দুইটি রূপভেদ দেখিতে পাই। | 


একবচন বহুবচন 
তুচ্ছার্থে গৌরবার্থে তুচ্ছার্থে গৌরবার্থে 
উত্তম পুরুষ মুই (অপ্রচলিত) আমি মোরা (অপ্রচলিত) ' আমর! 
মধ্যমপুরুষ তুই তুমি তোরা তোমরা 
প্রথম পুরুষ সে তিনি তারা তাহারা 


(প্রচলিত সর্বনাম পদগুলি পছ্যে ও উপভাষায় প্রচলিত আছে।) 


একবচনের তুচ্ছার্থ সর্র্বনামগুলি (মুই, তুই, সে) ব্যুৎপত্তি অনুসারে 
কম্ম্রবাচোর একবচনের রূপ এবং একবচনের গৌরবার্থ (আমি, তুমি, তিনি) 
সর্ববনামগুলি কর্তৃবাচ্যের রহুবচনের রূপ। আধুনিক বহুবচনের রূপগুলি ভাষায় 
নব স্থষ্টি । যথা, আমরা, তোমরা, তাহারা । 


২৪০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


সাধু বাঙ্গালায় ‘তুমি’ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় গৌরবার্থে আপনি: 
. প্রচলিত হইয়াছে, ইহা আধুনিক প্রয়োগ! কতকগুলি প্রাদেশিক বুলিতে 
গৌরবার্থে ‘আপনি’ অজ্ঞাত, তাহাতে ‘তুমি’ গৌরবার্থে ব্যবহৃত হ্য়। (তারা 
রংপুরে একবচনে গৌরবার্থে তিনি স্থলে ব্যবহৃত হয়) এখানে গৌরবার্থে 
তুমি’ ৪ ও ‘আপনি’ স্থলে ব্যবহৃত হয়)। গৌরবার্থে আপনি হিন্দুস্থানী হইতে 
আসিয়াছে। উহা আধুনিক প্রয়োগ । শ্রী” কৃ" কীণতে গৌরবার্থে ‘আপনি’ নাই। 





আদিম বাঙ্গালার (Proto 73০08811) প্রয়োগের সহিত মারাঠী ভাষার 
প্রঃরাগ তুলনা করা যাইতে পারে। 


একবচন বহুবচন 

কর্তৃবাচ্য  কর্মমবাচ্য কর্তৃবাচ্য কর্মাবাচ্য 
উত্তম মী” স্য। আম্হী আমহী" 
মবাম তু - ত্বা তুম্হী তুম্হী 
প্রথম ‘তো (1৪) তানে" তে (0) ত্যানী” 

তী(5॥e) তিনে” ত্যা (টি): ৯ 

উ (0 ত্যানে” তী” (9) ্ 
উত্তম পুরুষ 


পা 


ৃ প্রাচীন বাঙ্গালায় উত্তম পুরুষের একবচনে হউ, হাউ, এবং মই দৃষ্ট হয়। 
ইউ-অপ হউএস্হকং <অহকং=অহম্‌ । আধুনিক ভারতীয় আর্ধভাঘার 
কোনও কোনওটিতে হউ বর্তমান আছে! “মই, হইতে স্বর সঙ্গতির জন্য 
মুই” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার ব্যুৎপত্তি <মুই>মএা <* ময়েন ₹ময়া। 


আসামী ভাষায় এখনও ‘মই’ ৷. ইউ, হাউ কর্তবাচ্য এবং “মই? কর্ম্মবাচ্যে 
প্রযুক্ত হইত। পরের স্তরে “হউ” লুপ্ত হয়। বাঙ্গালার কোন প্রাদেশিক বুলিতে 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ২৪১ 


ইহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু তথাপি ইহাকে শৌরসেনী হইতে বাঙ্জালায় আমদানী 
বলা যায়না। (ডঃ চট্টোপাধ্যায় বৌদ্ধগণের ভাষাকে হউ, হাউ, তো, সো 
ইত্যাদি দেখিয়া শৌরসেনী প্রভাবযুক্ত মনে করেন)! বহুবচনে প্রাদেশিক 
বাঙ্গালায় আম্হে পদ ছিল। উহা হইতে মধ্য বাঙ্গালায় আম্হি, আম্হে 
(লিখিত-আন্ি, আন্মে।) এই “আম্‌হে” রূপের ব্যুৎপত্তি ডঃ চট্টোপাধ্যায় 
নিয্নরূপে দিয়াছেন। আমহে <*অমহই এ*অমহহি* এঅস্মাভিঃ। তাঁহার 
মতে প্রাচীন বাঙ্গালায় “আমহি একটা রূপ ছিল। আমহি এম” ভা’ আগ 
ভা. আমহে প্রা" ভাং আণ অস্মে। 

তাহার মতে প্রা ও ম” বাঙ্গালায় “ই'কার যুক্ত রূপ প্রায় দূরীভূত 
হইয়াছিল ।. কিন্তু পরে এই অন্ত্য একার ‘ই’কারে পরিবন্তিত হইয়াছে; কিংবা 
একার যুক্ত পদ ‘ই’কার যুক্ত পদের দ্বার! দূরীকৃত হইয়াছে । ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের 
এই মত গ্রহণীয় নহে। কারণ আমে শব্দের ব্যুৎপত্তি তিনি -*আমহইী 
স্থিরীকৃত করনে। তাহ! মধ্য বাঙ্গালায় ধ্বনিতত্বরূপে অসম্ভব । প্রথম কারণ, 
প্রাকৃতের স্বরমধ্যবর্তা “হ' প্রাচীন বাঙ্গালায় কিংবা তাহার পূর্বের লুপ্ত হইবার নিয়ম 
ছিল নাঁ। ( হি’ লোপ আধুনিক মধ্য বাঙ্গালার পরে )। দ্বিতীয় কারণ, পদের 
অন্তস্থিত উদ্ব-্তত্বরের সহিত পূর্ব্বস্বরের সন্ধি প্রাচীন বাঙ্গালার ধ্বনিতত্বে অজ্ঞাত ৷ 
(প্রাচীন বাঙ্গালায় এইরূপ স্থলে উদ্বত্ত স্বর রক্ষিত বা লুপ্ত হইত)। তুং 
ভণই €ভণতি। কামর প্রাঃ বাণ কামরঅ €সণ কামরূপ । তাহার 
(ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের ) কথামত যদি প্রাচীন বাঙ্গালার “ই*কার যুক্ত পদ না 
থাকে ( বস্তুতঃ এরূপ কোন শব্দ নাই) তাহা হইলে মধ্যযুগের ‘ই’কারাস্ত 
পদ কেবল মাত্র প্রাচীন বাঙ্গালার ‘এ’কারাস্ত পদ হইতে উৎপন্ন স্বীকার 
করিতে হয়। কিন্ত প্রাচীন বাঙ্গালায় “এ'কারাস্ত পদ ‘ই’কারাস্ত পদকে প্রায় 
দূরীকৃত করিয়াছে। ইহার কোনও অর্থ থাকে না এবং পুনরায় মধ্যযুগের 
পরবন্তীকালে “একার যুক্ত পদ “ই'কার যুক্ত পদের নিকট পরাস্ত হইয়াছে । 
ইহারও কোন অর্থ হয় না। বস্তুতঃ শ্রীণকৃণ কী ‘আক্ষি’ মাত্র ছয়বার ব্যবহৃত 


হইয়াছে । অন্ত পক্ষে ‘আন্ষে’ পদ প্রায় সর্ধবন্র ব্যবহৃত হইয়াছে । ,তাহা হইলে 
৩১. 


২৪২ _- সাহিত্য পত্ৰিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


(আধুনিক ‘আমি’ শব্দের ব্যুৎপত্তি আমরা এরূপভাবে - নির্ণয় করিতে পারি ঃ 
আমি প্রা” ও মণ বাঙ্গালা আম হি >প্ৰা’ ব।ং আমূহে এম ভা" অম্হে প্রা’ 
[ভা* অস্মে। প্রাচীন বাংলা আম্হে 'পরবর্ত্তা ম* বা" আম্হি; তুম্হি (তুন্ধি ) 
.". তুমহে (সাদৃশ্যে ) (০৪ 87091089) মধ্যযুগের স্বর সঙ্গতির নিয়মে হইয়াছে। 
কৃত্তিবাসের রামায়ণে কুলি কুলে, চুলি এচুলে , (তুং যশোর প্রভৃতি স্থানের 
উপভাষায় করতি হবে’ ছুর্দির বাটা )। প্রাণ ও মণবাঙ্গালায় অস্ত্যত্বর রক্ষিত 
হইবার আন্ত উদাহরণ আছে । যেমন ৪-- 
সতীপতিব্রতা নারী, ধাইল আঙদর্‌ চুলি ( রামায়ণ উত্তর কাণ্ড পৃঃ ৬) 
হাথীর চরণে তারে বান্ধিয়াছে চুলি! ছেঁছাভিয়া নিয়াবুলে প্রতি কুলি কুলি॥ 
| (রামায়ণ ১১৪ পৃঃ ) 
এখানে আধুনিক বাঙ্গালায় পূর্ববর্তী যুগের উত্তমপুরুষ বহুবচনের রূপ 
গৌরবার্থে এক বচনে প্রযুক্ত হইয়াছে । ফলে বহুবচনে ইহার সহিত লোকাঃ> 
লোআ> লা>রা যোগে নূতন পদ স্থ্টি করা হইয়াছে। অন্মে লোকাঃ> 
আম হে লোআ> আন্মালা> আনক্মারা> আমরা এইরূপ ব্যুৎপত্তি নি্ণীত 
['হইতে পারে। 


মধ্যম পুরুষ 


তুমি তুন্ধি (তুমৃহি) <তুম্‌হে<* তুন্মে ৷ কিন্তু ডঃ চট্টোপাধ্যায় নিয়রপে 


ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন £ তুমি-তুদ্ষি (২তুমুহি)-* তুমূহে (কর্ত), 


*<তুম্‌হহি । প্রা” তুম্‌হেহি ৯*তুম্হহি >ফতুম্‌হই > '্তুম্‌হে। এই ব্যুৎপত্তি 
গ্রহণে আপত্তি এই যে প্রাচীন বাঙ্গালায় স্বরমধ্যবর্ত্তা “হু” লোপ হয় না, এবং হ+ ই 
= হে ইহাও হয় না-_স্থুতরাং তুমৃহি পদ স্বরসঙ্গতির ফলে হইয়াছে। ইহাই ঠিক।. 

তুই তই তোএ বত্বয়া। প্রা’ বা’ তু ৯ম” ভা’ আ’ তুম্‌ ত্বম্‌ 5 
তো< তব; সঃ ত্বয়া, ত্বয়ে>* তোএ'=তঁই_তই (" তৃতীয়া হইতে )+ 
তোঁঞে, তোঞ। 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত | ২৪৩ 
প্রথম পুরুষ 


বাংলা ও উড়িয়াতে ‘সে’ আসামীতে ‘সি’ (হি) উচ্চারণ, অল্তান্ত 
ভাষায় স দেখা যায়! ইহা আধুনিক প্রাচ্য ভাষার একটি বিশেষত্ব । বৌদ্ধ- 
গানে ‘সো’ অল্প কয়েকস্থলে বিশেষণরূপে “সে” দেখা যায়। ডঃ চট্টোপাধ্যায় 
মনে করেন যে বৌদ্ধগানের ভাষা শৌরসেনী দ্বারা প্রাভাবান্বিত। কিন্তু আমরা 
পূৰ্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রাচীন বাঙ্গালায় বা ঠিক তাহার পূর্ববর্তী ভাষায় কর্তৃৎ 
ও কর্ম্মবাচ্য ভেদে দুইটি রূপ ছিল। “সো” কর্তৎবাচ্যের রূপ এবং “সে” 
কর্ম্মবাচ্যের রূপ! ' যথা £_সো ভণই ; কিন্তু সে দেখিল, দেখিব (সং তেন দৃষ্টমূ, 
_ দ্রষ্টব্ম্‌) কালক্রমে কর্ম্মবাচ্যের রূপ কর্তবাচ্যের রূপকে দূরীকৃত করিয়াছে। 
যেমন উত্তম ও মধ্যম পুরুষের একবচনে হইয়াছে । 

প্রাচীন বাঙ্গালায় সো শব্দের বহুবচনে ‘তে’ ছিল। যেমন--যে যে আইলা 
তে তে গেলা।, কিন্তু কর্মবাচ্যের বহুবচনে (সে শব্দের ) *তান্হি ছিল। ইহা 
হইতে প্রাদেশিক বাঙ্গালা ‘তানি’ এবং তাহা হইতে ্বরসঙ্গতির দ্বারা 
‘তিনি’ হইয়াছে। (করণের বহুবচন ) তানহি- তানি তিনি । যেমন দাদি 
হইতে দিদি। অতসী> তসী- তিসি; মিসি এমসী, ( by vowel harmony ) 
ডঃ চট্টোপাধ্যায় “তিনি শব্দের ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপে নির্ণয় করিয়াছেন 

তিনি-* তেনি ( by vowel harmony ) €তানি+তোহি। শরীক” 
কী” তে তেহোঁ, তোহোঁ বহুবচনের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 

আসামী ভাবার তেঁও এই তেহেঁ! হইতে উৎপন্ন। উনবিংশ শতাব্দীর 
সাধুভাযায় এবং দলিলের ভাষায় “তেই” পাওয়া যায়। ডঃ চট্টোপাধ্যায় ইহার 
কোন ব্যুৎপত্তি দেন নাই। ইহা নিয়লিখিত রূপে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে £- 

তেহো <* তেন্হ -তান্হি- তানহি (দোন্হি, তিনহি প্রভৃতির সাদৃশ্যে 
পাওয়া যায় )। ্‌ ৰ 

প্রথম পুরুষের নির্দেশবাচক (demonstrative ) অর্থে দূরত্ব বাচক 
‘৩’ ব্যবহৃত হয়। যেমন--ও কি বলে।’ ম* বা” উহ তুং হিন্দী ‘বো’, পাঞ্জাবী 


২৪৪ সাহিত্য পত্রিকা-_শীত সংখ্য, ১৩৬৫ 


‘হি’ সিদ্ধি ‘হু’, মগহী ‘উ’ ভোজপুরিয়া (উ’; মৈথিলী ‘ও’। ইহার ব্যুৎপত্তি 
এরূপ ও-৯% উহ, এফওহ (অপ' অহো) সং অসৌ। ডঃ চট্টোপাধ্যায় 
ইহা কল্পিত প্রাঃ ভাঃ ফঅব হইতে উৎপন্ন মনে করেন কিন্তু মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ 
‘অব’ হইতে উৎপন্ন ‘ও’ ( অব>ও ) পাওয়া যায় না। অধিকন্ত হিন্দী প্রভৃতি 
ভাষায় এই ‘হ’ থাকায় ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের বুৎপত্তি ঠিক বলিয়া মনে হয় না। 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ‘উ’ এবং ‘ও’ আছে--(তুং ওহার--শ্রীকৃষ্চকীর্ত্তন ) 


নিকটবৰ্ত্তী নির্দেশত্চক অবায়ে ‘এ’ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় 
মনে করেন ‘এ’ প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ এতঃ হইতে উৎপন্ন_তুং এতৎ, এতস্ত 
ইত্যাদি । শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনে এ, এথা, এহা, এহ, এই রূপগুলি দৃষ্ট হয়। কিন্ত 
‘এ’ এবং “এহা' এহ ইহাদিগের ব্যুৎপত্তি পৃথক বলিয়া মনে হয়। এহ (অপ” এছ) 
এহ€সং এষ। আঃ বাঃ ‘যে’ প্রাচীন বাঙ্গালার কর্ম্মবাচ্যের রূপ হইতে উৎপন্ন 
কর্ত্ত বাচ্যের রূপ যো (জো) পরবস্তাঁ ভাষায় রক্ষিত হয় নাই । আসামী “ষি’ 
বহুবচনের রূপ ‘যিনি’ ইহা আধুনিক সাধুভাষায় সম্মানার্থে বা গৌরবে একবচনে 
ব্যবহৃত হয়! ইহার ব্যৎপত্তি ‘তিনি’ শব্দের স্যায়_(যানহি>যানি-যিনি)। 
প্রাঃ বাঃ বহুবচনে ‘যে’ পাওয়া ষায়। আঃ বাঙ্গালার ‘কে’ শব্দ প্রাঃ বাঙ্গালার 
করণ হইতে উৎপন্ন । কর্তবাচ্যের ‘কো’ পরবর্তীভাষায় রক্ষিত হয় নাই । 
ইহার বহুবচনে আঃ বাঙ্গালায় (কে?) । ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন প্রাচীন 
রূপে ‘কিনি’ ছিল কিন্তু আমি ‘কিনি’ শব্দের প্রয়োগ ভাষার কোন রূপেই 


পাই নাই । 


ক্লীবলিঙ্গে সে, যে, কে স্থানে যথাক্রমে তাহা যাহা কি ব্যবহৃত হয়। 
ও, এ ইহাদের ক্লীবলিঙ্গে যথাক্রমে উহা, ইহা ব্যবহৃত হয়৷ কথ্যভাষায় এ, 
ও, ইহাদের ক্লীবলিঙ্গে কোন পৃথক রূপ নাই। “কি” প্রাঃ ভাই আঃ ভাঃ 
কিম হইতে আগত। অন্য ক্লীবলিঙ্গের রূপগুলি মূলে সম্বন্ধ পদের রূপ হইতে 
উৎপন্ন। যথা-তাহা <ফতাহ এ€*্তাস এতস্ন তস্ত। এইরূপ ইহা 
এএহা <এহ এঅসস অস্ত | 
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_ বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ২৪৫ 


কর্তা ভিন্ন অন্য কারকের “মূল (025০) শব্দরূপে’ এই ক্লীবলিঙ্গের 
রূপগুলি ব্যবহৃত হয়। যথা £_তাহাকে, তাহাদের, তাহা হইতে ইত্যাদি৷ 
উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সম্বন্ধ পদ আমার, তোমার, মূলে বহুবচন ছিল। 
ইহাদের কর্তৃকারক ভিন্ত অন্য শব্দের মূলশব্দ (199০) প্রা” ভা? আ” ভ 
মূলশব্দ (৭56) অস্ম*, তুম্ম হইতে উৎপন্ন। তুম্ম প্রাণ ভা’ আগ যুস্ম 
হইতে তুম্‌, তব, ত্বয়ি প্রভৃতি পদের সাদৃশ্যে প্রথমবর্ণে ‘ত’ হইয়াছে। 


আপনি, তাই, তে, কৌ, কিসের এই শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি পরে 
আলোচনা করিব। সম্মানার্থে আপনি" প্রয়োগ আধুনিক! ইহার পূর্বের প্রথম 
পুরুষের কোন কর্তা যেমন মহাশয়, গুরুদেব ইত্যাদি পদে উহা মনে করিতে 
হইবে | ‘আপনি’ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে [২.2০০৮৮০। ইহা করণ কারকের বিভক্তি 
যুক্ত। ‘মহাশয় আপনি কি করেন ইহা সংস্কৃত “মহাশয় আত্মনা কিং 
কুরবস্তি, এইরূপ হইবে । অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্তা গৌরবে বহুবচন এবং পপ্রথম- 
পুরুষ’ ; এইজন্য ইহা “তিনি” কর্তার ক্রিয়াপদের সহিত অভিন্ন | এখনও 
বাঙ্গালার অনেক প্রাদেশিক বুলিতে আপনি প্রচলিত। তংস্থলে তুমি প্রচলিত 
আছে। আপনি €আপনে -ঞ্অপ্ননেন_ আত্মনা । 


চট্টগ্রাম প্রভৃতিস্থলের বুলিতে প্রথমপুরুষের সর্ব্বনামের শ্রীলিঙ্গে “তাই” 
এরূপ প্রচলিত আছে।. আসামী ভাষাতেও এইরূপ ৷ ইহার ব্যুৎপত্তি ঃ তাই 
শতাঞ -ত্বয়া। 

“তেই” ইহা এক্ষণে আপ্রচলিত। মাইকেল এবং তাহার পূর্ববন্তী কবিগণ 
এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার ব্যুৎপত্তি £ তেঁই এমঃ বাং, অপঃ তেঁহি 
প্রাঃ তেনহি সং তেনহি (60012189006 হিই )। 

সংস্কৃত কিম শব্দের বাঙ্গালায় কর্ত ও কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্তত্র মূলশব্দের 
ক্লীবলিঙ্গের একটি বিশেষ রূপ দুষ্ট হয়_-কীস ; করণে কিসে, সম্বন্ধে কিসের ৷ 
ইহার একটি বিশিষ্ট রূপ এই ফেস" পদের এইরূপ বিশিষ্ট রূপ নাই। 
যাহার, তাহার ( M৭5 এবং চ০৫.-ছেই ) ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন অন্যত্র মূল শব্দ ব্যবহৃত 
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হয়__কাহা ; সম্বন্ধে কাহার, অধিকরণে কাহারে কিন্তু বুৎপত্তি হিসাবে কাহ!’ 
ও ‘কিন’ একই শব্দ হইতে উৎপন্ন। কাহা <কাহ <ফকাস একদ্স <কন্ত 
কিস একীস একিস্স -একস্ত। এইরূপ হইবার কারণ কি? ইহার কারণ 
মনে হয়, ক্রীবলিঙ্গের কর্ত ও কর্ম্মকারকে “কি, এই রূপ থাকায় প্রাকৃতে 
সাদৃশ্য বশতঃ সম্বন্ধে “কিস্স, এইরূপ পাই। তাহা হইতে “কিস” এই পদটি 
হইয়াছে । 

‘কোন’ ইহা অনিশ্চয়তান্চক সব্ধনাম বিশেষণ, ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ 
কোন একওন এঅপঃ কবন -পাঃ কোপন সং কঃ পুনঃ । তুং 
হিন্দী কৌন । 

সামান্য অর্থে “কিছু” বাবহ্ৃত হয়, ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ £ কিছু < 
কিচছ <ককিচিছ <কিঞ্চিহু এক্ককিঞ্িখু <<কিঞ্চিৎখলু । 

আদিম্বরের অন্ুনাসিকতা লোপ অপ্রত্যাশিত। কী শব্দের সাদৃস্যে খুব 
সম্ভব অনুনাসিক লোপ হইয়া থাকিবে । 

মোর, তোর স্থলে সম্বন্বে-র প্রকৃতই বহুবচনের সাদৃশ্য প্রাঃ বাং 
মো সমৰ মম; প্রাঃ বাংঃ তো €তব। আমার মঃ বাংঃ আন্ধার 
(আমহার ) €অমহকের <অস্মৎকার্য্য। তোমার €তোম্ষার ( তোমহার ) 
-স্তৃমহকের -ফ্তুম্মকার্য্য <তুস্মকার্য্য । তাহার, যাহার, কাহার--প্রাঃ বাঙ্গালায় 
তাহের, যাহের, কাহের প্রচলিত ছিল তাহার «তাহের -+্তাহএর ২৯ 
তাসকের “তন্মকের “তস্তকাধ্য। এইরূপ যাহের, কাহের পদের বৃ[ৎপত্তিও 
- একই । } 

কেহ-প্রাঃ বাংঃ কেহো এসকে একেখু একেকৃখু একঃখলু। ডঃ 
চটোপাধ্যায় নিম্নলিখিতরূপে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন কেহ কেহো < 
কেও একেবু একেবি এপ্রাঃ ভা: আঃ ভাঃ কেপি €কোহপি। কিন্তু 
‘অপি’র অন্ত্য ই-কার লোপের কোন প্রমাণ নাই। এইজন্য ফকেব, এই 
অনুমান গ্রহণীয় নহে। 


be 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ২৪৭ 
সংখ্যাবাচক শব্দ 


সংখ্যাবাচক শব্দের ব্বাৎপত্তিতে আমরা সর্বভারতীয় রূপ দেখি। 
অশোকের লিপিতে প্রাদেশিক রূপ লক্ষিত। ইহা হইতে মনে করা যাইতে 
পারে যে, পরবর্তঁকালে সংখ্যাবাচক শবগুলির মধ্যে প্রাদেশিক ভাষাগুলির 
মিশ্রণ হইয়াছে । অশোকের লিপিতে প্রাচীন ভারতীয় 'দ্বাদশ’ শব্দের নিয়লিখিত 
রূপগুলি দেখিতে পাওয়া যায়__দ্বাদস ( গীর্ণার ৩, ৪) £ ছুব্দস ( ধৌলী, ৩১৪) 
ছুবাড়স (কালসি ইত্যাদি ৩, ৪); দুবড়স ( মানসেরা ৩, ৪) বদয় ( শাহ- 
বাজ গড়ী); দুব্‌দস '(জৌগড়)। কিন্তু বর্তমান ভারতীয় আর্ধ্যভাষা সমূহের 
দ্বাদশ শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন যে শব্দগুলি পাওয়া যায় তাহার মূলে প্রচীন প্রাকৃত 
*বদস ; সম্ভবতঃ ইহা অশোকলিপির গিরণারের ভাষা 'দ্বাদস’ হইতে আগত ৷ 
তন্ান্ত সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যুৎপত্তিতেও এইরূপ সবর্ব ভারতীয় রূপ দেখিতে পাই। 


সংস্কতে এক হইতে চারি পর্য্যন্ত সংখ্যায় তিন লিঙ্গের রূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। অশোকের শিলালিপিতে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিপ্রের রূপ একই 
হইয়াছে। কিন্ত এক,' দ্বি-এই ছুই শব্দের গিরণার লিপিতে পুংকিঙ্গ ও ' 
স্্রীলিঙ্গের ভেদ দৃষ্ট হয়-_যেমন পুং “একো” স্ত্রীং ‘ইক!’ (সারনাথ- স্তম্ভ লিপি); 
পুং দো, স্্রীং দে। 

অন্যপক্ষে ‘ত্র’ শব্দের রূপে গীর্ণারের “তী” “তরী” ছুইরূপই দেখিতে পাওয়া 
যায়।- ধৌলী- এবং জৌগড়ে ক্লীবলিঙ্গে “তিংনি, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
গীর্ণারের শব্দরপ বৈদিক "তরী, (ক্লীব) হইতে আগত। চতুস্‌ শব্দের রূপে 
গীর্ণারের ত্পারো” কালসিতে চতারি পাওয়া যায়। গীর্ণারের রূপ চতপারো 


. পুংলিঙ্গ হইতে আগত ; . মোটকথা অশোকের সময় পুং ও ক্লীবলিঙ্গের গোলযোগ 


হইতে থাকে.। অধিকাংশ স্থলে ক্লীবলিঙ্গের রূপ পুংলিঙ্গের পরিবর্তে ব্যবহৃত 
হইতে আরম্ভ হয়। কোন শিলালিপি বা তাত্রলিপি হইতে “ত্রি' বা তি» 
শব্দের স্রীলিঙ্গের রূপ ব্রিশ্রঃ চতুত্মঃ হইতে আগত কোন শব্দ পাওয়া যায় না। 
পালি ব্যাকরণে স্ত্রীলিঙ্গের যে রূপ দেখা যায় তাহা সংস্কৃত হইতে ধার কর! 
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এইরূপ মনে করা যাইতে পারে! যাহা হউক ভাষার বিবর্তনে শেষ পর্য্যন্ত 
ক্লীবলিজের রূপই তিন লিঙ্গের স্থানে প্রচলিত হইয়াছে। আঃ বাংঃ এক 
প্রাঃ বাং: একু এপ্রাঃ একো এসং ৪ একঃ। ০ 

ডঃ চট্টোপাধ্যায় ‘এক’ শব্দকে মঃ ভাঃ আঃ ভাষার তৎসম বা অদ্ধতৎ- 
. সম শব্দ মনে করেন। তিনি ইহার সহিত এও, এগ এই তন্টব শব্দ বর্তমান 
ছিল বলিয়া মনে করেন। আসামী এজন, এটা, এহেজার প্রভৃতি শব্দের এ 
. প্রাকৃত “এম” হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করিয়াছেন। কিন্তু আঃ ভাঃ কোন ভাবার 
প্রাকৃত ‘এঅ’ হইতে উৎপন্ন কোন শব্দ না থাকায় আসামীতেও ইহার অস্তিত্ব 
স্বীকার করা যায় না। এজন প্রভৃতি শব্দের ‘এ’ এক শব্দের বিকৃতিতে উৎপন্ন 
ইহা মনে করা সঙ্গত। এজন -ঞ্এজ্জন <*এগজন একজন | 


এক’ স্থানে প্রাকৃত এক কোন অসাধারণ পরিবর্তন নহে। অন্ত্য 
ক-কারের দ্বিত্ব আরও কতকগুলি শব্দে দেখ! যায়। ( Pischel Para 
০, 194) যথা শীসক শীর্ষক, লড়ক্ক €লোষ্ট্রক (ঢেলা ), পাইক 
_এপদাতিক। সম্ভবতঃ অস্ত্য উদান্তের কারণে এই দ্বিত্ব হইয়াছে। 


দুই এক্ছুএ এমঃ ভাঃ দুবে, এ প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ দ্বে। প্রাকৃতে 
বিশেষতঃ শৌরসেনী ও মাগধীতে ছবে, তিন লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। অশোকের 
প্রাচ্যলিপিভে দুরে পুংলিঙ্গে ব্যবন্ৃত হইয়াছে । ইহাতে মনে হয় প্রাঃ প্রাচ্য 
প্রাকৃতে দুবে, তিন লিজেই ব্যবহৃত হইত। অশোকের গীর্নারলিপিতে পুংলিঙ্গের 
রূপ দ্বো <সং দ্বো। আঃ ভাঃ আঃ ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী প্রভৃতি দো 
এদ্বো দ্ধ; সিদ্ধি, গুজরাতী বে এস্দ্বে এছ্ধে; মারাঠির দোন 
“প্রাঃ দোস্লি-দো+নি-প্রাকৃত “তিমির সাদৃশ্যে । মঃ বাঙ্গালার দুহেঁ (ভ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তন) সম্বন্ধে ছুহার, দুই প্রতিপাদিক হইতে । ছুই <প্রাঃ দোন্হ ( সন্বন্ধের 
রূপ) ‘উভয়’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাঃ বাঙ্গালায় এবং উড়িয়ায় ‘উভয়’ 
অর্থে “বেনি' “প্রাঃ বেন্নি=বে+ন্নি-তিননর’ সাদৃশ্যে। অন্য সংখ্যার সহিত 
যুক্ত অবস্থায় ইহার রূপ (১) বা--বাইশ, বাষট্টি; (২) ব-বত্রশ; 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ২৪৯ 


(৩) বিঁবিয়াল্লিশ; (৪) বিরা-বিরাশী, বিরানব্হই। বা <দ্বা; বপ্রাঃ 
‘ৰ’। বাঙ্গালা বত্রিশ এমঃ বাং বত্তিন <প্ৰাঃ বত্তীস এদ্বাত্রিংশৎ। নিয়মিত 
তন্তব*্বাতিদ হওয়া” উচিত ছিল। বত্তীস হিন্দী হইতে গৃহীত। বত্ৰিশ 
একটি অন্ধতৎসম শব্দ। বিয়াললিশের ‘বি’ “বা ( বিষমীকরণ)। বিয়ালিশ 
-অদ্ধমাগবী বায়ান্লিশণ। বিরাশী প্রভৃতি শব্দের বিরা-_চুরাশী? প্রাঃ : 
চউরাসীই -সং চতুরাশীতি--এর সাদৃশ্যে ( Analogy )। 

তিন? তিন প্রাঃ বাংঃ তিনি-তীনি প্ৰাঃ তিন্নি €পাঃ তীনি 
এসংত্রীণি। প্রাকৃতে ‘তিন্নি’ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয় । অশোকের প্রাচ্যলিপিতে 
তিংনি পদ ক্রীবলিদ্বে দেখিতে পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ ইহা তিন লিঙ্গেই 
ব্যবহৃত হইত। অন্য সংখ্যার প্রথমে যুক্ত অবস্থায় ইহার নিম্নলিখিত রূপ 
দেখিতে পাই_-(১) তে-তেইশ, তেত্রিশ; (২) তি_তিপান্ন, তিয়াত্তর ; 
(২) তিরা_তিরাশী, তিরানববই । তে প্রাঃ তে একত্রে এত্রয় €সং 
এয় £ তুং অশোকলিপিতে তেদস ৷ তিরা শব্দের “রা” চুরাশী শব্দের সাদৃশ্যে ৷ বিরাশী, 
তিরাশী, চুরাশী এবং তাহার সাদৃশ্যে বিরানববই, তিরানববই, চুরানববই শব্দ উৎপন্ন । 

চারি ঃ চারি এসচাআরি -এসচাতারি এপাঃ ও প্রাঃ চত্তারি <সং 
চত্বারি। প্রাকৃতে চন্তারিঁ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অশোকলিপিতে 
(কালসী) চত্তালী পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ অশোকের প্রাচ্যলিপিতে 
এই ব্লীবলিঙ্গের রূপ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হইত। ডঃ চট্টোপাধ্যায় চত্বারি 
হইতে চারি” পদের €র’ ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ধ্বনিতত্বে অনিয়মের প্রশ্ন তুলিয়াছেন। 
কিন্ত প্রাকৃতে বিশেষতঃ অদ্ধমাগধীতে “তত লোপের বহু দৃষ্টান্ত আছে, যথা 
বাংঃ গা এক্গাঅ এ€স্গাত প্রাঃ গত্ত সং গাত্র ; বাংঃ ধাই এস্ধাতী 
প্রাঃ ধত্তী এসংধাত্রী ; বাংঃ পো €পোঅ এসপুঅ পুত এপুত্ব 
“সং পুভ্র এইগুলি দিধ্বনি পরিবর্তনের উদ্াহরণ। অন্য সংখ্যার পূর্বের যুক্ত 
অবস্থার “চারি'র চ, চৌ, চু, চুয়া ইত্যাদি রূপভেদ হয়। যথা__চৌদ্দ, চব্বিশ, 
চুয়ালিণ, চুরাশী, চৌয়াল্লিশ-এ প্রাঃ চউ সং চতুঃ €েতুস) হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । 
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পাঁচ= পাঁচ€ প্রাঃ বাং পাঞ্চ এসং পঞ্চ! 

ছয়= ইহার ব্যুৎপত্তি লইয়া ডঃ চট্টোপাধ্যায় বিপুল গবেষণা করিয়াছেন। 
তিনি ইহার ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিত রূপ নির্দেশ করেন £__ছয় এছ. -ক্ষক ; 
ছ-ক্ষষ। তিনি মনে করেন ক্ষষ হইতে মধ্য ভারতীয় বা নব্য ভারতীয় 'ছ’ 
আসিতে পারে না। অধ্যাপক জুলরক মারাঠি ‘সহা’ শব্দের উৎপত্তি স+ক্ষষ 
হইতে মনে করিয়াছেন। কিন্ত এই সকল কষ্টকরনার কোন আবশ্যকতা দেখা 
যায় না। ' Pisch€l .শ, ষ, স হইতে ‘ছ’ হওয়া নিয়মিত মনে করেন। ইহার 
বুৎপত্তি নিয্নলিখিতরপ মনে করাই সঙ্গত ছয় এছ এপাঃ প্রাঃ ছি’ প্রাঃ 
প্রাঃ স এ€ইন্দো_-এরিয়ান ঈ্ষব আর্য সকৃশ এহিন্দ-যুরোপায়ণ *সেক্ন 
( 585), অশোক লিপিতে (যয স্থানে) ‘ছ’ হয় নাই। ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 
অশোকের রূপনাথ লিপিতে ‘ছবছরে’ ‘ছ’ পাওয়া যায়। কিন্তু Hultzsch 
বলেন, ইহা সংস্কতের “সংবৎসরে” হইতে উৎপন্ন। ইহা হইতে বুঝিতে পারি ‘ছ' 
অশোকের পরবভ্তীষুগের ধ্বনি পরিবর্তন। ছয়” শব্দের ‘অ’ ‘এক’ হইতে দশ’ 
পর্য্যন্ত সংখ্যার সহিত সাদৃশ্যে ছুই অক্ষর-বিশিষ্ট করা হইয়াছে। এই কারণেই 
নয় নব ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। | 

সাত ঃ সাত এমঃ ভাঃ সন্ত প্রাঃ ভাঃ সপ্ত। অন্ত শব্দের পূর্বে 
সাত শব্দের নিয়লিখিত রূপ পরিবর্তন হয়। (১) সীই-_সীইত্রিশ ; (২) সাতা-- 
. সাতানব্বই, সাতাশী। সাই শব্দ পঁয়ত্রিশের পঁইর* সাদৃশ্যে | এত পদের 
সাতা “দাতাশী» “সাতাত্তর' প্রভৃতি শব্দের সাদৃন্যে_সাত+আশী--সাতাশী ; 
সাতাত্তর -*সাতহত্তর -সাতসত্তর টা লুপ্ত ‘হ’ আকার দ্বারা প্রকাশিত 
হইয়াছে । | 
- আট £ আট প্রাঃ বাং ভা মঃ ভাঃ অট্ঠ প্রাঃ ভাঃ অষ্ট। 
সংখ্যাবাচক শব্দের পুর্ব ইহার রূপ (১) আট- আটত্রিশ প্রভৃতি 7২) আটা. 
আটাশ, আটান্ন, আটাত্তর, আটাশী। আটাশ €আঠ+ইস প্রাঃ অটঠ+ 
বীস এঅষ্টবিংশতি। আটাযুক্ত অন্য সংখ্যাবাচক শবগুলির ব্যুৎপত্তি যথাস্থানে 
আলোচিত হইবে। 
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নয় £ নয় <প্রাঃ নঅ এপ্রাঃ ভাঃ নব্‌। ইহা ছয় শব্দের সাদৃশ্যে 
উৎপন্ন হইয়াছে। 

দশ £ দশ মাগধী দশ প্রাঃ ভাঃ দশ । অন্য অংখ্যাবাচক শব্দের 
পরে ‘র’ হইয়াছে! যথা-_-এগার, বার তের ইত্যার্দি। ইহার ধ্বনি পরিবর্তনের 
ক্রম এইরূপ ৷ -র এ-রহ উরস এ-দশ। এই স্থানে দুইটি ব্যঞ্জনেরই 
পরিবর্তন হইয়াছে। দ> র হইবার, কারণ__77901:0] বলেন, ইহা ড-এর 
মধ্য দিয়া হইয়াছে, যেমন_দশ২৯-ডস৯রস--রহ। কিন্তু জুলরক এই ব্যুৎপত্তি 
স্বীকার ' করেন না; তাহার যুক্তি এই যে, ড স্থানে র হইলে “যোড়শ” শব্দের 
স্থানে ‘যোরহ’ হইত, কিন্তু আমরা মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় ‘যোলহ’ দেখিতে পাই । 
তাহার মতে দ্বাদশ শব্দের প্রথম ‘দ’ হইতে বিষমীকরণের জন্য দ্বিতীয় দ’ «র, 
হইয়াছে। পরে অন্যত্র সাদৃশ্যে উহা ব্যাপক হইয়াছে । এগার: এপ্রাঃ বাঃ 
এগারহ €অপঃ এগগারহ €অ: মাগধী একারস সং একাদশ | 

বার £ বার প্রাঃ বাং বারহ এমঃ ভাঃ বারস €অশোকের গীর্ণার 
লিপি দ্বাদস <সং দ্বাদশ ৷ 

তের ঃ তের প্রাঃ বাং তেরহ পা প্রা: তেরস -অশোকলিপি 
তেদস, ত্রৈদশ এসং ত্রয়োদশ | 
| চৌদ্দ ঃ চৌদ্দ - প্রাঃ বাং চৌদ্দহ-অপঃ চউদ্দহ-অঃ মাগধী চউদস-সং 
চডুদ্দিশ | | 

পনের £ পনের এপ্রা: বাং পনরহ-অপঃ পন্নরহ€অঃ মাগধী পন্নরস€ 
সং পঞ্চদশ । তুং অশোক পংনড়স, খারবেল পংদরস। ূ 

ষোল £ ষোল প্ৰাঃ বাং ষোলহ€ অপঃ সোলহ-্প্রাঃ পাঃ মোলস < 
সং ফোড়শর।  .. | : 

সতের ₹ সতের প্রাঃ বাং সতেরহ-সতরহ-প্রা পাঃ সত্তরস€সং 
সপ্তদশ | . তি 

' আঠার £ আঠার <প্রাঃ বাং : আঠারহ-অপ: অটঠারহ-ম: ভা: অটঠারদ 

সং অষ্টাদশ | 
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উনিশ £ উনিশ-কঈউনঈস- উনবীস- অউনবীস-* অকুনবিসং প্রাঃ 
একুনবিসংএ* একোনবিংশৎ-€ সং একোবিংশতি। বুৎপত্তি দ্বারা দেখা 
যাইতেছে উনিশ, উনবিংশতি হইতে আগত নহে। | 

কুড়ি ঃ ইহা কোল ভাষা হইতে বাংলায় গৃহীত। কোল্ভাষায় ইহার 
অর্থ মনুষ্য । বাংলা বিশ€অপ: বীস-প্রা: পা: বীসংব*বিংশৎ = বিংশতি । 

একুশ : একুশ প্রা: বাং একুঈস-অপ: একবীস-* একবিংশৎ, 
একবিংশতি। এইরূপে বাইশ হইতে আটাইশ পর্য্যন্ত সংখ্যবাচক শব্দের 
বুৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু উনত্রিশ শব্দের বুৎপত্তি উনিশের ন্যায়। 

ত্রিশ : ত্রিশ অর্দ্ধতৎসম, তদ্ভব বাংলা তীস€অপঃ তীস প্রা: তীসং এপাঃ 
তীংসং ত্রিংশৎ। পঁয়ত্ৰিস <*পঁয়তিস < পনতীস < পঞ্চ ত্ৰিংশৎ । 

চল্লিশ : ইহা ধ্বনিতত্বে অনিয়মিত । নিয়মিত তন্তভ বাঙ্গালা *্চালিশ<অ:ঃ 
মাগধী চাআলীসং<প্রাঃ, পা ঃ চত্তালিসং<সং চত্বারিংশ । বিয়ালিশ, চুয়ালিশ 
শব্দে চল্লিশের চ’ লোপ পাইয়াছে। প্রাকৃতে এইরূপ -- অর্দ্ধমাগধীত বাআলিস, 
চুয়ালিসং, চউআলিসং ইত্যাদি । তেতাল্লিশ শব্দের দ্বিতীয় ‘ত’ সমীকরণবশত: | 
তেয়াল্লিশ- অ: মাগধী তেআলিস কিংবা *তেচালিস হইতে আসিয়াছে। 
তেতাল্লিশের সাদৃশ্যে পঁয়তান্তিশ, অঃ মাগধী পনআলীস, পূর্ববঙ্গের পীচচল্লিশ। 

পঞ্চাশ : পঞ্চাশ <* ম: ভাঃ পঞ্চাসস সং পঞ্চাশৎ। একানন, বায়ান্ন 
প্রভৃতি শব্দে এক+অন্ন, বা+অন্ন। এই অন্ন এপ্রাঃ ব্ন্ং এইপঞ্চতৎ <* 
পঞ্চ শৎ < *পঞ্চশৎ <পঞ্চাণৎ (13০1.0]) | ছাপান্ন এষষ্টপঞ্চাশৎ । 

যাট : ষাট এম: বাং £ ষাটি-প্রা:, পাঃ সচি-ষষ্ঠী। 

সত্তর : সত্তর-প্রা বাঃ সত্তরি€ সং সপ্ততি। বিষমীকরণ বশতঃ ‘ত’ 
স্থানে ‘র’ হইয়াছে (জুলব্ুক) ; Pisch€l-এর মতে ‘ত’ > ট’>'ড়’>'র’ হইয়াছে । 

একাত্তর : একাত্তর-* একহত্তর-€একহত্তরি এপ্রা: একহত্তরি . <এক- 
সপ্ততি। ইহার পরের সংখ্যায় এইরূপ ‘স’ স্থানে ‘হ’ হইয়াছে । ভাধুনিক 
বাঙ্গালার নিয়মান্ুদারে পদমধ্যবত্তা “হকারের লোপ হইয়াছে-_বাহাত্তর বায়াত্তর ৷ 

আশী.ঃ আশী এপ্রাঃ অসীই এসং অশীতি | 


টি 
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নব্বই £ নব্বই প্রাঃ নউই -€পাঃ নবুতি €সং নবতি। মধ্যম্বরের 
উপর শ্বাসক্ষেপের (62210108515) জন্য উহ! দ্বিত্ব হইয়া নব্বই পদ হইয়াছে। 
অন্থায় ই (৯০), একাণই (৯১) ইহা এখন অপ্রচলিত। 


ভগ্নাংশ সংখ্যা 

মিয়লিখিত ভগ্নাংশগুলি সর্বভারতীয় । তাহাদের ব্যুৎপত্তি এইরূপ £₹_ 
= পো, পোআ, পোয়া এমঃ ভাঃ পাব্‌, পাঅ «প্রাঃ ভাঃ পাদ । আব্১-ও 
আনিয়মিত। নিয়মিতরূপে *পা হইত। তুং একপা; কিন্তু একপোয়া। এই 
পরিবর্তনের অন্ত কারণ আছে। 

$-তেহাই -ঞ্ত্রিভাসিক এক্ষণে অপ্রচলিত! 

১৯-সওয়া মঃ ভাঃ সবাঅ প্রা: ভা; সপাদ। 

সাড়ে : সাড়ে এম: ভাঃ সডঢ প্রা: ভা: সার্ধ। 

দেড় : দেড় <দেঢ় <দিঅঢ় (অশোক ) €দিঅড্ট -দ্যর্ধ। 

আড়াই : আড়াই -আট়াই <অডঢাইঅ -%অঢাতিয় -অর্ধতৃতীয়। 

আউট : আউট -আহুঠ, আহুট্ঠ €অডঢুট্ঠ অর্ধ অউট্ঠ <অৰ্দ্ধচতুৰ্থ । 
কিন্ত ডড >ঢ ১হ অসম্ভব। এই শব্দটি অপ্রচলিত ৩২ অর্থে ব্যবহৃত 
হইত। 

সিকি : সিকি--ইহার সন্তোষজনক ব্যুৎপন্তি পাওয়! যায় না! সম্ভবত: 
নিয়লিখিত রূপে ইহা! ব্যুৎপন্ন হইতে পারে-_- সিকি এপসস্থকি -এসচুকি 
চউক্কি <চতুঞ্ধী । 

আধ : আধ এম ভাঃ অদ্ধ প্রাঃ ভাঃ অৰ্দ্ধ ; কিন্তু এই অৰ্থে ‘আড়’ 
শব্দ--যথা, আড়চোখে, সাড়ে, আড়াই ইত্যাদি শব্দে আড় শব্দ আছে। 
আধ শব্দ পশ্চিম হইতে আমদানী । খাঁটি বাঙ্গালা আড় <আঢ় এমঃ ভাঃ 
অডড (-অশোকলিপি অঢ়) প্রাঃ ভাঃ অর্ধ । 

পৌণে: পৌণে <পৌণা এপ্রা পাউন প্রাঃ ভা: পাদোন 
= পাদ +উন)। রঃ 
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পূরণবাচক শব্দ 


আধুনিক বাংলায় বিশেষতঃ সাধুভাষায় তত্ভব পুরণবাচক শব্দের অভাব । 
কিন্তু মধ্য ও প্রাচীন বাংলায় ইহা ছিল। 

পয়লা < পহেলা <পহিলা -*পহইল্ল -*পধমিল্ল = পধম (খারবেল লিপি) 
+স্বার্থে ইল্ল প্রাঃ ভাঃ প্রথম «আধ্য »প্রতম | 

-ম্ধাবাংলা তিঅজ -স*তিইজ্জ প্রাঃ ভাঃ তৃতীয়। চউঠা এমঃ বাং 
চউঠ €চউটড এ+চছুটঠ এক্চতুটঠ চতুর্থ । 

তারিখ বুঝাইতে এই গূরণবাচক শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গে ( তিথি শ্রান্দের বিশেষণ. 
বলিয়!) বাংলায় ব্যবহৃত হইত। | 

দোসরা <ফদুসর এছুরস এ+ পছুরিস এ ২স্ছুদিস তহিত হদৃশ, সদৃশ ' 

প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে-। 

এইরূপ তেসরা <*তিনর <*তিরস <ফতিরিস <ফতিদিন <ত্রিদৃশ। 

এই ‘সর’ প্রত্যয় অন্ত কুলি সনদ দই হয়। যথা--সোসর, দোসর, 
একসর । 
. পাচই, ছয়ই, ইত্যাদি তিথিবাচক শবে_ই <-ই ববী. <সী। ভাঃ 
“চট্টোপাধ্যায়ের ব্যুৎপত্তি অসঙ্গত। পাচুঞি ছউগ্রি ইত্যাদি শব্দ তুলনীয় । 


ক্রিয়াপদ 


. প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষায় কাল (5056) এবং ভাব (15০০) 
ভেদে এক ধাতুর (7০০) বিভিন্ন রূপ হইত। ইহাদিগকে ক্রিয়ামূল (3৪৪০) 
বলা যাইতে পারে। যথা ভূ ধাতু। ইহার বর্তমান কালের ক্রি ক্রিয়ামূল (Base) 
ভেব? | ক্রিয়ামূলের সহিত বিবিধ প্রত্যয় (Personal endings) যুক্ত হইয়া 
পুরুষ (Pers০n) ও বচন (5001১67) বুঝাইত। : যথা, ভব +তি-ভবতি ; 
ইহা! প্রথম পুরুষের একবচনের ক্রিয়াপদ। কাল ও ভাবভেদে -প্রত্যরগুলিরও 
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কতিপয় আকার ভেদ ' হইত। যথা, প্রথম পুরুষের একবচনে' বর্তমান কালের 
প্রত্যয়_তি (ভবতি ), অনগ্ভতন কালের প্রত্যয়--ৎ ( অভবৎ ), পরোক্ষ অতীতের 
প্রত্যয়_অ ( বভুব) ইত্যাদি। পরস্মৈপদী ও আত্মনেপরী ভাবে ক্রিয়ার দ্বিবিধ 
ধাতুরপ ছিল। নিয়ে ভূ’ ধাতু হইতে বিভিন্ন কালে ও ভাবে যে ক্রিয়াপদ 
হয়, তাহার পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একব্চনর রূপ দেওয়া হইতেছে $= 

১1 বর্তমানকাল নির্দ্দেশভাব 


{ Present Indicative) 7 লট. ৮৮” ভবতি। 
২1 বর্তমানকাল সংশয় ভাব ME | 
টি রি ( Present Subjunctive ) — লেট» = : ভবাঞ্চ ভবতি। 
৩। বর্তমানকাল আদেশ ভাব 
( Present Imperative) — লোট, - ভবতু। 

৪1 অনগতন অতীত ( Imperfect )-- ললঙ. -- অভ্রৎ। 
৫। বিধি . (10090৮৩) 7. বিধিলিউ -_ ভবেৎ। 
৬7 ক্রিয়াতিপত্তি ( Conditional )-- লুঙ -_ অভবিষ্যুৎ। 

৭1 ভবিষ্যৎ (Future) -' = লট -_  ভবিষ্যাতি। 
৮। নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ (Definite future) লুট -- ভবিত। 
৯। অষ্যতন অতীত (Aorist) = লুঙ _- অভুৎ। 
_১০। আশিষ - ( Precativ৮e )--  আশীলিঙ শু. ভুয়াৎ। 
১১। পরোক্ষ অতীত ( Preterite ) -- লিট, -- বভুব। 


অশোকলিপিতে ( গীর্ণার ) নিয়লিখিতরূপগুলি দৃষ্ট হয়__ 
১। ভবতি (9), হোতি (G. K. 5., A.].), ভোতি (5. M.) 
উপন্নাতি (9) 
২1 মংঞা (-মনাৎ) (G.), হুবতি (957050) যুজংতু 


* ২ ন্‌ং লেট সংস্কৃতি অপ্রচলিত মাত্র বেদে পাওয়া যায়। 


ডে 


পা 
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৩। যোতু (7907, M. D. J., Pill), ভোৰ (5), (pl) Gir 
৪1 আহো ( =সং অভবৎ ), আয়ায় ( এয!) । 
৫। ভবে, তিসটেয়াস্থা (G৪. ), হুবেয়! (7). 0. ). 


৬। ১ | 
৭1 কাসতি -কঞ্সকর্ধতি -করিষ্যতি ) (পালি কাহাত )। 
৮। ১ 


৯1 *অহু ( বহুবচন অহুংস্থ) (08) নিখমিথা 80৫, নিখমিস্থ 01 (₹) 
নিখমি (7)[নিক্রমি (818) ]1 


১৩ | ১ 

১১। আহ (Gir ) 

পালিতে ইহার প্রতিরূপ নিম্নলিখিত পদ হয় £_- 
১1 বভপতি. হোত্তি। 


২1 (কয়েকটি মাত্র ধাতুর পদ রক্ষিত )। 

৩। ভোতু, হোতু, 6.৪. পটিভণাতি। 

৪1 অভবা, অন্বাঃ হুবেয়া। 

৫1 ভবেয়া, ( হেয়া, ), ভবে। 

৬! অভবিসদ (ভবিসদ ), অভবিসদা (ভবিসদ। 

৭1. হোহিতি, হেহিতি, (হেতি ), ভবিসদতি। 
৮1 (লোপ)। 

৯1 অহোসি, আহত অনু, অভবীঃ অভবি। . 

১০! (লোপ বা ৫ নং-এর সহিত গোলযোগ )। 

১১। (কয়েকটি মাত্র ধাতু পদ রক্ষিত ) 

প্রাকৃতে নিয়লিখিত রূপগুলি পাওয়া যায় ৫-- 

১। হোই (5 শৌরসেনী ) "8. (মাগধী ), Dh ( ধোৌলী ) ভোনী। 
২। (লোপ) 

৩। হোউ (শৌরসেনী) 5; মাগবী "18. ধৌলী Dh; ভোছু) 
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৪1 


৫ 


> 
২! 
৩। 
81. 
৫1 
ডা 
৭! 
৭] 
রা 
৯! 
১০ । 


৯:১০ || 


(আসী ; আসি, আববশি ) হুবীঅ। 
ভবে (A 278. অর্ধমাগধী, 1.0. জৈন মাগঃ ) হবে (75 জৌ, শৌর) 


(হোস্তো ) 


হোইই, ভবিসদই (4A. 22৪. অঃ মাগ ; 0. 20. জৈন মাগঃ ) 
লোপ 

ভুবি (A. 708. অঃ মাগঃ), আহসি। 

হোজ্জা, হবেজ্জী, হোজু। 

( অহি ধাতু A. 18. অর্ধমাগবী ) হোহীঅ (হোলী, হোহী)।. 


ধাতুরূপের গণ 


বিভিন্নরূপ ভেদে ধাতুরূপগুলিকে ১৯ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে! 
Vতু। ভবতি; পাঃ হোতি; প্রাঃ হোই, বাং হয়। 

আদ্‌। দোদ্ধি, পাঃ দোহতি ; ছুহ্‌তি ; প্রাঃ দোহই ; বাং ছুহে, দোহে । 
হু! জুহৌতি ; পাঃ জুহোতি ; প্রাঃ হুনই ; মঃ বাণ £ হুনে | 

দিব । বুধ্যতে ; পাঃ বুজ্বতি ; প্রাঃ বুজ বই ; বাংঃ বুঝে, বোঝে ৷ 
স্থ। শৃণোতি ; পাঃ স্থনোতি, স্থণাতি ; প্রাঃ স্থনই ; বাং শুনে, শোনে। 
তুদ। গিরতি; পাঃ গিলতি, গিরতি ; প্রাঃ গিলই ; বাং ঃ গিলে, গেলে । 
ক সিচ। সিঞ্চতি; পাঃ সিঞ্চতি ; প্রাঃ সিঞ্চই ; বাং ছে"চে। 

রুধ! ছিনত্তি ; পাঃ ছিন্দতি, ছিন্দিতি ; প্রাঃ ছিন্দই ; বাং ছিড়ে, ছেড়ে । 
তন্‌। করোতি ; পাঃ করোতি + প্রাঃ করই ; বাং করে। 

ক্রী। জ্রৌণাতি ; পাঃ কিনাতি ; প্রাঃ কিনই ; বাং কিনে, কেনে। 
চুর! কথয়তি ; পাঃ কথয়তি, কথেবি ; প্রা: কহেই, কহই ; বাং কহে। 
(ক) রুদ্‌ | রোদিতি ; পাঃ রোদতি, রুদতি ; প্রাঃ রঅই, রোবই বাং রোয়। 
(খ) স্বপ.। স্বপিতি ; পাঃ পতি ; প্রাঃ স্থঅই, স্থবই, সোবই+ বাং শোয়। 


৩৩ 
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ইহাতে দেখা- যাইবে যে, ' প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষার ধাতুরূপ ক্রমশঃ 
গোলযোগ উপস্থিত (007556৭) হইয়া সরলীভূত ( Simplified ) হইয়াছে। 
যথা-_পাঃ অদাদি (২নং), ভাদি ( ১নং) তুদাদিতে (৬নং) পরিণত হইয়াছে। 
তনাদি (৮নং) ভ্বাদির ( ১নং) সহিত একরূপ হইয়াছে। অধিকন্ত পালি ও 
প্রাকৃতে আত্মনেপদী পরস্মৈপদীতে পরিণত হইয়াছে। 


তাশোকলিপিতে আত্মনেপদী 


( কেবল গীর্ণারের লিপিতে আত্মনেপদীর রূপগুলি দেখা যায়) 


(১ম পুরুষ ) 
১। “করোতে, মংঞতে । আরভার ( Pass PL.) G. 
২! ৮ [পর (এ) মতে (Pl, ৫.) 
৩। অন্ধবিসিয়তমাং ( Passive ) 
৪। x 
€। পটিপজ্জথ (= $6. প্রতিপদ্যতে) 
৬) I x 


৭। আন্ুুবত্তিসরে (P1= অন্ুবন্তিয্যন্তে) 
৮ X 
৯! আরভিস্ত ( Pass. Pl. ) 
১০ X 
১১। ০ 
নিখমিথা (.) হুথা, বটিথা ( Pillar ), নিখমিঠ (58919) | 
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মধ্যম 
উত্তম 


প্রথম 
মধ্যম 


১ 
উত্তম 





-২৫৯ 


বহুবচন 
চলন্তি 
চলথ 

চলাম 


চলন্তি 
চলথ 
চলাম 


চলস্তি | 
চল্থ (চলিখা) 


চলাম 


[ চলিমো» চলুঃ চলামু 
চলিমু, 'চলিম, চলাম ] 


_ক্রিয়াপদ 
{ নির্দেশভাব ) 

সংস্কৃত 
একবচন দ্বিবচন 
চলতি চল্তঃ 
চলসি চলথঃ 
চলামি চলাবঃ 

পালি 
চলতি _.. [দ্বিবচন নাই) 
চলসি --* 
চলামি 
(গাথায় চলং) 

প্রাকৃত 
চলই .  (দ্বিবচন নাই) 
চলসি *** 
চলামি 

(চলমি, চলিমি ) 
অপভ্ৰংশ 

চলই (দ্বিবচন নাই) 
চলসি, চলহি 
চলউ (চলম ?) 


চলস্তি চেলহি”) 
চলহু 
চলহু" 
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বর্তমানকাল নির্দেশভাব 
[Indicative Mood] 


প্রাচীন বাংলা 
পুরুষ | একবচন বহুবচন 
প্রথম - চলই চলস্তি 
মধ্যম চলসি চলই 
উত্তম চলম চলহু" 
মধ্যবাংলা | 
প্রথম চলএ, চলে চলস্তিঃ চলস্তে 
মধ্যম চলিনি চলহ 
উত্তম চলে" চলিএ, চলি, চলহোৌ 
"1: আধুনিক বাংলা 
প্রথম চলে .-* চলে 
মধাম চলিস চল 
উত্তম চলি চলি 


প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষা হইতে একমাত্র বর্তমান কালের নির্দেশভাবে ([॥di০৭- 
tive Mood) ক্রিয়ারূপগুলি সমস্ত স্তরের মধ্য দিয়া আধুনিক বাঙ্গালায় 
পৌছিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালায় একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যাহা 
ব্যুৎপত্তি হিসাবে বহুবচন, তাহা সম্মানার্থ কর্তার সহিত একবচনে, ব্যবহৃত হয়। 
এই জন্য দৃশ্যত: বচনভেদে ক্রিয়াপদের রূপভেদ হয় না। যেমন--সে করে, 
তাহারা : করে; তিনি করেন, তাঁহার! করেন। কিন্তু ভাষার ইতিহাসে “করে? 
একবচন এবং “করেন? বহুবচন! আমরা সর্বনাম প্রকরণে দেখিয়াছি যে, 
তুচ্ছার্থে সর্ববনামগুলির “মুই, তুই” ‘সে’ একবচন এবং ইহাদের বহুচবন 
(ব্যুৎপত্তি হিসাবে) আমি, তুমি, তিনি ; ইহা স্মরণ রাখিয়া আমরা ক্রিঘ়াবিভক্তি- 
গুলির ইতাহাস আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। আঃ বাং চলে এমঃ বাং 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ২৬১ 


চলএ প্রাঃ বাং চলই এ্প্রাঃ চলই প্রা: ভাঃ চলতি। আঃ 
বাং চলেন এমঃ বাং চলেন্ত প্রাঃ বাং: চলস্তি মেঃ ভা: 
চলস্তি -প্রাঃ ভাঃ চলন্তি। ডঃ চট্টোপাধ্যায় এই শেষোক্ত ব্যুৎপত্তি গ্রহণ 
করেন নাই । তাহার মতে একবচনের চলে’ শব্দের সহিত বিশেষ্যের কর্তকার- 
কের বহুবচন চিহ্ন ‘ন’ যোগ করিয়া এই চলেন পদ উৎপন্ন হইয়াছে । তিনি 
আমাদের প্রদত্ত বাৎপত্তি এইজন্য গ্রহণ করেন নাই যে, নঅন্ত হয়না 
বরং ত অন্ত হয়। যেমন দত্ত দাত; তাত তত্ত্ব ইত্যাদি। কিন্ত 
অস্তি ক্িয়াবিভক্তি হওয়ায় এবং তাহার বিশেষ অর্থ থাকায় ইহা সাধারণ 
ধ্বনিতত্বের নিয়মের বহিভূর্ত। এইজন্য প্রা: বাঙ্গালায় বা আদি মধ্য বাঙ্গালায় 
যেখানে দাস্ত “দন্ত সেখানে চলান্ত <চলপন্তি হয় নাই। অধিকন্তু সময়ভেদে 
ধ্বনিতত্বের ভেদ হয়। যেকালে ত -অন্ত হইয়াছে। তাহার পরে ন অস্ত 
€অস্তি হইয়াছে । এই ছুই পরিবর্তন এক -সগয়ের নহে। চলেন হইতে 
চলস্তি পর্য্যন্ত পরিবর্তনের সমস্ত শৃঙ্খলগুলি আমরা পাইতেছি। কাজেই 
অনুমান দ্বারা অন্য ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা সঙ্গত হইবে না। চলিস <ফচলইস্‌ 
মঃ বাং প্রাঃ বাং মঃ ভা প্রা: ভাঃ এচলসি। চলি «আদি মধ্য বাংলা 
চলিএ প্রা: বাং চলিঅই এপ্রাঃ চলীঅই প্রাঃ ভা: চল্যতে। এতিহাপিক 
হিসাবে ইহা মঃ বাং উত্তম পুরুষের বহুবচনের সহিত ব্যবহৃত হইত। উত্তম পুরুষের 
একবচনের পদ চলে"! <চলম্‌ এপ্রাঃ বাং চলম্‌ প্রাঃ চলমিপ্রাঃ ভাঃ চলামি । 
এক্ষণে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি বুলিতে এবং আসামী ভাবার রক্ষিত হইয়াছে। 
প্রাঃ বাং উত্তম পুরুষের বহুবচনের বিভক্তি হু", মঃ বাং দেবতার বন্দনায় 
প্রণমহে”া, প্রণমহু", প্রণমহো, প্রণমহ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রাঃ 
বাং হইতে রক্ষিত। যথা-_প্রণমহৌ ব্যাসমুনি গুণের সাগর। পাঠান্তর 
প্রণমহো ব্যাসদেব গুণের নিধান” ( কবীন্দ্রের মহাভারত )। 'প্রণমহো নারায়ণ 
পুরুষ প্রধান’ (বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত )। শ্ত্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই বিভক্তি 
পাওয়া যায় না। প্রাঃ বাঙ্গালার হু” বিভক্তির বুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
আমাদের মতে অনু" এঅমূহুঁ €অমৃহ €অস্ম। ইহা সংস্কৃতির তদ্যতন 
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অতীতের (লুঙ ) উত্তমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তি, তাহা হইতে বর্তমান কালের 
নির্দেশভাবে (Indicative Mo০d ) ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ "ইখা” বিভক্তি 
অগ্তন অতীত হইতে বর্তমান নির্দেশভাবের বর্তমানে ব্যক্ত হইয়াছে। Pischel 
প্রাকৃতে বর্তমান কালের নির্ধেশভাবে ‘অমহ’ বিভক্তি স্বীকার করেন না। তাহার 
মতে ইহা কেবল আদেশ ভাবে (Imp. 7১০০৫) ব্যবন্ধত হয়। কিন্ত 
রত্বাবলী ও শকুস্তলায় নির্দেশভাবে এই অম্হ বিভক্তি দুষ্ট হয়। ডঃ 
চট্টোপাধ্যায় নিয়লিখিতরূপে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিতে চান-_ চল -চলউ 
-চলবুশ এটলাম। তিনি মনে করেন মধ্যমপুরুষের বহুবচনের রূপে অবস্থিত 
হু’, কারের প্রভাবে বা সাদৃশ্ঠে উত্তমপুরুষেরও বহুবচনে হু-কার আসিরাছে। 
তিনি অনু" €অম্ছ” সঙ্গত মনে করেন না। কিন্তু Dr. 41500: তাহার 
একটি প্রবন্ধে এইরূপ ব্যুৎপত্তি সম্পূর্ণ ধ্বনিতত্ব-সঙ্গত বলিয়া দেখাইয়াছেন। 
(সাঃ প: প: ১৩৩৭-৯২-৯৩ ও ৯৬-৯৭ পৃঃ)। 41500: পরিষ্কার 
দেখাইয়াছেন যে এই 2 (রূপ) অস্ম> অম্হ অনু” ; তম্মিণ.> 
তক্মি> তহি*। 


বর্তমানকালের আদেশভাব 
[ Imperative Mood ] 


সংস্কৃত 
পুরুষ একবচন দ্বিবচন বহুবচন 
প্রথম চলতু চলতাম চলন্ত, 
মধ্যম চল (দেহি) চলতম, চলত 
উত্তম চলাস্তি চলাব চলাম। 
পালি 


প্রথম চলতু (দ্বিবচন নাই ) চলত্ত, 


রে 


«জি 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত 


মধ্যম 
উত্তম 


প্রথম 
মধ্যম 


উত্তম 


পুরুষ 
প্রথম 
মধ্যম 
উত্তম 


প্রথম 
মধ্যম 
উত্তম 


প্রথম 
মধ্যম 
উত্তম 


প্রথম 
মধ্যম 
উত্তম 


চল,চলাহি 
(চলহি, চলসহ ). 
_ চলামি | 
প্রাকৃত 


চলউ টু (দ্িবচন নাই) 


চল, চলস্ত 
(চলেহি, চলাহি) চলেস্থ 
চলামু (চলমু) 


অপভ্রংশ 


চলউ 
চলু, চলাহি, চলহি 
চলউ (1) 

প্রাচীন বাঙ্গালা 
চলউ 
চলল 
x 

মধ্য বাঙ্গালা 


চলুক 
চল্‌ 
x 


*অশোকলিপিতে ত, থ, উভয় বিভক্তি দৃষ্ট হয়। 


একবচন ( দ্বিবচন নাই ) 


. আধুনিক বাঙ্গালা 


২৬৩ 
চলথস% -. 


চলাম। 


চলন্ত 
চলহ 


***, চলামোঃ চল মহ, চলেম্হ। 


‘বহুবচন 
চলন্ত (চলহি”) 
চলহু, চলেহু 


১২৩ 


চলহু 


২৬৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


আধুনিক বাঙ্গালায় প্রথম পুরুষে চলুক’ ইহার ‘ক’ স্বার্থে বিভক্তি । 
ইহা সংস্কতের স্বার্থে ‘ক’ বিভক্তি হইতে আসিতে পারে না। সম্ভবত: ইহা 
মুণ্ডা ভাষা হইতে আসিয়াছে । (Ref. Munda affinities of Bengali, 
Oriental Conference 6th Patna Session, Dr. Shahidullah 1930 
P. 719 ) মধ্য বাঙ্গালায় চলু, চলুক দুই রূপই দেখা যায়। চলু প্রাঃ বাং 
ও প্রাঃ চলউ প্রাঃ ভা: চলতু ৷ 

. আধুনিক বাঙ্গালায় ‘চলুন’ সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যুৎপত্তি 
হিসাবে ইহা বাস্তবিক বহুবচনের প্রথম পুরুষের . রূপ। চলুন €মঃ বাং 
*চলুস্ত এপ্রাঃ বাং, মঃ ভাঃ প্রাঃ ভাঃ, চলন্ত! ক্ষটলুস্ত হইতে কিরূপে 
চলুন হইয়াছে, তাহা চলেন্ত' হইতে ‘চলেন’ পদের ব্যাৎপত্তিতে দেখান 
হইয়াছে। প্রীকৃষ্ণকীর্তণে কেবল ‘দেন্ত’ একটি শব্দ পাওয়া যায়। 

আধুনিক বাঙ্গালায় চল্‌ মধ্যম পুরুষের অবজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়, কিন্ত 
ব্যুৎপত্তি হিসাবে ইহা! একবচনের পদ। আঃ বাঙ্গালায় অন্ত্য অ-কার লোপের 
জন্য ইহা হসন্ত হইয়াছে । মঃ বাং প্রাঃ বাঃ, মঃ ভাঃ, প্রাঃ ভাঃ চল’ | 
উড়িয়া ভাষায় অন্ত অ-কার রক্ষিত হওয়ায় বহুবচন পদ ‘চল’ হইতে পৃথক 
করণের জন্য ‘চলু’ এইরূপ পদ সৃষ্ট হয়! এই চলু’ নির্দেশভাবে প্রযুক্ত 
হয়। আদেশভাবের জন্য আঃ বাং হইতে হসন্ত ‘চল’ রূপ গৃহীত হইয়াছে।, 

উড়িয়া নির্দেশভাব মধ্যমপুরুষের একবচনে-চলু বহুবচনে চল 

». আদেশভাব ৪ ১ চল্‌ 5 চল।. 

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, বাঙ্গালায় মধ্যম পুরুষের একবচনে একইরূপ চলু’ 
ছিল। পরে তাহাদের মধ্যে পৃথককরণ দ্বারা নির্দেশভাবে চল’ ও আদেশভাবে 
‘চল’ এইরূপ হৃইয়াছে। 

আসামীতে মধ্যম পুরুষের একবচনে নির্দেশভাবে চগ্ল” ( স্বরাস্ত ) বহুবচনে 
চিল” এবং আদেশভাবে একবচনে চিল” (হসন্ত) বহুবচনে চিলা”। আসামীর 
নির্দেশভাবের মধ্যমপুরুষের একবচনে চল (অকারন্ত) -*চলহ এম: আসামী 
চলস প্রাঃ আসামী মঃ ভাঃ প্রা: ভাঃ চলসি’ বহুবচনের চলা? «এম: আসামী, 
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প্রাঃ আসামী, প্রাকৃত চলহ এপালি ও প্রাঃ ভা: চলথ। পালি ভাষায় 
প্রাঃ ভা: নির্দেশ্বভাবের ‘চলথ’ ও আদেশভাবের “চলত'__উভয়ই ‘চলথ’ রূপ গ্রহণ 
করিয়াছে। অর্থাৎ আদেশভাবের স্থলে নির্দেশভাবের পদ ব্যবহৃত হইয়াছে 
(যেমন পূর্বববন্ধের বুলিতে “মাপনি দেখুন' স্থলে “আপনি দেখেন” )। 


অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের বহুবচনে বস্তুত: নির্দেশভাবের পদ ব্যবহৃত-হয়। 
এইরূপ প্রয়োগ প্রাচীন প্রাকৃতের যুগ হইতে সমস্ত আ: ভা: আঃ ভাষায় 
সংক্রামিত হইয়াছে । ("চল রূপের ব্বাৎপত্তি পূর্বের দ্রষ্টব্য )। 


আধুনিক বাঙ্গালায় উত্তপুরুষে আদেশভাবের কোনও রূপ নাই 1 
উড়িয়া এবং আসামীতে নির্দ্দেশভাবের পদ আদেশভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্ত 
ম: বাঙ্গালায় আদেশভাবের বহুবচনে উত্তম পুরুষের একটি রূপ ছিল। চলিউ 
(এ স্থানে উ অব্যুৎপত্তিগত ) -প্রাঃ বাং চলিঅউ <প্ৰা: চলীঅউ < প্ৰাঃ 
ভা: চল্যতু=চল্যতাম্‌ । ইহা ‘সম্ভবতঃ কৰ্ম্মবাচ্যের রূপ! মঃ ভাঃ কর্ম্সবাচ্য 
পৃথক বিভক্তি না থাকায় কর্তৃবাচ্যের (পরস্মৈপদের ) বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। 
ইহা প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ । ইহা নির্দেশভাবের উত্তমপুরুষের বহুবচনের 
পদের সহিত le 


সামন্ত অতীত, নিত্যপ্ৰবৃত্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ামূল (885৩3) 
Hat SABES RNA SSG SDS BLS EB 0 LE MDL LUE Sahin 


অতীত কালের ক্রিয়ামূল -ইল প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়। যথা--দেখিল, 
চলিল ইত্যাদি । 'মঃ বাং ও আঃ বাঙ্গালায় বর্তমান কালের ধাতুমুলের সহিত 
-ইল-যোগে অতীত কালের ধাতুমূল গঠিত হয়। যথা-__আমিল <আস+ ইল, 
হইল <হ+ইল, শুইল -শো+ইল। কিন্তু মঃ বাঙ্গালায় কতকগুলি অতীত 
ক্রিরামূল দেখিতে পাওয়া যায় যাহা বর্তমান ক্রিয়ামূল হইতে উৎপন্ন নহে; 
কিন্ত ভাব বা কর্ম্মবাচ্যের ( Past Passive Participle) কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত 
শব্দের সহিত ইল-যোগে উৎপন্ন । বথাঁ_-আইল . €আয়+ইলঃ আয় প্রাঃ 


৩৪- 


২৬৬ . সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


আম এগ্রাঃ ভা: আগত-আগম্74ত ; আইল; ভইল -ভইঅ+ইল, 
ভইশ -*্ভৈঅ <*প্ৰা: ভা: ভবিত-ভূত ; স্থৃতিল <স্থত+ইল, সুত €মঃ 
ভা: স্থত্ত প্রাঃ ভাঃ সুপ্ত। 

প্রা: বাঙ্গালায় এইরপেই অতীত ক্রিয়ামূল উৎপন্ন হইত। মঃ: বাঙ্গালায় 
তাহার কিছু রক্ষিত হয় কিন্ত এই সময় হইতেই বর্তমান ক্রিয়ামূলের সহিত 
-ইল যোগে অতীত ক্রিয়ামূল গঠনের সুত্রপাত হয় । আমরা প্রীকৃষ্ণকীর্ভনে 
মইল, মরিল; ভইল ; হইল; প্রভৃতি খুগ্বারূপ দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে 
প্রথমটি প্রাচীন, দ্বিতীয়টি নব্য স্থঠি । এখনো আমরা কথা ভাষায় বলি ‘এল’ 
কিন্ত সাধুভাষায় আসিল । এল মঃ বাং, প্রাঃ বাং আইল প্রা: আঅঅ 
+ইল, আঅঅ -€আগত ; মইল প্ৰাঃ মঅ+ইল, মঅ প্রাঃ ভা: মৃত। 
এইরূপে কইল প্রাচীন ও করিল আধুনিক রূপ। আঃ: বাঙ্গালায় কেবলমাত্র 
₹' গেল”-এই একটি প্রাচীন রূপ রক্ষিত হইয়াছে। যথা প্রা: বাং গেল 
এগঅ+ইল। এই -ইল প্রতায় অপত্রংশে ও অর্ব্বাচীন প্রাকৃতে-ইপ্ররূপে দুষ্ট 
হয়। প্রা: বাঙ্গালায় অতীত কালের তিনটি রূপ ছিল 

(১) প্রাঃ ভা: কৰ্ম্ম ও ভাববাচ্যের অতীত কালের-‘ত’ (ক্ত) প্রত্যয় 
যুক্ত শব্দ হইতে, যথা__- পইঠা এপ্রাঃ পইট্ঠঅ -প্রাঃ ভা: প্ৰবিষ্টক , দীঠা 
এপ্রাঃ দী্ঠঅ এপ্রাঃ ভাঃ দৃষ্টক। 

(২) বর্তমান কালের ক্রিয়ামূলের সহিত-ইল যোগে-_যথা-_দেখিল, আছিল । 
‘এতকাল মুই আছিল 

(৩) প্রাঃ -ভা: কর্ম বা ভাববাচ্যের অতীতকালে -ইত প্রত্যয়-যুক্ত শব্দ 
হইত। য্থা-ভইআ এ্প্রাঃ ভা: ভবিত-ভূত। অপতভ্রংশ স্তর হইতে আগত 
ইউ ইত: (কর্তৃকারকে) প্রাচীন বাঙ্গালায় কতিপয়স্থলে দৃষ্ট হয়। ১/ 
| বর্তমান কালের ক্রিয়ামূলের সহিত -ইব যোগে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ামূল 
নিষ্পন্ন হয়। প্রা: ভাঃ আঃ: ভাষায় ধাতুর সহিত -তব্য, ইতব্য যোগে কর্ম 
বা ভাববাচ্যের কর্তব্য অর্থে পদ গঠিত হইত। ইহা হইতে প্রা: বাঙ্গালায় 
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ভবিষ্যৎ কালের সুচনার জন্য ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাঃ বাঙ্গালার 
ধাতুর -ইব <প্রা: *-ইব্য --ইঅব্য এপ্রাঃ ভাঃ ইতব্য। প্রাঃ বাঙ্গালায় 
ধাতুর সহিত-ইব যোগ না হইয়া বর্তমান ক্রিয়ামূলের সহিত যোগ হইত ৷ 
এইরূপ প্রয়োগ আধুনিক সময় পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে । প্রাকৃতে ধাতু এবং 
বর্তমান ক্রিয়ামূলের -উভয়ের সহিত অবব এতব্য কিংবা ইঅব্ৰ -ইতব্য যুক্ত 
হইত। যথা--প্রাঃ ভা: আোতবা১ পাঃ সোতবব, স্থনিতব্য- প্রাঃ সোঅবব, 
স্থনিঅবব১ বাং শুনিব। ইহারই সাদৃশ্যে অতীত. কালের ক্রিয়ামূল সর্বত্র ধাতু 
হইতে নিষ্পন্ন না হইয়া ক্রমশ: বর্তমান কালের ক্রিয়ামূল হইতে নিষ্পন্ন ৷ 
প্রাঃ ভাঃ ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ প্রাঃ ও মঃ বাঙ্গালায় কয়েকটি পদে রক্ষিত ছিল। 
যথা--প্রাঃ ভাঃ চলিষ্যতি> প্রা: প্রাকৃত *চলিহতি১ স্চলিহই ১ ম: বাং চলিহ 
(শ্রীকুঞ্চকীর্তন)। এনস্থানে ইহা দ্রষ্টব্য যে, কেবলমাত্র প্রথমপুরুষের একবচনে 
এই রূপ (0:22) রক্ষিত ছিল। মধ্যম পুরুষের বহুবচনেও একটি রূপ ছিল। 
কিন্তু তাহা ভবিষ্যাস্ুচক আদেশ.বা অন্নুরোধভাবে ব্যবন্ধত হইত। ইহা 
আঃ বাঙ্গালাতেও প্রচলিত আছে। যথা-চলিও '€মঃ ও প্রা: বাং চলিহ 
এক্গঅপঃ চলিহঅ প্রাঃ চলিহিহ প্রাঃ প্রাকৃত চলিহিত প্রাঃ ভাঃ 
চলিঘ্যথ। মঃ বাঙ্গালার চলিহে রূপ আ: বাঙ্গালায় লুপ্ত হইয়াছে। 

নিত্য অতীত কালের ক্রিয়ামূল বর্তমান ক্রিয়ামূলের সহিত -ইত যোগে 
নিষ্পন্ন হয়। এই-ইত-র বুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের 
মতে -ইত প্রা: বাং অন্ত, এন্ত এম: ভা: আন্ত, এত্ত প্রাঃ ভাঃ অস্ত, 
অয়স্ত (ব্যাকরণের শতৃপ্রত্যয়) [ 0.D.B L. P. 959 ] এই ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে 
দুইটি আপত্ত আছে। (১) সংস্কৃতির শতৃপ্রত্যয় দ্বারা নিত্যপ্রবৃত্ত 
অতীত (Habitual Past) বুঝায় না, কিন্তু নিত্যপ্রবৃত্ত বর্তমান বুঝার । 
ভাষার বিবর্তনে ভাবের বিবর্তন হইতে পারে স্বীকার: করিলেও অন্ত ১ইত 
ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। অধিকন্ত বাঙ্গালায় -ইত প্রত্যয়যুক্ত পদ নিত্য প্রবৃত্ত 
অতীত ভিন্ন অতীত কালের সংশয় ভাবেও (Subjunctive mood) ব্যবহৃত 
হয়। যথা ‘যদি সে পরিশ্রম করিত, তবে ধনী হইত”। এখানে সংশয় ভাব 
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(58121000055 mood) | “সে প্রত্যহ নিয়মিত পরিশ্রম করিত” । এখানে 
নির্দেশভাবে নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত। প্রাদেশিক বার্গালায় ইহার অতিরিক্ত আর 
একটি প্রয়োগ দেখা যায়। ‘আমি কি করতাম্-আমি কি করিতে পারি-এই 
অর্থে। | 
্‌ খুব সম্ভবতঃ নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত ও সংশয় ভাবের অতীত (Conditional 

Past) ইহাদের জন্য যথাক্রমে "লিখ, ও চলন্ত’ এই ছুইটি পৃথকরূপ 

প্রাঃ বাঙ্গালায় ছিল এইরূপ অনুমান করা যায়। ইহাদের সংমিশ্রণে 

চলিত’ এইরূপ হইয়াছে । অর্মাগধীতে সমস্ত পুরুষে ও বচনে অতীত কালের - 
এখ, ইখ, (এখা, ইখা) প্রত্যয় হয়। যথা, প্রথম পুরুষ একবচন সেবিখ, 

সেবিখা (সেবা করিত-অর্থে), হোথা (হইত), কারেখা (করাইত)। মধ্যম 

পুরু বহুবচন -লভিথ (তুমি লভিতে লাভ করিতে)। প্রথম পুরুষ বহুবচন হোথা, 

( Pischel, Para 517), ইথ পিচেলের মতে সংস্কতের লুঙের (Aorist 

Past) প্রথম পুরুষ একবচনে আত্মনেপদী বিভক্তি হইতে উৎপন্ন । 

চলন্ত পদটি প্রাকৃত ও অপত্রংশের রূপ হইতে আগত । হেমচন্দ্ৰ ক্রিয়াতিপত্তি 

( Conditional ) অর্থে প্রাকৃতে অন্ত প্রত্যয়ের বিধান দিয়াছেন। (৮ম. 
অধ্যায়, ৩য় পাদের ১৮০ পৃঃ )। | 


হরিণট্ঠাণে হরিণঞ্চ জইসি ৷ হরিণাহিবং নিবেসন্তো || 
নসহন্তো চিিঅ তো রানু পরিহবং সেজিঅন্তদস ॥ 


অপত্রংশের এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় 

জির্ব তির্ব তিকখা লেবি কর জই সসিছোলিজ্জত্ত। 

তো জই গোরিহে মুহ কমলি সবিসিম কাচি লহন্ত । ৮1৪1৩৯৫ 
এই অন্ত সংস্কতের অন্ত (শত প্রত্যয়) হইতে আগত । 
কাশীরাম দাসের মহাভারতে (লিপিকাল ৯৮৫ সাল_ ১৫৭৮ খৃঃ) খাকিথ, 
খাইথ, করিথু", আসিথে ইত্যাদি রূপ পাওয়া যায়। 
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উড়িয়া ভাষায় ‘অস্ত’ রূপ পাওয়া যায়। ক্রিয়াতিপত্তিতে অস্ত এবং 
নিত্যপ্রবৃত্ততে “ইথ রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সে আসি থাএ=সে আস্তি। 
তেতে বেলে সে করিথাএ- তখন সে করিত। করিথাএ- করি +থাএ, থা ধাতু 
হইতে অধুনা এইরূপ ব্যুৎপত্তি করা হইলেও প্রাচীন রূপ “করিথ” ছিল 
এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। যেমন প্রাকৃত ‘করিজ্জই’ হইতে পরবর্তী 
কালে ‘করা যায়’ করা হইয়াছে। এখানে খ্যায়’ যা ধাতু হইতে কিন্ত 
পূর্বের কর্ম্মবাচ্যের রূপ ভেদ ছিল মাত্র। ক্রিয়াতিপত্তিতে উড়িয়ায় “অন্ত” বিভক্তি 
হয়, যেমন. “পাপ ছাড়িলে তুন্মর মঙ্গল ইতস্ত।” (পাপ ছাড়িলে তোমার মঙ্গল 
হইত)। ইহা প্রাঃ রাং রূপের সদৃশ । আসামীতে মিশ্র ক্রিয়ার দ্বারা 
ক্রিয়াতিপত্তি প্রকাশ করা হয়; যথা করিলেশ৷ হেঁতেন=বাং (যদি আমি) 
করিতাম। মঃ আসামীতে হেঁতেন স্থলে ‘হেঁন্তেন’ রূপ দেখা যায় যেমন পাইল 
হেন্তে=্বাং পাইতাম । ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে হেস্তে <*তহেন্তহি < অহ” 
কিংবা ‘হি’ (সহিস)। এ স্থলেও আমরা মূলে অন্ত বিভক্তি দেখিতেছি। 


ক্রিয়াবিভক্তি 


[ Personal endings ] 


অতীত ৷ 
পুরুষ একবচন বহুবচন 
প্রথম অ এন ' 
মধ্যম ই এ 
উত্তম আম আম 
ভবিষ্যৎ 
প্রথম ‘এ এন 
মধ্যম ই এ 
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নিত্য প্রবৃত্ত অতীত 
পুরুষ একবচন বহুবচন 
প্রথম অ এন 
মধ্যম ইস্‌ এ 
উত্তম আম আম 


এই বিভক্তিগুলির তুলনা করিলে দেখা যায়, কোনও কোনও স্থলে এই 
একই বিভক্তি তিন কালে ব্যবহৃত হয়। যেমন প্রথম পুরুষের বহুবচনে “এন, 
মধ্যম পুরুষের বহুবচনে ‘এ’ । অন্ত কতিপয় স্থানে একই বিভক্তি ছুইকালে 
ব্যবন্ৃত হইত। যেমন অতীত ও নিত্যপ্রবৃত্ত অতীতে প্রথমপুরুষের একবচনে 
‘অ’ এবং উত্তমপুরুবের আম» অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষের একবচনে 
‘ই’। কতিপয় স্থলে বিভক্তি কেবলমাত্র একটি কালে লক্ষিত হয়। যথ৷ 
ভবিষ্যৎ কালে প্রথম পুরুষ একবচনে ‘এ’ নিত্যবৃত্ত মধ্যম পুরুষ একবচনে 
‘ইস্‌’ ভবিষ্যৎ উত্তম পুরুষ ‘অ’। এইরূপ এঁক্য ও বৈষম্যের কারণ কি তাহা 
গবেষণার বিষয়। আমরা এক্ষণে ইহাদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব । 


লক্ষ্য করিবার বিষয় এই থে, বাঙ্গালার ন্যায় আসামীতে, উড়িয়া এবং 
বিহারীতেও এই সমস্ত ক্রিয়ামূলের পর বিভক্তিযুক্ত হয় কিন্তু সেগুলি ৷ 
আকৃতিতে পৃথক। তুলনার নিমিত্ত নিয়ে উড়িয়া ক্রিয়া বিভক্তিগুলি 
প্রদর্শিত হইতেছে । 


অতীত 
ূ্‌ একবচনে .  বহুবচনে 
প্রথম পুরুষ আ এ 
মধ্যম ৮» উ Xx 


উত্তম ০»... | ই উ 


বাঙ্গালা ভাবার ইতিবৃত্ত ২৭১ 


ভবিষ্যৎ 
একবচনে বহুবচনে 

প্রথম পুরুষ অ. এ 
. মধ্যম » উ অ, 
উত্তম ;, ই উ, আ 

ক্রিয়াতিপত্তি 
প্রথম পুরুষ আ এ 
মধ্যম ৯ উ অ 
উত্তম » ই উ 


এইরূপ মৈথিলীতেও বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তি দৃষ্ট হয়। আসামী ক্রিয়া-বিভক্তি 
বাঙ্গালার অতি নিকটবর্তাঁ বিধায় নিয়ে লিখিত হইতেছে । 


আসামী ক্রিয়াবিভক্তি 


অতীত ভবিষ্যৎ 
পুরুব একবচন বহুবচন একবচন বহুবচন 
প্রথম এ (অবকর্শ্মকক এ অ অ 
মধ্যম ই তা! ই আ 
উত্তম ও ইস, (ইবস্থানে) ইস্‌ (ইবস্থানে) 


আসামী বিভক্তিগুলি বাঙ্গালা বিভক্তির সহিত মঃ বাং যুগে একই ছিল। 
ইহা শ্রীক্ণকীর্ভনের ভাষার ব্যাকরণের সহিত তুলনা করিলে অনায়াসে বুঝা 
'ষায়। বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষাগুলির অতীত ও নিত্যপ্রবৃত্ত অতীতের 
ক্রিয়ামূল এক হইলেও বিভক্তিগুলি পৃথক হইবার কারণ কি? ইহার উত্তর 
এই যে, উড়িয়া ও বিহারী ( মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরিয়া ) ভাষায় তাহাদের 
ভাষা-জননী হইতে পৃথক হইবার পর এই সমস্ত ক্রিয়াবিভক্তিগুলি যুক্ত হইয়াছে? 
অবশ্য বাঙ্গালায় ক্রিয়াবিভক্তিগুলি উৎপন্ন হইবার পর আসামী ভাষায় সেগুলি 
উত্তরাধিকারস্থত্রে আসিয়াছে। তাহা হইলে আমরা মনে করিতে, পারি এই 
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সমস্ত সহোদরা ভায়ায়' মূলভাষার কোন ক্রিয়াবিভক্তি ছিল না। কেবলমাত্র 
ক্রিয়ামূলের দ্বারা সমস্ত পুরুষ ও বচন প্রকাশিত হইত। এইরূপ প্রয়োগ 
“মঃ ভাঃ ও প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষার বাক্যধারা ([০%5) অন্ত্যায়ী হইয়াছিল । 
বথা_ প্রাঃ ভাঃ তেন দৃষ্টম তৈ দৃষ্টম, ত্বয়া দৃষ্টম, কহ '-দৃষ্টম, ময়! 
টলতে দৃষ্টম এইরূপ হইত। 

ইহা হইতে প্রাক বাঙ্গালা ভাষায় (7:০০ Bengali) সে এইরূপ 
" দেখিল, ভিন্হ দেখিল, তই দেখিল, তুন্মে দেখিল, মই দেখিল, আন্দে দেখিল । 
পদ আমর! অনুমান করিতে পারি। এইরূপ স্থলে অবশ্য অকর্ম্মক ক্রিয়ার 
কর্তার লিঙ্গ চিহ্ন প্রদর্শিত হইত, এবং 'অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মের লিঙ্গ চিহ্ন 
প্রদর্শিত হইত। যেমন প্রাঃ ভাঃ সা আগতা, শ্রীকৃষ্ণকীপ্তনের ভাষায় রাহী গেলী, 
বড়াই চলিলি ইত্যাদি।_ সকর্মনক ক্রিয়া প্রাঃ বাং মুই ঘালিলি হাড়েরি মালি, 
প্রাঃ ভাঃ মরা অস্থিমালা ধতা। প্রাঃ বা: মুই দিবি পরিচ্ছা, প্রাঃ ভাঃ 
ময়া পৃচ্ছা দাতব্যা। অন্যত্র ‘কাহ্ন কহি গই করিব নিবাস ।? অতীত কালে 
সম্ভবতঃ প্রাঃ বাঙ্গালায় বিভক্তিযোগ ইচ্ছাধীন ছিল । শ্তরীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় 
. আমরা তিন পুরুষেই ক্রিয়াপদে বিভক্তিশুষ্য দেখিতে পাই যেমন সে কইল, 
'তুন্মি কইল, আন্মি কইল (২৬ পৃট। . প্রথম পুরুষ-_দূতী অপরাধ কইল, মধ্যম 
পুরুষ__তোদ্ে কইল মোর বাঁশী চুরি, উত্তম পুরুষ_-হেন কালে কইল রাধা তোহ্মার 
কারণে, অবতার কইল তোন্গে ৷ 

ভবিষ্যৎ কালেও আমরা শ্তরীকৃষ্ণকীর্তনৈর ভাষায় উত্তম ও প্রথম পুরুষে 
বিভক্তিশৃন্য রূপ দেখিতে পাই। যেমন, আন্ষে করিব, সে করিব। প্রাঃ 
বাঙ্গালায় তিন পুরুষেই এবং সকল বচনে অতীত ও ভবিষ্যৎকালে ক্রিয়ার রূপ. 
অপরিবন্তিত থাকিত। কেবলমাত্র সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্মে স্ত্রীলিঙ্গ হইলে ক্রিয়ায় 
্্ীপ্রত্যয় হইত । এইরূপ অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্তা স্রীলিঙ্গ হইলেও হইত। ইহা 
ভাবার প্রাচীন রীতির অনুসরণ মাত্র। যথা, মই দিবি পিরিচ্ছা-সং ময়া 
পুচ্ছা দাতব্যা। মই ঘলিলি (শুদ্ধ ঘালিলি) মালি (বৌদ্ধ গান)- সং ময়া মালা 
ধতা! 
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ক্রিয়াবিভক্তিগুলির উৎপত্তি: সম্বন্ধে শ্রিয়ারসনের মত এই যে, এগুলি 
সর্বনাম হইতে উৎপন্ন । যথা, দেখিলি = দেখিল +ই, এখানে ই =তুই ৷ কাশ্মিরী 
প্রভৃতি ভাষায় এইরূপ প্রয়োগ আছে । অন্তমত এই যে বর্তমান কাল হইতে 
সাদৃগ্ত হেতু (By 49108) ক্রিয়াবিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা এক্ষণে 
এই সমস্ত ক্রিয়াবিভক্তির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। 


উত্তম পুরুষ--উত্তম পুরুষের তবিষ্যৎকালে কোন বিভক্তিযোগ হয় না lL 
কিন্তু অন্যত্র (অতীত, নিত্যপ্রবৃত্ত “এবং সংশয় ভাব) ‘আম’ বিভক্তি হয়। যথা, আমি 
. বলিলাম, আমি চলিতাম কিন্তু আমি চলিব ।;মঃ বাংলায় উত্তম পুরুষের একবচনে ওঁ? 

বিভক্তি হুয়। যথা, মোএ" দেখিলেশ, দেখিবো, দেখিতো | কিন্তু উত্তম পুরুষের 
বহুবচনে কোন বিভক্তি ছিল না। ঘথা, আন্দে দেখিল, দেখিত, দেখিব। 
অকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীত কালে বহুবচনে, ‘আহোঁ? বিভক্তি হইত। যেমন হইলাহোঁ, 
“আজি হৈতে আন্ধমারা হৈলাহো এক মতি (শ্রী কৃঃ কীঃ)1” এই আহ, 
বিভক্তি হইতে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে নিয়লিখিতরূপে ‘আম’ বিভক্তি 
ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। যেমন ইলাহ ইলাবৌ১ ইলাব> ইলাঙ.> ইলাম 
(0.D.B.L. P. 76) কিন্তু এই ব্যুৎপত্তিতে ইলাবৌঁ ও ইলাবঁ 
আনুমানিক ; ইলাহো> ইলাওঁ, তাহা হইতে ইলাম অনায়াসে হইতে পারে। 
মঃ বাঙ্গালায় ইলাওঁ, ইলাঙ, রূপে লিখিত হইত | যেমন-_রাখিলাঙ, থাকিতাউ, | 
“এইরূপ প্রাচীন মঃ বং ইতাহে> অর্ব্বাচীন. মঃ বাং ইতাওঁ> ইতাম। 
ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে আসলে এই আহোঁ -প্রাঃ বাং হাউ অপঃ হউ-<হকম 
এঅহকম-সং অহম্‌। কিন্তু এই ব্যুৎপত্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 


* কারণ ইহাতে ক্রিয়াপদটি একবচনের হয় কিন্তু আমরা দেখিয়াছি উহা বহুবচনের 
রূপ। এইজন্য আমরা মনে করি, আহোঁ বর্তমান কালের উত্তম পুরুষের 


বহুবচনের বিভক্তি হইতে আসিয়াছে । প্রাঃ বাং প্রণমহ"> মঃ বাং প্রণামহৌ | . 
সুতরাং সাধারণ নিয়মান্ুসারে বর্তমান বিভক্তি অন্যত্র সংক্রামিত হইয়াছে 
এইরূপ মনে করাই সঙ্গত । কিংবা আঁহৌ -ক্চআহহৌ প্রাঃ বাং *আহহু। 
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%আহ <সং %অস। দেখিল+আমি- দেখিলামি দেখিলাই দেখিলাম । 
এইরূপ ব্যুৎপত্তিও সম্ভবপর, কিন্তু অরব্বাচীন মঃ বাঙ্গালায় “দেখিলাও্ এবং প্রাচীন 
মঃ বাঙ্গালায় “দেখিলহৌ? রূপ থাকায় এই শেষোক্ত ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে না 
অতএব ব্যুৎপত্তি অনুসারে ‘দেখিলাম’ উত্তম পুরুষের বছবচনের পদ । বর্তমান 
কালের ন্যায় অন্যত্র উত্তম পুরুষের একবচনের ক্রিয়াপদটি বাঙ্গালাভাষায় লোপ 
হইয়াছে কিন্তু আসামী ভাষায় রক্ষিত হইয়াছে। অন্তপক্ষে আসামী ভাষায় 
বহুবচনের রূপ লুপ্ত হওয়ায় উত্তমপুরুষ মাত্রেই একবচনের রূপ ব্যবহৃত 
হইতেছে, যেমন--মই দেখিলে”, আমি দেখিলেশ। প্রাচীন রূপ ছিল, মই 
দেখিলেশঃ আমি দেখিলাহো ৷ 


প্রাদেশিক বাঙ্গালার চলিমুঃ চলুম্‌, চলিম ক্রিয়ারূপগুলি মূলে চলিবে 
উত্তমপুরুষের একবচন হইতে আসিয়াছে। প্রাদেশিক বাঙ্গালার “চলিবা' 
অতীত ও নিত্যবৃত্ত অতীত এবং সংশয়ভাবের সহিত সাৃশ্টে উৎপন্ন হইয়াছে। 
০ চৈঃ ভাঃ আমরাও না রহিব চলিবাঙ বনে” (৫ম অধ্যায় )। 


মধ্যম পুরুষ 


মধ্যম পুরুষের বিভক্তি অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালে এক, যেমন--তুই 
চলিলি, তুই চলিবি, তুমি চলিলে, তুমি চলিবে কিন্তু নিত্যবৃত্ত অতীত এবং 
সংশয় ভাবে মধ্যমপুরুষের একবচনের বিভক্তিটি বিভিন্ন--তুই চলিতিস্‌। বহুবচনের 
বিভক্তির পূর্ব্বরূপ “আ” এখনো প্রাদেশিক ভাষায় এইরূপ রক্ষিত আছে। 
স্বরসঙ্গতির নিয়মানুসারে “ই'-কারের পরস্থিত আ-কার “একার হইয়াছে। 
করিবা করিবে। কিন্তু এই আ-কারের বুৎপত্তি কি? ইহার উত্তর পরে 
দিতেছি । নিতাবৃত্ত অতীত ( habitual Past ) ও সংশয় ভাবে (subjunc- 
tive mood) মধ্যম পুরুষের একবচনে ইস বিভক্তি বর্তমান কাল হইতে 
আসিয়াছে । চলিস্‌ <*চলইস -চলসি, ইহার সাদৃষ্ঠে চলিতিন পদ উৎপন্ন 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত | ২৭৫ 


হইয়াছে। কিন্ত ই-কার বিভক্তির উৎপত্তি কি? (চলিলি)। ডঃ চট্টোপাধ্যায় 
এই ‘ই’ বিভক্তি সম্বন্ধে বলেন যে, ইহার উৎপত্তি অজ্ঞাত। (0. D. B. 
L. P. 978) তিনি অগত্যা ইহাকে অন্ুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের একবচনের . 
“হি” হইতে হ’ লোপে ‘ই’ হইয়াছে মনে করেন। কিন্তু অনুজ্ঞা হইতে 
ক্রিয়াবিভক্তি অন্যত্র সংক্রামিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালাভাষায় দেখা যায় না। 
স্থতরাং তাহার প্রদত্ত ব্যুৎপত্তি সন্দেহজনক । অধিকত্ত মধ্য বাঙ্গালায় অন্ুজ্ঞার 
বিভক্তি ‘হি’ ছিল না। স্ৃতরাং বর্তমান অনুজ্ঞা হইতে অন্তকালে এই বিভক্তি 
আনিবার কৌন কথাই উঠিতে পারে না । ইহার ব্যুৎপত্তি আমরা নিয়লিখিত 
রূপে করিতে পারি। ই এঅর্বাচীন ম: বাং ইস্‌ প্রাঃ মঃ বাং ইসি 
<আসি। “কেমনে মৈলিসি গোয়ালী” (শ্রী কঃ কীঃ) ব্রহ্ম বধ করিয়া তুমি 
(তুই শুদ্ধ) লুকাইসিদস ভরে, (রামায়ণ )। কথ্য বাঙ্গালায় “ছিলিস' এখনও 
পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে প্রাঃ বাঙ্গালায় চলতি -চলতিল্‌ দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, সাধারণ নিয়মান্গুসারে 
বর্তমান কালের ক্রিয়াবিভক্তি অন্তত্র সংক্রামিত হইয়াছে। তবে ই এ€ইস্‌, 
অসাধারণ বটে। বোধ হয় ই-কারের পরবস্তী না হওয়ায় স৯ হ এবং লোপ 
হইয়াছে। লুকাইলি <*লুকাইলিহ এনুকাইলিস -লুকাইলিসি এলুকাইলসি । 


এক্ষণে বহুবচনের এ €আ বিভক্তির ব্যুৎপত্তি আলোচন৷ করিব। ডঃ 


চট্টোপাধ্যায় ইহার দুইটি ব্যুৎপত্তি প্রদান করিয়াছেন। (১) যেমন চলিলা 


-চলিলাআ -চলিলাহা এচলিলাহ। এখানে বর্তমান কাল হইতে এই 'হ’ 
বিভক্তি আসিয়াছে ;, যেমন চলহ (সঃ ও প্রাঃ বাং) | (২) তাহার মতে “আঃ 
নির্দেশবাচক বিভক্তি হইতে পারে। মঃ বাঙ্গালায়* চলিলা, চলিলাহা ছুই রূপই 
ছিল। অর্ব্বাচীন মঃ বাঙ্গালায় এই ছুই রূপ হইতেই. চলিলা পদ আসিতে পারে । 
পশ্চিমবঙ্গে স্বর সঙ্গতির ( V০] Harmে০॥) ) জন্য চলিলে হইয়াছে; এইরূপ 
চলিবে-চলিবা। আমার মনে হয়, এই ‘অ!’ বিভক্তি বহুবচনের সিদ্ধ । তুমি 
চলিলা-প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ য়ুয়ং চলিতাঃ। 
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প্রথম পুরুষ 


প্রথম পুরুষের একবচনে অতীত, নিত্য-প্রবৃত্ত অতীত এবং সংশয় ভাবে 
কোনও বিভক্তি যোগ হয় না। যথা, সে চলিল, সে চলিত; কিন্তু ভবিষ্যৎ 
কালে ‘এ’ বিভক্তি যোগ হয়। যেমন, সে চলিবে; কিন্তু কথ্য ভাষায় সকর্শ্মক 
ক্রিয়ার অতীতকালে এই বিভক্তি হয়। যেমন, সে বলে, সে দেখলে এই 
একার বর্তমান কাল হইতে আসিয়াছে । পূর্ব্ববঙ্গে এখনও ভবিষ্যৎ কালের 
প্রথম পুরুষের একবচনে কোনও বিভক্তি যোগ হয় না। মঃ বাঙ্গালাতেও এইরূপ 
ছিল। স্থতরাং “একার যোগ আধুনিক । অতীতকালের কথ্য ভাবায় সকর্ম্মক 
ক্রিয়ায় এই “একার যোগ হইলে লেখ্য ভাষার প্রাচীন রূপ রক্ষিত হইয়াছে। 
প্রথম পুরুষের বহুবচনে (সম্মান)-এন বিভক্তি নিঃসন্দেহে বর্তমান কাল হইতে 
আসিয়াছে_তিনি চলেন, তিনি চলিতেন, তিনি চলিবেন। 


কয়েকটি বাঙ্গাল! ক্রিয়াপদ 


ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন, দুইটি প্রাচীন বাঙ্গালা ধাতু ছিল একটি “হো” 
সং ভব ভূ এবং আর একটী ‘অহ! বা হ’<সং অম্‌ । এই ছুইটী ধাতুর 
গোলযোগে আধুনিক বাঙ্গালায় ‘হ’ ধাতুর বিভিন্ন ক্রিয়ারপ হইয়াছে । তাহার 
মতে হইব€হোইব। এই জন্য কথ্য বাঙ্গলায় ইহা হবো। যদি হইব€হোইব 
হইত তবে কথ্য ভাষায় হোবো-হোইব। অন্তপক্ষে কথ্য হোলুম <*হোইলুম ৷ 
ইহা *অহিলুম হইতে আসিতে পারে না; তাহা হইলে কথ্য ভাষায় হইলুম 
হইত। যেমন-_কহিলুমকৈলুম, সেইরূপ অহিলুম১হৈলুম হইত! মোট কথা 
কথ্য ভাষার প্রমাণ ভবিষ্যৎ কাল অহ ধাতু: হইতে উৎপন্ন । এইরূপ 
অতীতকাল “হো? ধাতু হইতে উৎপন্ন! আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন বাঙ্গালায় 
আহ -অস্‌ ধাতু ছিল। মানভূম জেলার খাড়িয়া ধারে বুলিতে (1 5. I. 
৬০1. 5. 1, 9?) “আহয়” হয়” অর্থে ব্যবহৃত হয়। মধ্য আসামীতে 'আহস্তে? 
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ক্রিয়াপদ পাওয়া গিয়াছে। (অসমীয়া ভাষার মৌলিক বিচার, ১১২ পুঃ)! 
কিন্তু অনুমান ভিন্ন ‘অহ’, বা ‘হ্‌’ ধাতুর কোনও দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
‘হো’ ধাতু হইতে ও-কার লোপে “হ* ধাতু হওয়ায় ধবনিতত্বের অনিয়মে প্রাচীন 
ও মধ্য বাঙ্গালার “বোল্‌” ধাতু হইতে আধুনিক বাঙ্গালার ‘বল্‌’ ধাতু হুইয়াছে। 
(বুলি, হরিবোল ইত্যাদি শব্দে বোল্‌ ধাতু. রক্ষিত হইয়াছে )। সম্ভবতঃ 
. কথ্য বাঙ্গালার “হবো” উচ্চারণ অন্ত স্থানের স্থানীয় উচ্চারণ হইতে গৃহীত হইয়াছে । 
(চব্বিশ পরগণার বসিরহাট অঞ্চলে কথ্য ভাষায় করবো, করবো নয়; ধরবো, 
ধ’রবো নয় ; চলবো» চ'লবো নয়; বলবো, ব’লবো .নয়)। সংক্ষেপে আমাদের 
মতে আধুনিক হ-মঃ বাঃ ও প্রাঃ বাঃ হো; যেমন__আধুনিক বল্এপ্রাঃ ও 
মঃ বাঃ বোল্‌। | 


আছ, ধাতু 


পূর্বে ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ ছিল। কেহ আছে 
-অচ্ছতি মনে করিত, কেহ আছে-আস্তে মনে করিত! কিন্তু বর্তমান 
ভাষাতাত্বিকগণের মত যে, আছে-প্রাঃ অচ্ছই-পাঃ ভচ্ছতি-অস+ ছ+তি। 
ইহা প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষার কথ্যরূপ ছিল, সাহিত্যের রূপ ‘অস্তি'। বাঙ্গালায় 
‘আছ’ ধাতু অঙ্গহীন। একমাত্র বর্তমান ও অতীত ভিন্ন অন্থাত্র ইহার ব্যবহার 
নাই। সে স্থলে ‘থাক্‌’ ধাতুর ব্যবহার করা হয়।: কিন্তু মঃ বাঙ্গালায় ‘আছ! 
ধাতুর আরও কয়েকটি ক্রিয়াপদ ছিল। যেমন অন্থজ্ঞার প্রথম পুরুষ “আছুক? . 
কিংবা ‘ছুক’। অসমাপিকা ক্রিয়া -চ্ছিয়া, -চ্ছিতে ইত্যাদি । আঃ বাঙ্গালায় 
অতীত কালের আছ, ধাতুর “আ+ লোপ হইয়াছে কিন্তু ম: বাঙ্গালায় এবং 
বর্তমানে প্রাদেশিক ভাষায় অবিকৃত রূপ দেখা যায়। যেমন--আছিল । শ্রীকৃষ্ণ- 
কীৰ্ত্তনে ' যদিও -চ্ছিতে-আছিতে, ছুকআছুক ক্রিয়ারূপ দেখা যায়। অতীত 
কালে সর্বত্র «আছ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ পশ্চিম বাঙ্গালায় শ্রীকৃষ্তকীর্তনের সময় 
হইতেই এই আ-কার লোপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে! 


\ 
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বট্‌ ধাতু 
মঃ বাঙ্গালায় বর্তমান কালের নির্দ্দেশভাবে (Indicative 000০0) বট্‌ 
ধাতুর সমস্ত রূপগুলিই ছিল। যথা-আমি বটি, তুমি বট, সে বটে, তিনি 
বটেন; কিন্তু আঃ বাঙ্গালায় বটে অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। বটে-প্রাঃ বটই 
সং বর্ততে । এখানে ধ্বনি-পরিবর্তন অসাধারণ | সাধারণ নিয়মে ‘বাটে’ হইত । 


রহ ধাতু 


ডঃ চট্টোপাধ্যায় ইহার বুৎপত্তি লইয়া প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন। 
আমার মতে রহে এরহই -ঞ্রাখই এপ্রাঃ রকখই সং রক্ষতি। নিয়মিত 
ধ্বনিতত্ব অনুযায়ী ‘রাহ’ ধাতু হওয়া প্রয়োজন ছিল । ইহার অনুরূপ ধ্বনি পরিবর্তন 
“বটে । হ সং ক্ষ_ যথা» প্রাঃ দাহিণ সং দক্ষিণ। এই অনুযায়ী রক্ষতি 
হইতে ‘রাহে’ হওয়া উচিত ছিল। বাঙ্গালায় রহ্‌ ধাতুর প্রযোজক (causative) 
রূপ ‘রহ!’ যেমন--কিবা চাহে কাহ্ বাটে রহায়' (শ্রকৃষ্ণকীর্তন পৃঃ ৩৮), 
“মন পবন গগনে রহাই” (শ্রীকৃষ্ণকীর্ততন পৃ: ৩৫৮)। রাখ’ ধাতু সকৰ্মক, 
রহ্‌ ধাতু অকর্ম্মক। উভয়েই সং রক্ষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ডঃ চট্টোপাধ্যায় 
হের নিয়লিখিত ব্যুৎপত্ভি দিয়াছেন যদিও তিনি ইহা সন্তোষজনক মনে 
করেন নাই ঃ_রহে এরহই <*রহিঅই -ক্টরাহিঅই প্রাঃ রকিখ অই 
সং রক্ষ্যতে । সম্ভবতঃ ‘রহ’ ধাতু এবং বিট" ধাতু ভাষাস্তর হইতে গৃহীত হইরাছে। 


যা ধাতু 





ইহা সংস্কৃত ‘যা’ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি 
ভাষার "যা" ধাতু অর্গহীন। অতীত কালে যা ধাতুর প্রয়োগ নাই 
গইল ইত্যাদি রূপ অশুদ্ধ। গেল এক্গইল -্*গঅ+ইল; গঅ 
সং গত, স্বার্থে ইনল্লু প্রত্যয়। কোন কোনও ধাড়ুর অতীত কালে একটি 
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প্রাচীন ও একটি আধুনিক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন রূপটি সংস্কৃতের 
ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ( Past Passive Participle) ‘ইল’ যোগে উৎপন্ন | 
‘আসিল’ আধুনিক রূপ, ইহার প্রাচীন রূপ আইল> “এলো” কথ্য ভাষা। 
‘যদি’ আসিল শুদ্ধ হয়, ‘যাইল’ও*হইতে পারিত, কিন্তু সাধু ভাষায় ইহা! গৃহীত হয় 


নাই। প্রাঃ ও মঃ বাঙ্গালার কইল, কৈল ; মইল, মৈল ; ভইল,/ ভৈল, শুতিল 
ইত্যাদি অতীত কালের প্রাচীন রূপ । আ: বাং করিল, মরিল, হইল, শুইল। 


লে. ধাতু 


প্রাকৃতে ‘লে’ ধাতু আছে। ইহা ‘দে’ ধাতুর সাদৃশ্ঠে। কিন্তু বাস্তবিক 
প্রাঃ ভাঃ আ: ভাবায় দা’ ও দয় দুইটি ধাতু ছিল। পালি ও প্রাকৃতে 
‘দা? ধাতুর স্বানে দয় ধাতু ব্যবহৃত হইয়াছে। এইজন্য পালি দেতি১ 
প্রাঃ দেই। সাধারণের নিকট দে দা; এইবূপ সং লে €*লা। কথ্য 
ভাষায় এই ‘লে’ ধাতু রক্ষিত আছে সাহিত্যিক কথ্য ভাষায় নে হইয়াছে। 
কিন্ত সাধু ভাষায় ‘লে’ স্থানে ‘ল’ ধাতু হইয়াছে। শ্তীকৃষ্ণকীর্তনে ‘ল’ ধাতু 
আছে, লে ধাতু নাই; কিন্তু সাধুভাষায় অনুজ্ঞায় মধ্যমপুরুষের একবচনে 
‘লে!’ ইহাতে বুঝিতে পারি মূলে ধাতুটি “লে” ‘ল’ তাহার বিকার মাত্র। 
এই ‘লে’ হইতে ‘ল’ অসমাপিকা ক্রিয়ার লই” “লইয়া” দ্বারা প্রাভাবান্বিত 
হইয়াছে। প্রাঃ বাঙ্গালায় লেহু", লেমি, লেলী ইত্যাদি রূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু 
অসমাপিকা ক্রিয়া ‘লই’,-লইঅ’ | 

দে ধাতু 

ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। সন্ধিবশতঃ ধাতুরূপ মধ্যে 
“দি'রপ দৃষ্ট হয় । যেমন--দিল <ফদেইল ; দিব-্ধদেইব, দিস-ক্ধদেইস- পাঃ ; 
প্রাঃ; প্রাঃ ও মঃ বা: দেসি ৷ আঃ বাং দাওএগ্যাও (কথ্য)এক্দেওএপাঃ ২ প্রাঃ 5. 
প্রাঃ ও মঃ বাঃ দেহ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উত্তম পুরুষে ‘দি’ ব্যবহার করিয়াছেন । 
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আস্‌ ধাতু 


ইহা অতীতকালের ব্য ভাষায় ‘এল’ হয়। অন্ুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের 
একবচনে “আয়? হয়। আসআসে-প্রাঃ বা: ও প্রা: আইসই-সং আবিশতি | 
ডঃ চট্টোপাধ্যায় এল < আইল -*আইল্ল *আআইল্ল-আয়াত+ইল, য়া ধাতু। 
কিন্তু আগত+ইল হইতে বুৎ্পন্ন হওয়া অধিক সঙ্গত । আয় <ফ আছি < 
আয়াহি। 


বাঙ্গালা কুৎ প্রত্যয় 


ধাতুর উত্তরে যে প্রত্যয় হয়, তাহা কৃৎ প্রতয়ে । 


ভাচবাচ্য 





-অ--_ ডুব, বোল, বাধ, | সং অ--বন্ধ, গ্রহ, ভব | 
-অত-_ বসত, ফেরত! এআন্ত€সং অন্ত-নসম্ত্‌ (বসন)। 
-তন-- বাধন, নাচন | জং বন্ধন নর্তন। 


অনি._ কীপুশি, নাচনি, | সং অন +স্্রী ইক|=কম্পনিকা 


“উনি  নাচুনি, গাঁথনি 

-আ-- পড়া, ধরা, খাওয়া । <সং ইত-+ স্বার্থে ফ*আক-*পঠিতাক (ডঃ 
. চট্টোপাধ্যায়ের মতে)। আমার মতে প্রাঃ বাঃ অব, অবা-বাহব, 
বোলবা। প্রাঃ ইঅবব, ইঅব্বমবসং ইতব্য, ইতব্যক। 


-আাই-- বাঁধাই, বাছাই | <আঙঈ-প্ৰাঃ আবিআ-সংং আপিকা (আপ + 
ইকা)। বাঁধাই < বান্ধাই < প্রাঃ বন্ধাবিআ < সং: *বন্ধাপিকা। 
স্ত্রীলিঙ্দে প্রযোজক ক্রিয়ামূল বন্ধপয়তি ৷ 

-আও-_ ঘেরাও, চড়াও! --আভউ-প্রাঃ অৰু আ <সংঃ আপুকা = (আপ +উ 
+ক+আ) প্রযোজক ক্রিয়ামূল হইতে ৷ | 
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-আন্‌্-_ 


অক 


-অস্ত_ 


চালান্‌, যোগান্‌ । প্রাঃ আবএএসং আপন প্রযোজক ক্রিয়ামূল 
হইতে! চালান-প্রাঃ *চালাবণ-সং *চলাপন। 

জানান, লেখান। এ প্রাঃ আবণম <সং আপনক প্রযোজক ক্রিয়ামূল 
হইতে । জানান-প্রাঃ জানাবণঅ -সং জানাপনক-জ্ঞীপনক । 
লাফানি, শুনানি। প্রাঃ বাঃ আবনী < প্রাঃ আবণিআ < সং 
আপনিকা প্রযোজক ক্রিয়ামূল হইতে, মূলে তৃস্বার্থে। 

ডুবি, বুলি এ প্রাঃ ইঅ এমঃ ই ক স্বার্থে । উদাহরণ "সন্ধিক, গ্রস্থিক। 
চলিবা, দেখিবা। -ইবব প্রাঃ ইমবব সং ইতব্য ৷ 
বাচোয়া। €আউআ প্রাঃ আবঅঅ €সং আপুকক [ আপ+উ 
ক+(ক স্বার্থে) ] ৷ 

পড়তা। প্রাঃ অন্তম <সং *অস্ত ( অন )+-ক স্বার্থে । 

গণতি, পড়তি, ধরতি। প্রাঃ অন্তিআ সং অন্ত (অন) 
+ইক স্বার্থে +আ স্ত্রীলিঙ্গে। 

কান্না, বরাম্না। €অনঅ সং অন+-ক স্বার্থে। কান্না < কাদনা 
প্রাঃ কন্দনঅ সং ক্রন্দনক | 


কর্তবাচ্য 





মর মর, কীাদ কীদ, পড় পড় 1 ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই -অ 
ও <উ,উ <সং উ-ক, ঘাতুক, কামুক, ভাবুক প্রাকৃতে উজ । 
ডুবুড়ুবু, নিবুনিবু । আমার মতে ডুবুড়বু প্রভৃতি স্থানে 
স্বরসঙ্গতির জন্য উ। উদাহরণ-_-উঁচু <সং উচ্চ, নীচু <সঃ নীচ। 
অ প্রাঃ অঅ এসং অক-খাদক, পালক, দায়ক । 

চলস্ত, জ্বলন্ত । এপ্রাঃ অন্ত <সং অস্তন্্‌ (অ)। 


-ঈয়ে, ইয়েঁ গায়ে, গাইয়ে; খাইয়ে, খাইয়ে । প্রাঃ অইঅঅ <সং 


৩৬ 


*অক+ইক+ক ্বার্থে। খাইয়ে €খাঅইঅঅ ২খাদকিকক-্খাদক। 
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২৮২ 
-উক_ মিশুক, লাজুক। <সং উক তৎসম । 
-তা,তি-_ পূর্বে দ্রষ্টব্য । ’ 
কৰ্ম্মবাচ্যে 
-আ- প্রাঃ বাং দীঠা, পইঠা, নিবিতা, জিতা, দাঢ়া ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক 


বিশেরণের ( Past Participle ) -আ [প্রা আজ) অ সং 
ক স্বার্থে] হইতে বর্তমানের ক্রিয়ামূলের (7393৩) সহিতযোগে 
‘দেখা’ ইত্যাদি পদ উৎপন্ন হইয়াছে । তুং প্রাঃ বাঃ পইঠেল, 
কএলা, স্থতেলা, মএল "হইতে পরে পশিল, করিল, শুইল, 
মরিল। ডঃ: চট্টোপাধ্যায়ের মতে আ-ইআ-ইআঅ-সং ইত 
+আক স্বার্থে সঙ্গত মনে হয় না, যেহেতু আইআ ধ্বনিতন্বে 
সম্ভব নয়। 


-আন”-আনিঃনা- পূৰ্বে দ্রষ্টব্য | 


করণ বাচ্যে 


-আনি, উনি, -অন, -আনি, -না- পুর্বে জষ্টব্য। 


আনা 


"আট 


অধিকরণ বাচ্যে 
পূর্বের দ্রষ্টব্য! 
বাঙ্গাল! তদ্ধিত প্রত্যয় 


( Secondary suffixes. ) 


শব্দের উত্তরে যে প্রত্যয় হয়, তাহা তদ্ধিত প্রত্যয় । 


স্বার্থে, অবজ্ঞায়ঃ সদৃশ অর্থে ।এপ্রাঃ বাং আপ্রাঃ অ-সং ক। 


-আ-- 
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হরে€প্রাঃ বাঃ হরিআহরিঅ€সং হরিষ |. রামাপ্রাঃ রামঅ 
রামক। পাত; পাতা-প্রাঃ পন্তঅ্সং পত্রক । কীচা-প্রাঃ 
কাচঅ-সং কাচক-_কাচের সদৃশ কাচা। 


আছে অর্থে ।এপ্রাঃ বাঃ আপ্রাঃ বা€সং বান্‌ । জলা-এপ্রাঃ বাং 


- *জল্‌আ <প্ৰাঃ জলবা-সং জলবান্‌ । প্রাঃ বাঃ বলআ (৩৮নং চর্য্যা)। 


-অই- 


-আই-_ 


-আচি-- 


নোনা, রোগা *****, | 

তারিখ বুঝাইতে।<মঃ বাঃ অই, অগ্রিএপ্রাঃ বাং অৰী<প্রাঃ 5. সং 
অমী। সাতই-সাতই", সাতঞি-<সাতৰী"<প্ৰাঃ সত্তমী-<সং 
সপ্তমী । ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে সাতুই-*সাতঈ-মঃ ভাঃ 
সত্তমিক=সং সপ্তম (0.D.B.L. PP. 805-806) ৷ 


(১) মনুষ্য নামের সহিত ।€আয়-সং আয়ুঃ | কানাই <ফকানায় << 
কন্হায়<কৃষ্ণায়ঃ ! তুং হিন্দুস্থানী_জী-জীব। অদ্ধতৎসম এইজন্ত 
ইয়য়ুঃ। কিংবা আই--আই--অইঅ--অ) ক স্বার্থে+ইক 
স্বার্থে, *কৃষ্ণকিক। 

(২) স্বামী অর্থে । <অই-<সংপতি। বোনাই <*বহিনাই <বহিন + 
অই- বহিনী+অই-ভগিনীপতি । | 
(৩) ভাবার্থে 50800 প্রা আই-বৈদিক, তাতি। লহ্বাই 
এপ্রাঃ লম্বআই-বৈদিক লঙ্বতাতি-সং লম্বঘতা | তুং আসামী 
করাই, মুনিষাই ৷ 

(6) সম্বন্ধীয় অর্থে ।<প্রাঃ ঈঅ-সং (ক+ঈ'য়)-কীয়। চোরাই 
এপ্রাঃ চোরঈঅচোরকীয়। পারসীর সম্বন্ধবাচক ঈ ইহার সহিত 
মিশিয়াছে। পারসী বাদশাহী বাং বাদশাই। ্‌ 


(১) শাবক অর্থে। -ঈ*আছি প্রাঃ *অচ্ছিমা €সং *বৎসিকা। 
বেঙ্গাচি -ব্যঙঅচ্ছিআ -ব্যঙ্গবৎসিকা ৷ 
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(২) ঘামাচি <ফ্ঘাম মাছি ঘন্স মচ্ছিআ <ঘৰ্ম্ম মক্ষিকা। তুং 
মেছেতা ( freckles )। 


-আনা-__ ভাবার্থে। পারসী হইতে । সাহেবিয়ানা। 

-আনি_ জল অর্থে! প্রাঃ আনিঅ সং পানীয়। নাকানি, ধারানি, 
খারানি । 

-আনী-- ভাবার্থে। পারসী আনা+ঈ সঙ্বদ্ধবাচক। বাবুয়ানী। 

-আম-- ভাবার্থে। প্রাঃ অন্মম €সং কর্ম্মক। পাঁকাম এপকঙ্ক'তম্মঅ 

ৃ পক কর্ম্মক। 

-আমি__ (১) ভাবার্থে। আম-+ই সন্বন্ধবাচক | বুড়ামি-বুড়াম +ই। 
(২) নির্মাণকারী অর্থে । প্রাঃ অন্মী €সং কর্ম্মী। ঘরাঁমি 
-ঘরঅন্মি €গৃহকম্মী। চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঘর +কাম১ আম+ঈ। 


-আরি, আরী-_ ব্যবসায়ী অর্থে । প্রাঃ আরী সং কারী। ভিখারি <ভিক্‌- 
খাআরী -ভিক্ষাকারী। 


-আল'_ আছে অর্থে। এসং ল অস্তি অর্থে । ধারাল সং ক্ধারাল 5 
দুধাল -ক্ৃপ্ধল । 

-আল+-_মাছে অর্থে। -সং আলু শীলার্ে কৃৎ বিভক্তি তদ্ধিতে সংক্রামিত। 
দাতাল <**দস্তালু, কৃপালু, শ্রদ্ধালু প্রভৃতির সাদৃশ্যে | কিংবা এসং বল; 
দস্তবল, কৃষিবল,। তুং আসামী খঙাল, খঙ্গাল, কাটোবাল । 


আল-_ পালক অর্থে । প্রাঃ বাল সং পাল। রাখাল -রাখোয়াল 
এরক্খবধাল “রক্ষপাল; মৈবাল শমহিষাল মহিষ পাল 
প্রাদেশিক শব্দ | 


-আল- স্বার্থে। প্রাঃ অল্প <সং ল। মাতাল প্রা: মত্তল্ল <*মত্তল্ল 
কিংবা সং মন্ত+ব্ল অস্ত অর্থে । মত্ত মন্ততা । 


-আলি-- কার্য ও ভাবার্থে এপ্রাঃ বাং আলি €*অলিঅ মাগধী *গলিঅ 
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-ই১ঈ-- 


এপাঃ করিঅ সং কার্য । মিতালি €*মিত্ত, অলিঅ <*মিত্ত- 
গলিঅ এমিত্তকরিয় এমিত্র কার্য্য । তুং আসামী চতুরালি। 

(১) ভাব, কাৰ্য্য, উৎপন্ন, প্রস্তুত, নিবাস সম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থে । 
পারসী-ঈ। ই,ঈ সং ঈর ইহার সহিত মিশিয়াছে। নবাবি, 
রাখালি, দালালি, চুরি, পশমি, দেশী, পাঞ্জাবী, গোলাপী । তুং 
আসামী তামী, কপাটি, পাঞ্জাবী । 

(২) জীবিকা অর্থে । এপ্রাঃ হম -সং ইক। তেলী এপ্রা: 
তেল্লিম €সং তৈলিক। দাড়ি শ্রপ্রাঃ দণ্ডিত «সং দণ্ডিক। 
(৩) ক্ষুদ্র অর্থে। স্ত্রীলি্গ হইতে ক্ষুদ্র অর্থে আসিয়াছে। প্রাঃ 
ইআ সং ইকা। ছুরি এপ্রাঃ ছুরিআ এক্ষুরিকা। ঘড়ি প্রাঃ 
ঘড়িআা <সং ঘটিকা । মাছলি প্রাঃ মদ্দলিআ এমর্দলিকা ৷ 
কাঠি এপ্রাঃ কট্ঠআ -সং কাণঠিকা। 

(৪) আছে অর্থে। হী «সং ইন্‌। দাগী, কালি। 


-ইয়া-, -এ-(১) সন্বপ্ধীয় প্রভৃতি অর্থে ।এপ্রাঃ ইঅঅ-সং ইক +ক স্বার্থে। 


মেটে €মাটিয়া-মাটি = ইআ1-মট্টিআ +ইঅঅ-সং মৃত্তিকা ইককা। 


" আসামী মটীয়া, বলিয়া । 


(২) জীবিকা অর্থে ।<প্রাঃ ইঅঅ-সং ইক+ক স্বার্থে । জেলে 


. এজালিয়া-প্রা: জালিঅঅ-সং: জালিক+ক স্বার্থে। তুং আসামী 


জালোব্‌, ঢুলীয়া । 

(৩) অবজ্ঞা বা আদর অর্থে। প্রা ইঅঅ-সং ইক+ক স্বার্থে । 
ছেলে < ছালিয়া < ছাতলিঅঅ <*শাবলিকক = শাবক | [মেয়ে <মাইয়া 
-মাতৃকা ; ইয়া, রে বিভক্তি । 

করে যে অর্থে ।<প্রাঃ ইত্ত<সং ইত, সং বস্ত, বিভক্তির সাদৃশ্যে শব্দের 
অস্তান্বরের পর। প্রাঃ ফলইউ-সং ফলিত, ফলবস্ত শব্দের সাদৃশ্যে। 
অস্ত্য-উদাত্তের জন্য দ্বিত্ব। সেবাইত- প্রা: সেবাইত্ত<পং সেবিত 


২৮৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


+সেবাবস্ত ডাকাইত | পোয়াতী পুআইতী -*পুঅইত্বী «প্রা: 
পুত্তইত্বী-সং পুত্ৰিতা=পুত্ৰবতী ৷ ' (See. O.D.B.L. PP. 
341, 663)। _ ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ইত-আইত-প্রা: বাঃ 
আয়ন্ত.<প্রাঃ ভা: আ: ভা: আগন্ত, আয়ন্ত,। অর্থাৎ প্রযোজক এবং 
নামধাতুর সহিত অন্ত, (শতৃ) বিভক্তি। 

এল, টার আছে অর্থে ।€ইঅ+ল স্বার্থে€সং ইক+ল।: নিদেল€ 
সন্ধিঅল-সন্ধিকল। গে"জেল, ঘায়েল, ফুলেল, লাঠিয়াল ৷ 

-ইল- আছে অর্থে ।এপ্রাঃ ইন্€সং -ইল (জটিল, ফেনিল )। বিষাইল 
(্রীকফ্ণকীর্তন)-বিষাক্ত।  . | 

“উ-- আছে অর্থে |।-প্রাঃ উঅ€সং উক । সরু-ম: প্রা: বাঃ সরুঅ প্রা: 
সরুঅ-স্বরূপ ; [ উ বিভক্তি নহে ] ঢালু, চালু। 

উক- আছে (নিন্দিত) অর্থে। তৎসম বিভক্তি। পেটুক, লাজুক ৷ 

উড়িয়া, -উড়ে__ সন্বন্ধীয়, জীবিকা ইত্যাদি অর্থে। প্রা: অলিঅঅ-সং 
অলিকক-ল+ইক স্বার্থে কিংবা সম্বন্ধার্থে+ক স্বার্থে সাপুড়ে€ 
*সাপুড়িয়া €*সাপলিয়া প্রাঃ *সপ্ললিঅঅ-সং সর্পলিকক- সর্পল । 

-উয়া,৩__ সম্বন্ধীয়, জীবিকা, শীল প্রভৃতি অর্থে ।<প্রাঃ উজঅ-সং. উকক-উ 
+কণকস্বার্থে। কেঠো <কাঠুয়া <প্রাঃ কট ঠুঅঅ <সং ঈকা্ঠুকক। 
তুং আসামী ঘরু বা, কাজুব ভতুব্! । 

-উরিয়া, রি জীবিকা প্রভৃতি অর্থে প্রাঃ  *উরিঅঅ-*উড়িকক ₹উ 
' +ইক+ক স্বার্থে । কাঠুরেএকাঠ্রিয়া-প্রাঃ কট ঠরিঅঅ <সং 

. কাষ্টুরিকক। 

-উলি-- ক্ষুত্রার্থে।এপ্রাঃ অলী-সং ল+ইঈ স্্রীপ্রত্যয় ক্ষুদ্রার্থে। খাট্ুলি€ 

কট্রলি €খট লী। 


“ওয়া . সম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থে | প্রাঃ বুএসং বং |. ঠাদোয়!এচন্দব, 
চন্দ্রবৎ ; ঘরোয়া । 
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"করা 


প্রতি অর্থে। করাক্রিয়াবাচক বিশেষণ (Past Participle) 
=করআ বিভক্তি। কৃত্প্রত্যয় -আ দ্রষ্টব্য মণকরা, শতকরা । 


-কিয়া৮কে_ গণনা অর্থে প্রাঃ কিঅঅ-সং কৃতক 1 পণকে এ্পণকিয়া€ 


পণকিঅঅ পণকৃতক । 


. "খান, “খানা, খনি বস্তবাচক শব্দের সহিত নির্দেশ অর্থে । খান এখাণড এ্খণ্ড, 


"খানা 


খোর 


মধ্য বাঙ্গালা যুগের ধ্বনিতত্ব অনুসারে এই জন্য খাঁড় হয় নাই। 
খান4+আ অবজ্ঞায়=খানা। খান-ই স্ত্রীলিঙ্গ হুম্বার্থে বা আদরে । 
বইখান, কাপড়খানা, ঘরখানি। নাতিনীখানি (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ) তুঃ 
আসামী লরাকণি, ছোব্লীকনী। ভলীখান, চালনীখানা, গামছাখানি ৷ 
স্থান অর্থে ।. পারশী 'খানা *০ গৃহ । ভাক্তারখানা, জেলখানা, 
মুদিখানা। 

নিন্দিত সেবনকারী অর্থে। পারশী খোর ১১০ পানকারী, ভক্ষণকারী, 
গুলিখোর, গাঁজাখোর, চুগলিখোর হুদখোর | 


“গাছ, গাছাঃ গাছি- দীর্ঘ, সপ বন্তুবাচক শব্দের সহিত নির্দেশ অর্থে! গাছ এ 


-গিরি-- 


. পাঃ গচ্ছ। গাছ +আ! অবজ্ঞায়গাছা । গাছ+ই স্ত্রীলিঙ্গে হন্যার্থে বা 


আদরে । বেতগাছা. দড়িগাছা, চারগাছি চুডি। তুং আসামী গছ,গাছ । 
জীবিকা ও কার্ধ্য অর্থে। পারশী বিভক্তি গরী ০ -_গর+ঈ 
সম্বন্ধে, জাদুগর ( যাদুকর ) তাহার কার্য যাছুগরী। বাং মুটেগিরি 
কেরাণীগিরি+ বাবুগিরি |. 


-গুলা, গুলি__ নিৰ্দ্দেশ অর্থে” বহুবচনে। গুল একুল। এই বিভক্তি মঃ 


বাঙ্গালার। শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনে কুল আছে ; গুলা, গুলি নাই। তামিল 
গল হইতে আসিতে পারে না। গুলা +শ্রীপ্রত্যয় ঈ হুম্ব অর্থে 


বা আদরে । 
আধার অর্থে । পারশী চি ৬ বিভক্তি-মশ'আলচী ( মশালচী ১, 


বাবুর্চী (বাকুচি ) বাং ধূনচি, ধৃপচি। 


২৮৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


-চি-- ক্ষুদ্র অর্থে। পাশী চা *-₹ বিভক্তি -নয়চাঃ দেগচা (ডেকচি ), 
বাওচা (বাগিচা) বক্কচা (বোচকা)। বাং চা+ন্ত্রী প্রত্যয় ঈ 
হন্বার্থে -নলচি | টড, এ | 

"ছড়া-- নির্দেশ অর্থে ।<প্রা: চড়আ-সং 'সটকা = স্টা, সিংহের স্বন্ধের 
চুল। হারছড়া। প্রথমে শব্দ, পরে বাঙ্গালা প্রত্যয় ৷ 

“জন--  মন্ুষ্ুবোধক। একজন মানুষ, যে জন । 


-টা, -টীঁ নির্দেশ অর্থে। ড: চট্টোপাধ্যায়ের মতে টাব্টববর্ত। . টা+ঈ 
স্রীপ্রত্যয় ক্ষুদ্র বা আদর অর্থে । সংস্কৃতে স্বার্থে ‘ত’ প্রত্যয় আছে 
একত, দ্বিত, ভ্রিত। ত>ত্ত>তা>টা হইতে পারে । কিন্তু টা 
কোল ভাষা হইতে আগত। তুং আসামী টো» টী (টি), টা-_ 
লরাটো, ঘরটো, ঘরটি, লরাটি, ধারটা, বার'টি। 


টিয়া, -টেঁ_ঈষৎ অর্থে । ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে টাপ্রাঃ ঈবট্টিআঅ-সং 


৪ কবন্তিকাক-বর্তইক+আক | লম্বাটেলম্বাটিঘা < লম্ববৃট্র আজ এ 
*লন্ববন্তিকাক। স্বার্থে *আক প্রত্যয় না বলিয়া ‘ক’ প্রত্যয় বলাই 
সঙ্গত। 


-টু, টুক, টুকু_ অল্প অর্থে । প্রাঃ রউম সং বর্তক-বর্ত+উ+ক। একটু 
এএক্বট্রম এক বর্ত,ক। টু+ক স্বার্থে (০ 8. কিন্তুক করিবেক) 
=টুক। টুকু=টুক+উ হুস্থার্থে বা আদরে (শিবু, হরু প্রভৃতি 


শব্দের উ প্রত্যয় )। 

ড় আসক্ত অর্থে। প্রাঃ ফড় এসং ল। ভাঙ্গড়। 

-ডা- ক্ষুদ্ৰ প্রভৃতি অর্থে। প্ৰাঃ ডুঅ সং তক। আমড়া €অম্বড়জ 
এ€আমতক ; এরূপ চামড়া, গাছড়া। 

-ডীঁ- আ্বার্থে স্ত্রীলিঙ্গে। প্রা: ডী এসং লীলল+স্বার্থে ঈ স্ত্রীলিঙ্গে । 


। "শাশুড়ী এসসদ, ডী <শ্বত্মলী । 


bd 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ২৮৯ 


-ত, তুত-- সম্পৰ্কীয় অর্থে। প্রাঃ উত্ত <সং পুত্ৰ । মামাত। তুত- 


-্ত] সপ 


তি 


+উত Double প্রত্যয়! পূর্ববঙ্গে তুত প্রত্যয় নাই। 


(১) অবশিষ্ট বা আছে অর্থে প্রাঃ অন্ত €সং আক্ত। নোনতা 
<*লোণ্ত|, < লোনঅত্ত, €লোনত্ত লবণাক্ত, পানতা = পানি+তা ৷ 
(২) সদৃশ অর্থে। প্রাঃ অন্ত এপত্র। মেছতা <ফমাছিততা 
-মচ্ছিআঅন্ত -মক্ষিকাপত্র । শব্দ হইতে প্রত্যয়টি আগত। 
তুং সং কল্প, দেগ্য, দেশীয়, চল, পাশ, ধ্রুব ইত্যাদি । 

ক্ষুদ্র অথে। জালতি, চাঁকতি। 


দান, দানি_ রাখে যে অর্থে । পারশী দান ০১ প্রত্যয়। দান+ Double 


দার 
-“দারি- 


"পার৷=- 


-বাজ্জ_ 


তন 


প্রত্যয় । ফুলদান, ফুলদানি, পানদান, পানদানি | 

রাখে যে অর্থে। পারশী দার )1১ প্রত্যয় । দোকানদার, খরিদদার | 
ব্যবসায়, কাধ্য অর্থে । পারশী দারী, এ1১। প্রকৃতপক্ষে দারি 
দার+ই। তবিলদারী, দোকানদারি, আড়তদারি | 

স্বার্থে । মতন, নানান সং না স্বার্থে (বিনা, নানা)। কিংবা 
বৈদিক ন স্বার্থে । | 
ভাবার্থে। প্রা: প্লণ বৈদিক ত্বন=সং ত্ব। গুণপনা <গুণপ্পন 
-গুধত্বন। বীরপনা, গিন্নিপনা। | 

সদৃশ অর্থে। *পরাঅ এপ্রায়ঃ। পাগলপারা, পানা পারা, 
(প্রাদেশিক ) চাদপানা । 

চতুর' অর্থে নিন্দার । পারশী ১৪ ক্রীড়াকারী, প্রত্যয়রূপে বব্যহৃত। 
খোর, দার ইত্যাদির প্যায়। ফন্দিবাজ, দাগাবাজ, মোকন্দমাবাজ 
ক্ষুদ্র অর্থে। প্রাঃ র এসংর+ইঈ স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষুদ্র অর্থে। পাণিণি 
কুটী শশী শুণ্ডা ত্যোর: ৫1৩৮৮)। কুঠরি, বাশরি। 

স্বার্থে প্রা: রূঅ এসং রূপ পাণিণি-প্রশংসায়াং রূপপ ৪1৩৬৬ )। 
গোরু-গোরঅ-গোরপ। রুএউরু? বাছুর। গাতুর (প্রাদেশিক) 


২৯০ 


সলাশ 


সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


বাছুর-ঈবাছুরু-বচ্ছরূম-বৎসরূপ | মঃ বাং শশার, ঘোড়ারু,-রু 
প্রত্যয় এখন মৃত। ৬ 

যুক্ত, সদৃশ প্রভৃতি অর্থে। প্রাঃ ল-শসংল। শামলা-শামল 
এ৫গ্রামল। আধলা, পাতলা, মেঘলা । 


-লিয়া,-লে-- স্বার্থে। প্রা: *লিঅঅ সং কঈ্লিকক-ল-+ইক+ক। 


-সই-_. 


-ওয়ালা-_ 


আগালে আগালিয়া -ঈ*অগগলিঅঅ এঈঅগ্রলিকক-ত্গ্রল। 
১) পরিমাণ প্রভৃতি অর্থে । প্রা: সহিঅ সং সহিত। 
বুকসই এবুকসহিঅ -বুকসহিত। . 

২) উপযোগী অর্থে। আরবী পারশী সহীহ্‌ শু” (শুদ্ধ) । শব্দ 
হইতে প্রত্যয়! সই করা-স্থাক্ষর করা; আভিধানিক অর্থ শুদ্ধ 
করা, তৎপরে শুদ্ধতার প্রমাণ স্বরূপ স্বাক্ষর করা! 'মানান সই, ' 
চলনসই। | 
সদৃশ অর্থে । প্রা: এসস এসং দেগ্ত। (পাণিণি-ঈষদ্সমাপ্তো 
কল্পবু, দেশ্য দেশীঘর। ৫1৩৬৭) দেস্ত-। কালসা “ একালএসন.. 
একালদেন্ । ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে সা সং শ। 
আছে অর্থে । হিন্দী হইতে-সং বল। (পাণিণি ৫৷২৷১১২) বাড়ী- 
ওয়ালা, পয়সাওয়াল!। [ গোয়ালা < গোবালঅ- গোপালক ; গোয়াল 
এগোহাল*গোমাল-গোশালা 1 ওয়ালা বিভক্তি নহে। ] 


সব্বনামের সহিত 


কালার্থে ।এপ্রা: ক্খন এসং ক্ষণ। তখন-তক্খন€তৎক্ষণ । এখন, 
কখন, যখন। 


'স্ানার্থে। খান+এ অধিকরণে। খান€খণ্ড বাসস্থান | এখানে, 


ওখুনে । 


বাঙ্গাল! ভাষার ইতিবৃত্ত = ২৯১ 


শত শি 


শ্থা সী 


-ন্- পি 


“বে 


ম্‌! St 


মন 


পরিমাণার্থে এপ্রাঃ বৃস্ত, অন্ত-সং বৎঃ অৎ। কত-কিতত্ত; কিয়ৎ। 
তত-তাবৃস্ত-তাবৎ। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে এত-প্রাঃ বাঃ এত 
এপ্রাঃ এন্তঅএপাঃ এন্তক-সং ইয়ত্তিক=ইয়ং+তৎ+ক। ইহাই 
সমীচীন । 

স্বানার্থে ।এপ্রাঃ খএসং-ত্র। কোথা -<কুখ কুত্ৰ । হেথা <সহেখ 
<*এত্ৰ=অত্ৰ । সেথা, যেথা! 

তুলনার্থে। যেন এমঃ বাঃ যেহ্ন, যেহেন-প্রাঃ বাঃ জইসন-প্রাঃ 
জইস+ন-সং যদৃশ+-ন স্বাথে। হেনএক্গএহেন । 

কালার্থে। এবে শব্দের সাদৃশ্যে (35 anal০৪)) তবে, কবে, যবে। 
ব4-এ অধিকরণে। এবএ€এবএবৈদিক এব্‌, এবম্‌ ৷ প্রাঃ বাঃ এবে", 
তবে", মঃ বাঃ এবেঁ, তবে”, যবে", কবে"! কভু মঃ বা: কভে' = 
কব,+ হো, তবু <শ্তভু<মঃ বাঃ তভেশ_ তব+ হোঁ (চন্দ্ৰবিন্দু স্বতঃ 
উৎপন্ন) । 

সদৃশ অর্থে। এমৎএএমত্তবৈদিক ঈঈবস্ত । কিংবা এমং<এঞমস্ত 
এক্ষইমন্তসং ইয়ৎ; ভুল্যার্থে বৎ প্রত্যয় এবং তৎপরে মস্ত, 
( মতুপ_) প্রত্যয়ের সহিত সাদৃশ্য, *ইমস্ত <*ইমনস্ত <*ইবৎ < ইয়ৎ । 
সদৃশার্থে। যেমন-এযেসভ্ত। যেহেন। 


স্ত্রী প্রত্যয় 


-ইনী, -নী--প্রাঃ বাঃ জোইনী, শুণ্ডিনি, করিণি । মঃ বাঃ চুরিণী, নাতিনী, 


কালিনী। নব্য বাঃ সতীন, গাডিন, গোয়ালিনী, পেতনী <পেতিনী, 
ডাইনী, ডাইন |এসং ইনী=ইন্‌+ঈ ; সাদৃশ্যে ( By anology )। 


-আনী, -নী-ধোপানী, চাকরানী, মেথরানী, বেদেনী ।€সং আনী ( মাতুলানী, 


ইন্দ্রানী, মুদ্গলানী ইত্যাদি)। মঃ বাঃ মাউলানী । 


২৯২ 


ঈ-- প্রাঃ বাঃ বঙ্গালী, শবরী, ভোম্বী, ভলি, মালী (মালিক), বাপুড়ী, 
শালী, নারী, নআরী | মঃ বাঃ বড়ী, ভালী, খিনী (এক্ষীণা)১ আন্ধারী, 
" গ্োয়ালী, মাউসী, পিসী! নঃ বাঃ মামী, কাকী, খুড়ী, দিদি, চাচী, 


সাহিত্য পত্রিকা | শীত 


নানী, বুড়ি, পাগী, হাসী, গাভী, মুর্গী। 


(১) প্রাঃ ঈ-মং আ 1. বুড়ীএবুট়ীএবুড্টী-কবৃদ্দা _বৃদ্ধা। 


ভালী <ভল্লী <-*ভদ্ৰী = ভদ্রা। 


(২) প্ৰাঃ ইআ-<সং ইকা। 


মাতৃন্বন্থকা । 


(৩) প্রাঃ ঈ-সংঈ । প্রাঃ বাঃ ডোস্বী, সবরী | হাসী<সং 


হংসী। 


প্রা; ভা: আঃ ভাষার ন্যায় প্রাঃ বাঙ্গালায় শব্দ অনুযায়ী (Grammatical ?) 


লিঙ্গ ছিল। উদাহরণ £ 


ভালি দাহ (কানন) 
তোহোরি ভাভরি আলী (এ) 
তোহোরি কুড়িআা (এ). 
কাহেরি নাবে (এ) 


_ হাড়েরি মালী (এ) 
- লাগেলি অস্তী (বীনাপাদ ) 


'নিসিত আন্ধারী ( ভুসুকু ) 
গুপ্ররী মালী (শবর) . 
লাগেলি ভালী (এ) 


মধ্যযুগের বাঙ্গালায় ইহার কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় :_ 


মাঝা খিনী (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ) 
আন্ধারী নিশী (এ) 
নিশি আন্ধিআারী . (এ) 


মালী-মাউসী -<মাউসিআ <সং 


বাঙ্গাল! ভাষার ইতিবৃত্ত : ২৯৩ 


বর্তমান বাঙ্গালায় ছোট, বড়, ভাল প্রভৃতি বিশেষণগুলির স্ত্রীলিঙ্বের রূপ নাই, 
কিন্তু প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় ছিল। 


প্রাঃ বাং ভালি দাহ (কানন) 
মঃ বাং বড়ি মা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ) 
| তো আবালী বড়ী (এ) 

সেহি সে নাগরী ভালী (এ) 


জগতের ভালী রাধা এখানে মৈলী (এ) 


তিন লিঙ্গ স্থানে কেবল এক ক্লীবলিঙ্গ রূপ মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় সংখ্যাবাচক 
দুই, তিন ও চারি শব্দে দেখা যায়। যথা-_অশোকলিপিতে ছুবে মজুলা, 
(কালসী, জৌগড়-১ম শিলালিপি )। চতালি লজানে ( =চত্বারঃ রাজানঃ, 
কালসী ১৩শ শিলালিপি ।) পালি ভাষায় দ্বে, (ছুবে ), তীণি, চত্তারি পুংলিঙ্গ 
ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।. এইরূপ প্রাকৃতেও ছুবে, তিন্নি, চত্তারি তিন লিঙ্গে 
ব্যবনহ্থত হর। প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাবায় এইগুলির তিন লিঙ্গে তিন রূপ 
ছিল (কেবল দ্বে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে একরূপ ছিল )। সংখ্যাবাচক শব্দের 
সাদৃশ্যে ক্রমে বিশেষণ পদে এইরূপ ভিন লিঙ্গের রূপ এক হইয়া গিয়াছে। 


কৰ্ম্মবাচ্য 





আৰ্য্য ভাষায় তথা প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষায় ধাতুর সহিত ‘য’ প্রত্যয়-যোগে 
কর্্মবাচ্যের ধাতুমূল গঠিত হইত । যথা গম্চ গম্যতে; এশ দৃশ্তে ; 
+বুধ? বুধ্যতে ; ইত্যাদি! ম: ভাঃ আঃ ভাবার প্রথম স্তরে আমরা দেখি যে, 
তিন প্রকারে .কর্মাবাচ্য গঠিত হইত। (১) প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষ৷ হইতে ধ্বনি 
পরিবর্তনে আগত । যথা৮গম্‌, পালি গন্মতি ; ৮দৃশও পালি দিসদতি ; ৮ বুধ, 
'পাঃ বুজঝতি। (২) বর্তমান কালের ধাতুমূলের সহিত -ঈয় -ইয় যোগে ' 
গঠিত। যথা, ৮গম্, বর্তমান ধাড়ুমুল গচ্ছ, পাঃ গচ্ছীয়তি, গচ্ছিয়তি।. 'দৃশ, 


২৯৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


পাঃ ধাতুমুল পসন, দক্খ্য, পসদীয়তি, দক্থীয়তি। (৩) ধাতুর সহিত ঈয়, -ইয়, 
-ইয়ৎ যোগে গঠিত। যথা, /গম্‌, পাঃ গমীয়তি ; কব, পাঃ করীয়তি, করিয়তি, 
করিয়্যতে | 

মঃ ভাঃ আঃ ভাষার দ্বিতীয় স্তরে আমরা প্রথম স্তরেরই ধ্বনি-পরিবর্তন 
জনিত কর্মাবাচ্যের রূপ দেখি। যথা গম, মহা. প্রাঃ গম্মই, গমিজ্ঞই ; 
শৌরসেনী, মাগধী, গমীয়দি, শৌরসেনী গচ্ছীঅদি। কৃ, মহা. প্রাঃ কীরই, 
করিজ্জই ; শৌরসেনী করিঅদি ; মাগধী কলীঅদি। বুধ ৬ মহা, বুজঝই ; 
শৌরসেনী বুজঝ্রদি। 


মঃ ভাঃ আ: ভাষার তৃতীয় স্তরে আমরা টি স্তরের ধ্বনি পরিবর্তন 
জনিত কর্মাবাচ্যের রূপ পাই। যথা--*কু, অপ, করীজে, করিজ্জই, করিঅই ; 
কীঅই (সরহ)। বি-ষ্যা অপ, রক্থানিজ্জই (সরহ); /কথও অপ, 
কহিজ্জই (সরহ)) V/বুধ অপ, বুঝজই ;/দৃশ্ত অপ, দীসই (সরহ)। 


প্রাঃ বাং ভাষায় আমরা কর্ম্মবাচ্যের ছুঁইটি -রূপ দেখি, যথা 
(১ ৮দৃশত প্রাঃ বাং দীসই (চর্যা-১৫, ২৬, ৪৭); ছিব, প্রা: বাং 
ছীজই (চর্য্যা-৪৫)1 (২) কৃ, করিঅই (চরয্যা-১); এষ, প্রাঃ বাং 
মরিঅই (৮.১)। 

মঃ বাংলায় আমরা পূর্ববস্তরের দ্বিতীয় রূপের পরিণতি দেখি, যদিও 
এইরূপ প্রয়োগ অল্প মাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। 'যথা-_উঠিজী বড়ায়ি 
রাধাক বুইল হেন কাম না করিএ (শ্রীকৃষ্চকীর্্তন ); প্রভু হয়িজা হেন 
নাহি” করী; কথো দূরে গিশা দেখিএ একখানি নাএ। কিন্তু সাধারণতঃ 
- বিশ্লেষণমূলক কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ প্রাচীন যুগ হইতে ব্যবহৃত হইতে 
- থাকে! প্রধানত: বিশেষণবাচক ক্রিয়া পদের সহিত %হ, ৮যা যোগে কর্ম্মবাচ্য 
গঠিত হয়। যথা--ধরণ ন জাই (বৌদ্বগান)। এখনও পূর্বববাঙ্গালার উপভাষায় 
করন যায় না, দেখন যায় না-প্রচলিত। দেখা যায়, করা হয় ইত্যাদি। 
বর্তমান বাঙ্গালায় “কী চাই’-এখানে ‘চাই? কর্মাবাচ্যে প্রযুক্ত এবং ইহা প্রাচীন 


৮ 
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যুগের চিহ্নবিশেষ । এইরূপ ডঃ চট্টোপধ্যায়ের মতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে 
আছে ৫ 


Ed 


এক দেয় বর দেখে! আর দেয় ঘর দেখে ॥ 


রবিবার দিন মন্দ যায় না। কতিপয় উপভাষায় এই প্রাচীন প্রয়োগ 
রক্ষিত হইয়াছে! যথা--বীরভূমে হোথা যেয়ে না, ভাইকে না দিয়ে খেয়ে না। 

আধুনিক বাঙ্গালায় বর্তমান কালের উত্তম পুরুষের রূপ মূলত: কর্ম্মবাচ্যের 
রূপ। যথা-করি এমঃ বাং করিএ এপ্রাঃ বাং করিঅই প্রাঃ করীঅই 
প্রা: ভা: আঃ কথ্য ভাষায় কয়তে" সং ক্রিয়তে। 


প্রযোজক ক্রিয়া 


[ Causative Verb] 


আধুনিক বাঙ্গালায় নিষ্নলিখিত তিন প্রকারে প্রযোজক ক্রিয়া সাধিত 
হয়। (১) পড়, চল প্ৰভৃতি কতকগুলি ধাতুর আছ্যম্বর অকার স্থলে আকার 
হয়; যথা পড়ে, প্রযোজক পাড়ে ; চলে, প্রঃ চালে; মরে প্রঃ মারে। 
(২) বল, কর প্রভৃতি. কতকগুলি ধাতুর অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণে আকারযুক্ত হয়; 
যথা-বলে প্রাঃ বলায় ; করে প্র” করায়। পূর্বের প্রথম সংখ্যার প্রযোজক 
ধাতুর পুনরায় প্রযোজক রূপ এই প্রকারে অন্ত্যব্যপ্রনবর্ণে আকার যোগ 
করিয়া হয়; যথা-_পাড়ায়, চালায়, মারায়। (৩) অল্প কয়েক সংখ্যক ট-কারাস্ত 
ধাতুর ট স্থানে ড় হইয়া প্রযোজক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। যথা--ফাটে প্রঃ ফাড়ে; 
ছুটে প্রাঃ ছুড়ে, ছোড়ে; টুটে প্রাঃ টুড়ে তোড়ে। 


প্রাঃ বাঙ্গালায় আমরা প্রযোজক ক্রিয়ার তিনটি রূপ দেখি--মারই, 
তোড়ই, বন্ধাবএ! প্রাকৃতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে এইরূপ হইবে--মারই, 
তোড়ই, বন্ধাবই | প্রাচীন প্রাকৃত বা পালিতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে -মারেতি, 


# 
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তোড়েতি, রন্ধাপেতি। এইগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যভাষার মারয়তি, ভ্রোটয়তি 
এবং বন্ধাপয়তি রূপ হইতে আগত । | 

সংস্কৃতে কেবল আকারাস্ত ধাতুর উত্তর প প্রত্যয় করিয়া প্রযোজক 
ক্রিয়ামূল গঠিত হয়। যথা--৮ জ্ঞা-জ্ঞাপয়তি ; এ স্থা-স্বাপয়তি ; 7/দা-দাপয়তি। 
প্রাকৃত যুগে এই “প-এর ব্যাপক প্রয়োগ হয়। যথা লেখ প্রঃ সং 
লেখয়তি ; অশোকলিপি-লেখাপয়তি কিংবা লিখাপয়তি।. ইহা হইতে পাঃ 
লেখাপয়তি, লেখাপেতি ; প্রাঃ লেহাবেই ; অপঃ লেহাবই ; প্রা: বাং লেহাবএ ; 
আধুনিক লেখায় ; প্রাদেশিক লেহায়। প্রাকৃতে প্রযোজক ক্রিয়ার বিভক্তি ধাতু 
কিংবা বর্তমানের ক্রিয়ামূল উভয়ের সহিত যুক্ত হইত। যথা--/ ক্রু, পাঃ 
সাবয়তি, সাবেতি, স্থনাপয়তি, স্ুনাপেতি (সং শ্রাবয়তি ), -/ গম, পাঃ গময়তি, 
গাময়তি, .গামেতি, গচ্ছাপয়তি, গচ্ছাপেতি (সং গময়তি )। 


শব্দাবলী . 


[ Vocabulary ] 


বাঙ্গালা ভাষার শব্দাবলি নিম্নলিখিত বিভিন্ন মূল হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে £ঃ_ ৮, '& 
১) হিন্দ-যুরোপায়ণ ( Indo-European )-মামাতা, ভাই এত্রাতৃক, 
সাত€সপ্ত, পাপাদ, ভরে€ভরতি । 
২) হিন্দ-ঈরাণীয় বা আর্ধ্য-পো-পুক্র, হাত হস্ত, মাছ -মৎস্ত। উট <টউষ্টু। 
৩) ভারতীয় আর্য $= | ; 
(ক) তন্ভববোন<ভগিনী, স্থুন€লবণ, ঘি ঘৃত, পানি পানীয় । 
(খ) প্রাকৃতভব-গাছ- পালি গচ্ছ, আছে- পাঃ অচ্ছতি, পেট -*% পেট 
(গ) দেশী (Indigenous )-বৌচা, খাঁদা, ঝুড়ি, ঝিনুক, খড়। 
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১, ২, ৩, পর্য্যায়ের শব্দাবলী বাঙ্গালা ভাষার উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত সম্পদ 
(heritage )| ইহার অতিরিক্ত শবগুলি কৃতখণ ( Borrowed বা Loan ) 
শব্দ । তাহার কয়েকটি শ্রেণী আছে :_- 


ক) সংস্কৃত হইতে গৃহীত--মধু, মিষ্ট, জল, হস্ত, সেহ (তৎসম শব্দ 


খ) ভারতীয় অনার্য ভাষা হইতে গৃহীত-_যথা, কোল ভাষা| হইতে ৪ 
কুড়ি, ঢেশকি, চাউল, গণ্ডা। 


গ) বৈদেশিক ভাষা হইতে £_- | 
(/০) পারশী--হাজার, মোরগ, খরগোশ, কমর, কাগজ, খোদা । কতকগুলি 
আরবী ও তুকী শব্দ পারসীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে । আরবী-_-কলম, 
দোয়াত, জুলুম, আসল, জাল (কৃত্রিম), হাকিম, মুনসিফ, উকিল, মোক্তার । 


তৃকী-কঞ্চি, খান, খাতুন, বেগম, তোপ, বন্দুক, খানম । 
(9০) পর্ত,গীজ-_কামরা, বালতি, গামলা, আনারস, আতা, পেরেক, চাবি, 
ইংরেজ । 
(০) ওলন্দাজ--হরতন, রুইতন, ইক্কাপন, তুরুপ! 
(0০) ফরাসী-_ওলন্দাজ, তোয়ালে, কার্তজ। 
(/০) ইংরেজী--টেবিল, চেয়ার, লাট, হাসপাতাল, বেঞ্চি। 


ইংরেজীর, মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। যথা 
জাপানী- রিকৃশ ; আরবী-জিরাক ; কঙ্গো_-জেত্রা ; মালয়ী_-সাগু ; তিববতী = 
লামা; অস্ট্রেলিয়ান-_ক্যাঙ্গারু ; আমেরিকান_-তামাক, আলপাকা, কুইনাইন, 
টোমাটো, চকলেট ; চীন--লিচু, চা। তত্ব শব্দগুলির মধ্যে কতক প্রাচ্য-গোষ্ঠীর 
আধুনিক ভারতীয় আর্ধাভাষার বিশিষ্ট শব্দ | যথা চোখ “চক্ষু । (আঁখি, এঅক্ষি 
শব্দজাত ), চুল -চুড়া। (বাল এবার শবজাত) মাথা এমস্তক। 


৩৮ 
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বাক্য রীতি 
- ( Syntax ) 


আ: ভাঃ আঃ ভাষাগুলির ন্যায় বাঙ্গালাভাষাতেও বাক্যমধ্যে প্রথমে কর্ত!, 
তৎপরে কর্ম এবং সর্ব্বশেষে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে 
আঃ বাঙ্গালার বাক্যনীতির_ বৈশিষ্ট্য আছে £_ | 


১। নিষেধার্থক ‘না’ অব্যয় ক্রিয়ার শেষে ব্যবহৃত হয় | বিহারী, 
উড়িয়া এবং আসামী ভাষাগুলি বাঙ্গালার সহোদরা শ্রেণীর হইলেও সেগুলিতে 
ভন্তান্ত আঃ ভা: আঃ ভাষাগুলির ন্যায় নিষেধার্থক “না” অব্যয় ক্রিয়াপদের 
পূর্বের ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা ভাষার -এই রীতি আধুনিক। চট্টগ্রামী প্রভৃতি 
কয়েকটি উপভাষায় প্রাচীন ব্যবহার রক্ষিত হইয়াছে । আধুনিক প্রয়োগে যথা, 
নয়_না হয়, নই =না হই প্রভৃতি স্থলে এবং কতিপয় নারি _ না পারি প্রয়োগে 
প্রাচীন তি নিদর্শন অবশিষ্ট রহিয়াছে ' | 


২। সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গের বিশেবণে তাহা তগ্ভব শব্দ হইলে স্ত্রী প্রত্যয় 
হয় না। যথা, ভাল মেয়ে, ছোট খুকী, বড় বোন ইত্যাদ্ি। কিন্তু প্রাঃ ও মঃ 
বাঙ্গালার আদি স্তরে এইরূপ স্থলে স্ত্রী প্রত্যয় ছিল। যথা, সেহি সে নাগরী 
ভালী (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ৪র্থ ২১)। জগতের ভালী রাধা এখনে মৈলী (ওঁ ১১১)। 
আন্মার বচন শুন তোম্ষো বড়ি মা (এ ১১৭)। একেলী শবরী এ বণ হিগুই 
" ( ২৮নং চর্য্যা শবরপাদ )। আন্ধে ভলি দাহ দেহু” ( ১২নং চর্য্যা কৃষ্ণপাদ)। 


৩। বাঙ্গালা ও তাহার সহোদর! স্থানীয়া ভাষাগুলিতে বর্তমানে সম্বন্ধ পদে. 
সম্বন্ধীয় পদের সহিত অন্বয়ে স্ত্রী প্রত্যয় হয় না । যথা, আমার মা, রাজার মেয়ে 
ইত্যাদি। তুং হিন্দী-উর্র-_মেরী মা, রাজাকী লড়কী । কিন্তু প্রাঃ-বাঙ্গালায় 
এরপস্থলে স্ত্রী প্রত্যয় হইত 1: যথা, গুঞ্জরী মালী (২৮নং চর্য্যা শবরপদ )। 
তোহোরি কুড়িআা ( ১০নং চর্য্যা কৃষ্ণপাদ )। হাড়েরি মালী (১০ চর্য্যা কৃষ্ণপাদ) । 


রি \ 
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৪। আঃ ভা: আঃ ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা ও অন্তান্ত প্রাচ্য গোষ্ঠীর 
ভাবায় অপ্রাণিবাচক শব্দে শ্্রীলিঙগ নাই। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় অপ্রাণিবাচক 
শবেও স্ত্রীলিঙ্গ হইত | যথা, কাহেরি . নাবে" (১০নং চর্য্যা নাব স্ত্রীলিঙ্গ )। 
তোহোরি কুড়িজা (এঁ)। 

৫। অতীতকালে প্রথম পুরুষে অবকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্তা দ্রীলিঙ্গ হইলে 
বাঙ্গালা তথা আঃ ভাঃ আঃ ভাষার. প্রাচ্য গোষ্ঠীতে ক্রিয়ার স্ত্রী প্রত্যয় হয় না! 
যথা, মেয়ে চলিল। তুং হিন্দী, উর্দু-_লড়কী চলী। কিন্তু প্রাঃ ও মঃ বাঙ্গালার 
আদিস্তরে স্ত্রী প্রত্যয় হইত।. যথা, গঅণত লাগেলী ভালী (২৮ নংচর্য্যা 
শবরপাদ )। রাতি পোহাইলী (এ&)। বড়ায়ি লইজা রাহী গেলী সেইখানে 
(শ্রীকষ্ণকীর্তন পৃঃ ১১৫)। তা দেখিআ না ভুলিলী আইহনের দাসী (এ)। 


৬। অতীতকালে সকৰ্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম স্্রীলিঙ্গ হইলে প্রাচীন বাঙ্গালায় 
হিন্দী ইত্যাদির স্তায় ক্রিয়ায় স্ত্রী প্রত্যয় হইত। যথা, মোএ ঘালিলি হাড়েরি 
মালী (কাহু) দহ দিহে দিধলী ধলী শবর। 


প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্য ভাষার যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির ক্রম-বিবর্তন 


সাধারণতঃ মধ্য-ভারতীয় ও নব্য-ভারতীয় আধ্য ভাষায় আদিতে কোন 
যুক্তব্যগ্রন ধ্বনি থাকে না__ছুইটির মধ্যে একটি ব্যঞ্জন থাকে মাত্র। কোন কোনও 
স্থলে যুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে স্বরভক্তি হয়। যথা-- 


শ্ুশ্রু > পাঃ মস্স্থ Bd প্রা: মং > বাং মোচ 
শ্বশুর > ৪ সম্থুর বাং শশুর (শ্বশুর সং) 
জ্ঞাতিগৃহ > » ঞাতিঘর > ,»» নাইহর প্রাঃ বাং নাইয়র 
ক্ৰন্দতি > ;, কন্দতি>প্রাঃ কন্দই>প্রা:বাং কান্দই > বাং কাদে, কান্দে 
ব্যা্র > প্রাঃ বগঘ > » বাঘ 
ক্রীণাতি > » কীণতি১ » কিনই > », কিনে 


৩০০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ 


শ্মশান > ৮» মসান > », মশান 
রেশ২১পাঃ প্রা: কিলেস | 
শ্রী” ,, » লিরি। 


. এমন কি হিন্দ-যুরোপায়ণ ভাষার আদি যুক্ত-ব্যঞ্জন ধ্বনি প্রাঃ ভা: আ: ভাষায় 
হসম্তবর্ণ লোপ_করিয়াছে। যথা, সং তারা-কস্তারা তুং 1... 90 ফারসী 
সিতারা। সং পশ্ঠতি-*স্পণ্ঠতি তুং Eng. Spy 1 Lit Specis সং স্পষ্ট । 
সং পঠযি<ফপ্রথতি ৷ সং তুরীয় একক, রীয়, তুং আবেস্তান-খ্তুরীয়। সং সেফালিকা 
-কসপ্্রীফালি ; সং শিথিল এক্ষশ্রথিল ; তুং পা: সঠিল, প্রঃ সটিল। নাপিত < 
*ন্নাপিত। রর ্ 


কিন্তু কতিপয় স্থলে যুক্তব্যগ্থনধ্বনি পরিবর্তিত হইয়া এক ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের 
আদিতে মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় এবং তাহা হইতে আ: ভাঃ আঃ ভাষায় আসিয়াছে । 


বয় শখ টু 
পাঃ খার > প্রাঃ খার > বাং খার 


সং ক্ষার > 

১১ ক্ষাম > »ঝাম. > » ঝাম > ৯ কামা 

5, ধ্যান > » ঝান>প্রা: ঝাণ> প্রা: বা: ঝাণ 

» স্থাম > » ঠাম১ 5 ঠাম৯ 5; ঠাম 
৯ স্তম্ভ > 5 থম্ভ> ৯১ থন্ত> ১ » থাম 

22 ভরম | < "> »' ভোল, ভূল 
বৈদিক স্কন্ভ : > ,, খম্ভ> :, খন্ত> > »৪ খাম 
সংদ্যুত > ১ জুত> »% জ.অ- - > ,, জুয়া 

» ক্ষুরিকা ১.৯ ছুঁরিকা> » ছুরিআ!  », ছুরি 

৯১ লহ > >ম্্‌ঃ বাঃ নেহা 


রি ro 
স্কতেও কতিপয় শব্দে এইরূপ পরিবর্তন দেখা যায়। যথা, খুর-ক্ষুর 
গরুর খুর)। আঃ ভা: আঃ ভাষায় শব্দের আদিতে কতিপয় স্থলে যুক্তবযঞ্জন 
ধ্বনির মধ্যে স্বরভক্তি দুষ্ট হয়। যথা, ম্নেহ-সিনেহ ; ন্নানস্সিনান। সং 


সস 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ৩০১ 


দ্বে>পা:, প্রাঃ ছব্্ছেই। সংশ্রী>পা:, প্রাঃ সিরিসবাঃছিরি। সং দ্বার> প্রাঃ 
দুবার >বাঃ দুয়ার! সংভ্রস্বাঃভূরু| এই শব্দগুলি প্রায়ই অর্দ্ধতৎসম | 

পদমধ্যে প্রা: ভা: আঃ ভাষার যুক্ত ব্যঞ্জনধবনির সমীভবন (Assimilation) 
মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় হয়। তাহা হইতে নঃ ভাঃ আঃ ভাষায় দ্বিত্বের একীকরণ 
হইয়া অনুপুরকন্বরূপ পূর্ববস্থরের দীর্ঘত্ব হয়। সাধারণতঃ বাঙ্গালা বানানে সংস্কৃতের 
প্রভাবে আকার ভিন্ন অন্য স্বরে এই দীর্ঘত্ব প্রদগিত' হয় না। 


প্রাঃ ভা: আঃ ভাঃ মঃ ভা: আঃ ভাঃ প্রাঃ বাং আঃ বাং 
হস্ত > = হখ > হাথ হাত 
অৰ্দ্ধ ১ অদ্ধ ১ আধ 
দুগ্ধ > ছদ্ধ > দুধ (দুধ) 
বিল্ব > প্রাঃ বেলা > বেল 
অগ্র > অগগ > আগ 
শিক্য > সিন্ক > শিকা 
রূপ্য > কল্প > রূপা 


কতিপয় স্থলে আঃ ভাঃ আঃ ভাবায় যুগাবর্ণের একীকরণে পূর্বব-অ-কারের দীর্ঘত্ব 
হয় না। যথা, রক্তিকা>রক্তিআ>বাং রতি স্ব্ব>পাঃ প্রাঃ সবব>বাং সব; 
বর্ততে১ প্রাঃ বটুই বা: বটে। রশ্মি>পাঃ রংসি>বাং রশি । 


বিশেষ নিয়ম 


(ক) য-ফলা যুক্ত হইলে ত বর্গে নিয়লিখিত রূপ পরিবর্তন হয়। যথা 
ত্য ্চ-সং সত্য পাঃ, প্রাঃ সম্চ বাং সাচা 


2 শুত্য > 2 নচ্চ> প্রাঃ নখ> নাচ 
থ্য > চ্হ- ১, মিথ্যা 33 মিচ্ছা > 2 মিছা 
ঢ্য > = 5 অয > ১5 অঙজ্জ > 23 আজ 


ধ্য> জবা 25 মধ্য > 39 মঙ্বা > 13 মাঝ 


৩০২, 
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হা-এর পরিবর্তন এইরূপ--সং বাহা> পাঃ ববহ+ প্রাঃ বন্ধা> বাং বোঝা। 
য্য, -এর পরিবর্তন এইরূপ OL 

সং কার্য > পাঃ কয্য > প্ৰাঃ কজ্জ > বাং কাজ 

» শয্যা > ৮ সেয্যা > ৪৮ সেজ্জা > ;১' সেজ 


খে) বর্গের পঞ্চম বর্ণের সহিত সেই বর্গের স্পর্শবর্ণের যোগ হইলে 


'মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় যুক্তাক্ষর অপরিবর্তিত থাকিত কিংবা পঞ্চম বর্ণস্থানে বিকল্পে 
অন্ুম্বার হইত। প্রাঃ বাঙ্গালায় পঞ্চমবর্ণ অদ্ধঅন্থুনাসিক হয়। আঃ বাঙ্গালায় 
উহা চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। যথা-_ 

সং পঙ্ক > মঃ ভা: আঃ ভাঃ পঙ্ক পংক > প্রাঃ বাং পাংক > বাং পাক 


55 


22 


52 


32 


52 


পঞ্চ > 59 পঞ্চ, পচ > 5. পাংচ > ৮» পাঁচ 
কণ্টক > প্রাঃ কণ্টক > প্রাঃ ক্টঅ - > » কান্টা ৮» কাটা 
চন্দ্র > মঃ ভা: আঃ ভাঃ চত্দ > » চান্দ > ;,, চাদ 
দত্ত > gs দংত > » দাস্ত > » দাত 
কম্প > 55 কপ > » কাম্প > ;, কাপ 


ঈ, ভব, স্ত -এইগুলির পরিবর্তনে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ নিয়ম আছে। যথা. 


সং রঙ্গ > মঃভা: আঃ ভা: রঙ্গ, রংগ, > প্রা: বাংরাংগ > বাংরাং 

» ব্যঙ্গ > | > » বেগ ৯ » বেং বাং 
» শৃঙ্গ > 2, সিঙ্গ সিগ ৮৮ শিংগ > ৷ শিং 

, অঙ্গার > 9 .-অংগার > »  আংগার> ১» আংরা' 
» কুস্তকার-” পাঃ কুক্ষআর ১৯ % > » কুমার 

» কুন্তীর > প্রাঃ কুম্তীর > ৯৮ > », কুমীর 

সং সম্ভবতি > মঃ ভাঃ আঃ আ: প্রাঃ বাং সাম্হাই > বাং সামায় 

» স্তম্ভ > এন্ত 9. খাম্হ > ৪» থাম 

» কুটুম্ব > > » কুটুম 


৪১ শিষ্বা ১ >.> শিম 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত : ৪৪ 


গে) শ্‌, ধু, সুএর সহিত ণ, ন, ম যোগে ম: ভাঃ আঃ ভাষায় 

শ্‌, ব্ঃ স্-স্থানে ‘হ’ হয় এবং যুক্তাক্ষরের স্থিতি বিপর্যয় হয়! আধুনিক 
বাঙ্গালায় কেবল ৭, ম অবশিষ্ট থাকে। যথা-_ 

সং কৃষ্ণ > ম: ভা: আঃ ভা: কন্হ > - প্রাঃ বাঃ কান্হ > বাং কান, কাঙ্ু 


প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ অন্মে > ১, অমৃহে > :;॥ আমৃহে ৯৮ আমি 


» খতুষ্মে > ১১ তুমহে > ৮ তুম্হে > % তুমি 
সং কুষ্মাণ্ প্রাঃ কুমহণ্ড > > » কুমড়া 


বিশেষ নিয়মে রশ্মি, অপশ্মরতি প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের পরিবর্তন হইয়াছে! যথা 
সং রশ্মি > পাঃ রস্মিরংসি > বাং রশি - 
১ অপস্মরতি > ,, অপন্মরতি > প্রা: পপদরই > ম: বাং পাসরে। 


(ঘ) হ-এর সহিত ৭, ন, ম, র, ল, ব যোগে ম: ভাঃ আঃ ভাবায় 
স্থিতি বিপৰ্য্যয় হয়। আঃ বাঙ্গালায় কেবল ণ, ম, র, ল এবং ভ হয়। যথা 
সং চিহ্ন > মঃ ভাঃ আঃ ভা: চিণহ > বাঃ চিন 


52 ব্রা নাথ > 53 বমহণ > বাঃ ব্‌ মন 


হব স্থানে মঃ ভাঃ আঃ ভাবার স্থিতি বিপর্যয় হয়। আধুনিক বাঙ্গালায় ভ হয়। 


,বথা. সং জিহবা > পাঃ জিব্‌হা > প্রাঃ জিবভা > বাং জিভ 
» বিহ্বল > > » বিব্ভল > » বিভোল, বিভোর । 

(উ) কখনও কখনও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বরভক্তি হয়। যথা_- 
সং তীক্ষ > বাং তিখিন 
» আদর্সিকা > পাঃ আদরসিকা > প্রাঃ আমরসিআ > ৮ আরশি 


» জ্যোৎস্না: > > ৮ জোছনা । 


৩০৪ 


81-18-8888 
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অশোকলিপিতে যুক্তাক্ষর 


ত্য সত, বৃত্তং (গির্ণার ) ; - 


ক;_সক ৮ 9১ 
ক;ঃ__অতিকাডং % 

ছ সহায় 22 

খ ;-_ইখীবখ, সংখিতেন ৯ 

ছ7_ ত্ৰছা, অছতিং 

গগ ;-_অগিগ 33 

গ ;__অগেন 1 

ঞ, ংঞ ;-_রাঞা, কতংঞতা » 

ডভূ;-পাড়া "' 5 

ংণ;- হিরংণ 33 

২, এ ;-_অপুংএ, পুইঞং ১১ 
তপ ;-আতপ 52 
- চি ;-_একচা, কচং 2 

ত ;-_পুত, মিত 2১ 

ৎপ ;--চৎপারো+ হিতাৎপা ১, 

ছ ;-_চিকিছা _ % রঃ 
জ;-_-অজ 5 

দ ;-_ ছুদং 55 

বঝঃ_মঝযেন ye 

ংঞ) এ ;-_অংঞ, অঞ্ » 

ত;--গুতি ES 


প;-সামীপং ৮১ 


৩৯-_ 


গু শু পে ই) এ AN HN GN এ আট AL 
ANN EN চি উলিমু SEE NEA EOL OY NWN 


হি শু রা এ শ্রু এ 


প ;-_দেবানং পিয় 
ধ ;--লধেস্থ 

ভ ;--আরভরে 
ংব ;-_তংবপংনী 

গ :-_স্বগ 

ঘ ;-_দিঘায় 

ংণ ;_তংবপংণী 
ত;-_কতৰ 
ট;--সংবট 
থ;__অথ 

দ ;--মাদব 
ধ;-_বদয়িসংতি 
ঢ ;-_বঢয়তি 

ভ ;- গভাগারমৃহি 
, ধমঃ-_কংস, ধসধংম 
যু :-_আয়েসু 
ব;-_সব 

স ;-_দসনে, প্রিয়দসি 
স;-_বাস 
স;_কাসতি 
প3-অপ 
ল;_কলাণ 

ব ;-_তীবে! 

ছ ;-_পচ্ছা 

স ;-_পসতি 

স ;-_সুম্থংসা 


৩০৫ 


০৩ 
ক 
ক 
চি] 
স্তর 
অন্ত 
ত্র 
২1 স্বরভক্তি 8 
গ্ 
ৰ্য 
ৰহ 


সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, 


ক;-_ছুকরং 
খ ;-বিনিখ মণ 
স ;--মনুস 

'থ ;--ইথী 
স;-_স(ঙ্গী) 
স;--পরিসরে 


৬৬৬৬৬ ৬ 


>পুন ;--প্রাপুনতি 
১য়িয়$- সমচৈরং 
»রহ ১--গরহা 


৩। স্থিতি বিপৰ্য্যয় ৫-_ 
হম্‌ > ম্হ ;--বম্হণ - 


স্মু 


»ম্হ ;-_অমৃহি 


৪। বা ( আদি ও অনাদি ) £__ 


ক্র --অতিক্তাতং ; পরাক্রসেন 
ত্র তত্র, পুত্র, মিত্র 

দ্ধ -দ্বে. 

ধর অত্র 

প্র -দ্েবানং প্রিয় 

ত্র -ব্রমৃহণ, . ব্রামহণ 

ব্য -ব্যাপতা, দিব্যানি 
ম্য -সম্য 

শেশ্বে --শ্বেত 

অভ্র --সহত্র 


(-গির্ণার ); 


১৩৫৩৬ 


বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ৩০৭ 


স্ব -স্বগ (গি) 
শ >স দর্সন | ys 
বৰ > বর্প ড় 
শর >অ্র ভ্রবণ, সুজ্রসা » 
স্ত -_অস্তি, হস্তি ৮ 
আদিতে £__ 
১। এক ব্যঞ্জন ূ 
ক্ষ ছ ১ ছুদং, ছাতি (গির্ণার ) 
খৃ স>্খু :-_খা 2 
এ ;--ঞ্াাতি % 


স্বতঃউৎপন্ন অনুনাসিক 


প্রা: ভাঃ কিংবা মঃ বাঃ আর্ধ্যভাষার পদ মধ্যবস্তা যুক্তাক্ষরের প্রথম 

বর্ণ অনুনাসিক ও, এ, ণ, ন, ম, ং হইলে আঃ বাঙ্গালায় অনুনাসিক * হয়। 
যথা--পঙ্ক৯ পাক; পঞ্চ পাঁচ; কণ্টক কাটা; দত্ত দাত, কম্প- 
কাপ; হংস> হাস। কিন্তু কতক বাঙ্গালা শব্দে অনুনাসিক দৃষ্ট হয় যদিও 
প্রাঃ ভাঃ কিংবা মঃ ভাঃ আ: ভাবায় যুক্তাক্ষরে কোনও অন্থুনাসিক বর্ণ নাও 
থাকে ইহাকে স্বতঃ উৎপন্ন অনুনাসিক বলে। যথা-__ছুপাতি- প্রাঃ ছুঅই > 
বাং ছোয়ঃ পূয়> প্রাঃ সপুজ্জ- পুণ্জ; সং কুজ- প্রা: গ্কুজ্জ কুঁজ; 
সং উচ্চ- প্রাঃ বাঃ উঞ্চ> উচা। সং পুস্তিকা প্রাঃ পুথিআ> পঁথি। 
কতিপয় শব্দে সংস্কৃত অনুসরণে অনুনাসিক লিখিত হয় না কিন্তু বাঙ্গালার 
সহোদর] ভাবাগুলির সহিত তুলনায় এবং কথ্য ভাষায় এরূপস্থলে অনুনাসিক, 
স্বীকার করা যায়। যথা-সং ইষ্টক প্রাঃ ইট্ৃঅ> ইট, হিন্দী ঈ$*। 
উষ্ট্র ১১ উষ্উ১ উট ১ উঠত 

তুং বাঙ্গালা হাসি, হিন্দী হাসি। 
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ব্বতঃ-উৎপন্ন মূর্ধন্ঠীভবন রা 


প্রাঃ ভাঃ কিংবা মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় মূর্ধন্য ব্যপ্রন থাকিলে বাঙ্গালা 
ভাষাতেও যূর্ধন্য ব্যঞ্জন হয়। যথা--কটাহ> প্রা: কড়াহ- বাং কড়াই 3 
সং পঠতি১ প্রাঃ পঢ়ই> মঃ বাং পটে আঃ বাং পড়ে ইত্যাদি। কিন্তু 
কতক বাঙ্গালা শবে মুরধন্য ব্যঞ্জন হয় যদি প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ মুর্বন্য নাও 
থাকে-_ ইহাকে স্বত: উৎপন্ন মূর্ধন্তীভবন বলে। অবশ্য অনেক স্থলে বাঙ্গালা 
. ভাষা মঃ ভা: আঃ ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন উত্তরাঁধিকারসৃত্রে পাইয়াছে। যথা 
সং বৃদ্ধ- প্রাঃ বূড্ড> প্রাং বাং বুঢ়> মঃ বাং বুঢ়া আঃ বাং বুড়া; 
সং মূর্ধা প্রাঃ মুণ্ডা বাং সুড়া। এইরূপ স্থলে ঝ এবং র-কারের প্রভাবে 
সমীভবন দ্বারা মূর্ধন্ত উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মি্লিখিত স্থলে মূর্ধন্তের কোনও 
কারণ নাই-সং পততি> প্রা পড়ই- বাং পড়ে; সং দর> প্রাঃ এবং 
বাং ভর; সং দংশ১ প্রাঃ ভংস১ বাং ভশশ; সং দোল১ প্রাঃ এবং বাং 
ডোলা; সং দ্বিদল> প্রাঃ *দিঅল১ বাং ভাইল। এইগুলি স্বতঃ উৎপন্ন 
র্ধন্ঠীভবনের উদাহরণ । 


৮ | 


গ্রন্থ প্রিয় 


বাংলা সহিত্যের কথা ৪ ১ম খণ্ড (প্রাচীন যুগ)। ড্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ । 
শোভন সংস্করণ, ১৯৫৮। মুঝ্রক ও প্রকাশক £ রেনেসীস্‌ প্রিন্টার, ঢাকা $ 
পরিবেশক £ নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ৷ দাম ঃ ছণ্টাকা বারো আনা । 


বাংলা সাহিত্যের কথা; বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের ইতিহাস নয় 
প্রাচীনযুগের বাংলা রচনা ও রচয়িতা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সমষ্টি মাত্র। লেখকও তা 
দাবী করেন না। ভূমিকায় তিনি পষ্ট করেই বলেছেন, “আমি ১৯১৯ ইং সাল 
হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা ও গবেষণায় রত আছি। এই 
সম্বন্ধে আমার লিখিত বহু প্রবন্ধ বিবিধ পত্রিকায় ছড়াইয়া আছে। বাংলা 
সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্গুলিকে সংগ্রহ করিয়া এবং কিছু নূতন রচনা সংযোগ 
করিয়া এই “বাংলা সাহিত্যের কথা” প্রকাশিত হইল ।”» অতএব, প্রবন্ধগুলোর 
অধিকাংশের মধ্যে পারম্পর্য থাকলেও তা” আকন্রিক,_ স্থপরিকল্পিত নয়। কাজেই 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ-সংকলন হিসেবেই এ বইয়ের বিচার বাঞ্চনীয় ৷ 

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কেবল বনুভাষাবিদ ও ভাষাতাত্বিক পণ্ডিত নন, 
বহুবিষয়বিদ্‌ লেখকও বটেন। মুখ্যত তিনি ভাষাতাত্বিক হিসেবেই আন্তজাতিক 
খ্যাতি অর্জন করলেও, পণ্ডিত সমাজে তার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় “বৌদ্ধ গান ও 
দোহার গবেষকরূপে। এ বিষয়েই [06515 লিখে তিনি 4). 74৮ উপাধি 
লাভ করেন। বিগত চল্লিশ বছরের গবেষ্ণালন্ধ জ্ঞান- প্রজ্ঞা- ও অভিজ্ঞতা- 
প্রস্ত এই প্রবন্বগুলো লেখকের স্থির-সিদ্ধান্তের পরিচয় বহন করছে! 
অবশ্য গবেষণার ক্ষেত্রে চরম কথা ঘোবণা করা চলে না । নতুন তথ্যের আবিষ্িয়া 
এবং নতুন দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ নতুন সত্য ও তত্ত্ব উদঘাটন করে । এই জন্ে 
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ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্‌র সঙ্গেও অন্যান্য পণ্ডিতের নানা বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। 
১৩২৩ জনের ' এক, স্মরণীয় দিনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
হাজার. বছরের পুরাণ বাঙ্গাল! ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা’ নাম দিয়ে চর্য গীতিগুলো 
সম্পাদন! করে প্রকাশিত করেন। সে থেকে গেলো পঞ্চাশ বছর ধরে বড় ছোট 
বহু পণ্ডিত এ বিষয়ে নানা মত পোষণ করে আসছেন। বাংলার প্রতিবেশী 
ভাষাগুলোও চর্ধাগীতির দাবীদাররূপে ছন্দে অবতীর্ণ হয় । চর্যাগীতি যে বাংলা 
ভাষারই আদিরূপ তা’ আজো নিদ্ধন্ব সত্য নয়। তাই এই সেদিনও ডক্টর 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ মামলায় নতুন “সওয়াল-জওয়াব” পেশ করেছেন ।১ 


.... বাডালীরা চর্যাগ্ীতিকে বাংলা বলেই জানে । কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেছে 
- এদের রচনাকাল নিয়ে । এ ব্যাপারে আজো কোন ছুই মুনি একমত নন। 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ বাগচী, যুহম্মদ শহীদুল্লাহ; মনীন্দ্র মোহন বু 
এবং সুকুমার সেনকেই এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বলে মেনে নেয়া হয়েছে । এ"দের 
কেউ কিন্তু সংশয়াতীত তথ্য-প্রমাণ যোগে কালের কবল থেকে কাল-সমস্তার 
সমাধান- -কাঠি আবিষ্ষারে সফল হন নি। 


ইদানীং কোন কোন বাঙালী পণ্ডিত চর্যাগীতির উপর উড়িয়া, অসমীয়া, 
মৈথিলী ও হিন্দির আংশিক দাবী তথা চর্ষাগীতির সঙ্গে উক্ত ভাষাগুলোর ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক স্বীকার করেন।২ এসব এখন আর সমস্যা বলে গণ্য হয় না। সমস্ত! 
রয়েছে চর্যাগীতি রচয়িতাদের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে। ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহর 
মতে চর্যা-রচয়িতাদের আবির্ভাবকাল নিয়রূপ ঃ | 


১। সাহিত্য পত্রিকা : ১ম সংখ্যাঁ'বোঁদ্ধ গানের ভাষা? | -- 


২। (ক) ইসলাম বাংলা সাহিত্য £ পৃঃ৪ 1 খে) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, 
১1২, পৃঃ ৭1৬--৭৭ ৷ (গে) ওড়িয়! সাহিত্য, প্রিয় রঞ্জন সেন, পৃঃ৮। (ঘ) চর্ধাগীতি- 
পদাবলী $ সুকুমার সেন, পৃঃ ৩৯। ডে) ভাষার ইতিবৃত্ত (তর সং) মার সেন, পৃঃ ৯৫ । 


গ্রন্থ পরিচয় 


ডক্টর শহীছুল্লাহ্‌র মতে ঃ 


মীননাথ এম শতকের মধ্যভাগ 
(পৃঃ ৩, ২৪) 

চান পা ৮ম শতক (পৃঃ ২৪) 
চীরঙ্গী পা ৯ম শতকের প্রথমার্ধ 
( পুঃ ৩০ ) 

শবরী পা (শবর পা) ৭ম-৮ম শতকে 
(পৃঃ ৪৪) 


( ৬৮০--৭৬০ খুঃ) 


লুই পা ৭৩০--৮১০ খৃঃ (পৃঃ ৪৫) 
বিরূপা ৮ম শতক (পৃঃ ৪৮) 
ডোস্বীপা ৭৯০-৮৯০ খৃঃ (পৃঃ ৫৬) 

[মৃত্যু ৮২০ খু: (পৃঃ ৫৭)] 
তেলিপা ৯৯০ খুঃ মৃত্যু (পৃ: ৫৬) 
নারোপা ১০৩৯ খুঃ মৃত্যু (এ) 
[ইন্দ্রভৃতি জন্ম ৭০০, মৃত্যু ৭৮০ খৃঃ] 
দারিকপা ৮ম-৯ম শতক 


- (পৃঃ ৫৭, ৬৮) 

কুকুরীপা ৮ম শতক্ষের প্রথমার্ধ পৃঃ৬৫) 

মৃত্যু ৭৭০, খৃঃ (পৃঃ ৫৭) 

ভুন্তুকু ১০ম শতকের শেষার্ধ (পৃঃ৬৪) 

কম্বলাম্বর ৮ম শতকের প্রথমার্ধ (পৃঃ৩৬) 
আর্যদের এ" (এ) 

কঙ্কণ এ (পৃঃ৬৭) 


*সম্প্রতি সাহিত্য পত্রিকার 


(২য় সংখ্যায়) প্রকাশিত “কান্রপার 
প্রবন্ধে তিনি ৬৭৫-৭৭৫ খৃষ্টাব্দ বলে অনুমান করেছেন। 

"_ খুবাঙ্গাল! ভাষার ইতিবৃত্ত : সাহিত্য পত্রিকা : 
আবির্ভাবকাল ৮ম শতকের মধ্যভাগ বলে উল্লেখ করেছেন। পৃঃ 


৩১১ 


সম্প্রতি আবিষ্কৃত তথ্যের আলোকে £ 

‘Deb-ther-Snon-Po’এর আন্ু- 
বাদ Blue Annals তন্ুসারে বৌদ্ধ 
চুরাশী সিদ্ধার গুরুপরম্পরার কতে- 
কাংশ এরূপ £ বজ্রধর--বঞ্রপাণি--সরহ 
শবর.--লুইপা--দারিকপা 'ও ডজিপা-- 
বজঘন্ট-_কুর্মপাদ- জয়ন্ধর-_কৃষ্তাচার্য_- 
বিজয়পাদ-_তিল্লিপা- নারোপ।- শাস্তিপা 
_অতীশ । 

অতীশের জন্ম ৯৮২ খৃষ্টাব্দে এবং 
নেপালে উপস্থিতি ১০৪০ খৃষ্টাব্দে! 
ভতীশের সময় থেকে হিসেব করে অন্যান্য 


সিদ্ধাচার্ষের আনুমানিক সময় নির্ধারণের 


চেষ্টাও হয়েছে 1- 

সরহ ৮ম শতকের শেবার্ধ 
শবরপা এ 

লুই পা ৯ম শতকের প্রথমার্ধ 
দারিকপা | এ 

কানুপ! ৯ম শতকের শেষ ও 


১০ম শতকের প্রথমার্ধ 
বা ৮২০-৯০০ খুঃ 


কালনিণ'র’ শীর্ষক 


বর্তমান সংখ্যা তিনি 'শবর পার 
১৩৭ | 


৩১২ 
ম্হীধর ৮ম শতক (পৃঃ ৬৭) 
ধর্মপাদ (এ) 
ভদ্রপাদ এ (এ). 
শাস্তিপাদ ১০ম শতকের শেষার্ধ 
' (পৃ:-৬৮ ) 
বাণীপাদ ১ম শতক ( পৃঃ ৬৮) 
সরহ ১১শ শতক (পৃঃ ৬৯ ) 


ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে ৬৫০-১১শ শত- 
কের মধ্যে চর্যাগীতিগুলো রচিত হয়েছিল । 

সাড়ে ছেচল্িশটি চর্যগীতিই অর্ধ- 
শতাব্দীর গবেষণা ও গৌরবের অবলম্বন । 
এগুলো মোটামুটি পাঁচশ” বছরের সময় 
পরিসরে রচিত ৷ 

একটা জাতির মুখের বুলি বা 
লেখার ভাষা পীচশ*বছর 'ধরে অবিকৃত 
রইল। পাঁচশ’ বছরের রচনা প্রায় একই 
ভাষ! ও ভঙ্গিতে একই গ্রন্থে সংকলিত 
রইল ;-এ বড় বিচিত্র ! আজতক্‌ 
কোন পণ্ডিত লোকমনের এ স্বাভাবিক 
প্রশ্নের জবাব দেবার সার্থক চেষ্টা 
. করেন নি।৩ | 


হি পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৫ 


. নারোপা ১০ম শতকের শেষার্ধ | 
শাস্তিপাদ ১১ শতকের প্রথমার্ধ 
১ম ভুস্থুক ৯ম শতকের প্রথমার্ধ 
তয় ভুস্থক ১১ শতকের মাঝামাঝি . 
ডোন্বীপা ৯ম শতকের শেবার্ধ-. 
আর্ধদেব ৮ম শতকৈর শেষার্ধ | 
কুক্ধুরীপা . | এ 
মীননাথ ৯ম শতকের প্রথমার্ধ : “ 
বিরূপা ৯ম শতকের শেষার্ধ - " 
‘কম্বলাস্বপা . এ রি 
 তিরোপা তে্রীপা) এ 
ভদ্ৰ পা ১০ম শতকের, প্রথমাধ' 
মহীপা এ 
কঙ্ধণপা এ 
বীণাপা, ১০ম শতকের মাঝামাঝি । 


চর্যাগীতির রচনাকাল ৭৫০-১০৫০খুষ্টাব্র ।ঃ 


৩। (ক) ডক্টর সুকুমার সেন তার *চর্যাগীতি-পদাবলী'র ভূমিকায় গীতিগুলোর 


ভাষার কাল নির্ণরের চেষ্টা করেছেন। 
পৃঃ ড৬| 


তার মতে এগুলো ১৯শ--১২শ শতকে রচিত |. 
চর্ধাকারদের স্বন্বেও তার স্বতন্ত্র মত আছে। 


(খ) ডক্টর স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও চর্যাগীতির ভাষ! |কে১,ম-১৯শ শতকের ভাষ! ' 


বলে মনে করেন । 


৪.। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম £ সুখময় মুখোপাধ্যায় £ চর্যাগীতি, পৃঃ ১-১৫। 


ইনি প্রধানত 2 -Blue 


Annals, Bu-ston Rin-Po-Che 


(অনুবাদ Dr. LE. 


O৮ermiller ), বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নের “পুরাততনিবন্ধাবলীঃ 


ও ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধের আলোকে আলোচন! করেছেন । [ডক্টর ভট্টাচার্যের সর 
প্রবন্ধ__সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৫ সন ও বিহার-উড়িয্যা রিসার্ন” 


Vol. XIV No. 2] 


সোসাইটি জাৰ্ণাল 





গ্রন্থ পরিচয় ৩৩৩ 


এখানে উল্লেখ্য যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতই অধিকতর নির্ভরযোগা 
ও গ্রহ্ণীয় । কেননা, তিববতী, নেপালী প্রভৃতি ভাষার মৃলগ্রন্থগুলোর সঙ্গে 
তার প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে । 

লেখক লাউসেন আর ময়ূর ভট্রের সময়ও নির্ণয় করেছেন, কিন্ত 
এদের এতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান পণ্ডিতেরও অভাব নেই । আর 
ঠধর্ম'নতবাদের উদ্ভব এবং স্বরূপ সম্বন্ধেও সব পণ্ডিত আজো একমত নন।ৎ 

এ গ্রন্থের বিশেষ মূল্যবান রচনা চারটে £ চর্যাগানের সাহিত্যিক মূল্য? 
‘প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ’ “বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালার সমাজ চিত্র’ এবং 
“লোক সাহিত্য? । | 

ডক্টর মুহম্মদ শহীহুল্লাহর সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা এ গ্রন্থের অন্যতম 
আকর্ষণ। ছোট ছোট সরল বাক্যযোগে ইনি জটিল কথাকেও রূপকথার 
হ্যায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তার এ ভঙ্গি অনেককেই মুগ্ধ করে। লেখার 
এ ঢঙও শক্তির পরিচায়ক বইকি! 

ডক্টর মুহম্মদ্‌ শহীদুল্লাহ, পুরোণো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ । 
তাঁর কাছে--এরূপ বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ নর-_পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসই আমরা আশা করি। 
কেননা, এরূপ ক্ষুদ্র খণ্ড প্রবন্ধের দ্বারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কোন 
সামগ্রিক দৃষ্টি বা ধারণা লাভ করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়। 
বইটির প্রচ্ছদ সুন্দর ও স্থরুচিপূর্ণ। ছাপ! ভাল কিন্তু কাগজ তেমন ভাল নয়। ' 


আহমদ শরীফ 


৫। (ক) বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস £ নতুন সংস্করণ £ আশুতোষ ভট্টাচার্য । 
(খ) প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন , 


8০— 


ভ্েথক-পার্রিদিতি ১. 


॥ মুহম্মদ আবদুল হাই এম. এ. (ঢাকা ও লণ্ডন’) 
অধ্যক্ষ, বাংলা ও. সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


॥ কাজী- আবদুল মান্নান এম. এ. (ঢাকা) | 
/ “অধ্যাপক. বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


॥ আনিসুজ্জামান এম. এ: (ঢাকা) 
অধ্যাপক .বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥. 


॥ মুহম্মদ শহীছ্ল্লাহ, এম. এ-বি. এল. (কলিকাত), ডিপ্লো-ফোন,ভি.লিট্‌. (প্যারিস) 
অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৷ | 


॥ আহমদ শরীফ এম. এ: (ঢাকা) CO 
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিষ্যালয় ॥ 


~ 


চু 


সংশোধনী 


1 বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত | 


মুদ্রিত পাঠ 
শ্রীহটুয়া 
সাহিত্য 
মধ্যে... 
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ 
ভ'ষায় 


দেশে 
ভরতীয় 


প্রচীন 
আধুনিক 
তধ্য 
তুখারিখ 
হইতে 
তামাদিগকে 
ডঃ স্থুনীতকুমার 
সর 

আচর্য্য 

গন্য 
ব্যকরণসঙ্গত 
বোঝাইতে 


( ছর্দশাগ্রস্থ ) 
সুনীতকুমার 
এ 


পাশ্চাত্য 


পদশিত 
বহু <বধু 
শব্দ 


শুদ্ধ পাঠ 
শ্রীহ্িয়া 


সাহিত্যে 
মধ্য 
 শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ 
ভাষার 

দেশ 
ভারতীয় 
প্রাচীন 
আধুনিক 
আধ্য 
তুখারিক 
হইত 
আমাদিগকে 
ডঃ স্বনীতিকুমার 
সের 

আশ্চর্য্য 

গণ্য 
ব্যাকরণসঙ্গত 
বৃঝাইতে 

( ছুর্দশাগ্রস্ত ) 
টি 


পাশ্চান্ত্য 
প্রদশিত 
বহু <বৰু 
শব্দে , 


| সংশোধনী 
মুদ্রিত পাঠ 
ভাতৃক 

রাহ 

লিঙ্গভেদ 
বহুযুগলে 
আন্মাতে 
জাগরূপ, ঘর 
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কিভ'ক্ত 
পবব্দের 
করনে। 
প্রাভাবান্থিত 
ভিন্যা 

প্ৰচীন 
গিরণার 
চুতঃ’ 
ভোদ্‌) 
ইতাহাস 


 প্রাভাবাদ্বিত 


লেমি 
প্রতয়ে 
বব্যহৃত । 


বীরভূমে হোথা 
কর়্তে 


শুদ্ধ পাঠ 
ভ্ৰাতৃক 
রাই 
লিঙ্গভেদে 
বাহুযুগলে 
আহ্মাত 
জাগরূক, ঘরে 
survival 
বিভক্তি 
শব্দের 
করেন । 
প্রভাবান্বিত 
ভিন্ন 
প্রাচীন 
গীর্ণার .. 
চতুর 


(ভোছু) 


ইতিহাস 


প্রভাবান্বিত 
লেহি. 

প্রতায় 

ব্যবহ্ৃত। . 
বীরভূমে £ হোথা 
কর্ষতে 


এসব ছাড়াও, কোথাও কোথাও. নতুন ও পুরোনো বানানের মিশ্রণ ঘটেছে, 


যতি-বিন্তাসেও কিছু কিছু ক্রটি রয়েছে এবং আরো কিছু শব্দের বর্ণীশুদ্ধি 


রয়েছে । 


পাঠে বা অর্থগ্রহথণে বাধা স্থষ্টি করবেনা বলে আমরা সেগুলো 
সংশোধন-পত্ডের অন্তভুক্ত করিনি । 


